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প্রথম সংস্করণ 
ফান্তুন, ১৩৬৭ 
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হইতে শ্রীহীরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক এংপ্রত শী 


বাধা দেশের ইতিহাস 


[ মধ্যযুগ ] 


লেখকবৃন্দ : 
উঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম্‌-এ, পিএইচডি 
ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌ এ, ডি-লিট 
অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, এম-এ 
ডঃ অমরনাথ লাহিড়ী, এম্-এ, পিএইচডি 
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চিত্র-সূচি 
আদিন! মসজিদ ( পাওুয়া )--সাধারণ দৃ্া 
আদিনা মসজিদ-_বাদশাহ-কা-তক্ত 
আদিন| মসজিদ__বড় যিহ বাঁ 
আদিনা মসজিদ-_বড় মিহরাঁবের কারুকার্য 
আঁদিন! মসজিদ--ছে'ট মিহরাবের ইঞ্উকনিমিত কারুকার্য 
একলাখী সমাধি-ভবন ( পাতুয়। ) 
নত্তন মসজিদ ( গৌড় ) 
নত্বন মসজিদ (গৌড় )- পার্শের দৃশ্য 
নত্তন মসজিদ ( গৌড় )-_অভ্যন্তরের দৃশ্য 
তাতিপাড়া মসজিদ € গৌড় ) 
বারছুয়ারী মসজিদ € গৌড় ) 
কদম রসুল (গৌড় ) 
কুতুবশাহী মসজিদ ( পাওুয়! ) 
কুতুবশাহী মসজিদ (পাতুয়৷ ) 
দাখিল দরওয়াজ| (গৌড় ) 
দাখিল দরওয়াজ! ( গৌড় ) 
গুমতি দরওয়াজা ( গৌড় ) 
গুমতি দরওয়াজ। ( গৌড় ) 
ফিরোজ মিনার (গৌড়) 
সিদ্ধেশ্বর মন্দির (€ বহুলাড়া ) 
হাড়মাসড়ার মন্দির 
ধরাপাটের মন্দির 
বাশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির 
পাটপুরের মন্দির 
জোড়বাংল! মন্দির ( বিষ্ুঃপুর ) 
লালজীর মন্দির ( বিষ্ুপুর ) 
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কালাচাদ মন্দির (বিষুগ্পুর ) 

রাধাশ্যাঁমের মন্দির (বিঞু্পুর ) 

রাধাবিনোদ মন্দির (বিষুণপুর ) 

নন্দদ্রলালের মন্দির ( বিঞুণপুর ) 

মদনমোহন মন্দির (বিখু্পুর ) 

মুরলীমোহন মন্দির (খিষুইপুর ) 

জোড়া মন্দির ( বি্ু্পুর ) 

রাধামাধবের মন্দির ( বিধুপুর ) 

শ্যামরায়ের মন্দির €( বিখুতপুর ) 

গোকুলচাদের মন্দির 

মল্লেশ্বরের মন্দির ( বিখুপুর ) 

রাঁসমঞ্চ ( নিখুণপুর ) 

ইঞ্টকনিমিত রখ € বাধাঁগোবিন্দ মন্দির, বিধুপুর ) 
তরর্গ তোরণ € বিখুইপুর 9 

রাঁমচন্দ্রের মন্দির (গুপ্প্িপাড়া ) 

রামচক্দের মন্দির €( গুপ্তিপাড়। )১--বাহিরের কারুকাধ 
বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়। ) 

কষচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়। ) 

আনন্দটৈরবের মন্দির ( সোমড়। সুখড়িয়। ) 
সোমড়। সুখড়িয়ার আনন্দমভৈরবীর মন্দিরের ভা্ষর্ষ 
কান্তনগরের মন্দির (দিনাজপুর ) 

রেখ দেউল ( বান্দা ) 

১ ও ২নং বেগুনিয়ার মন্দির (বরাকর ) 


৪৯ ক। শিকার দৃশ্ত-_জোড়াঁবাংলার মন্দির € বিষুপুর ) 
৪৯ খ। টিয়াপাখী- _শ্রীধর মন্দির 

৪৯ গ। হংসলতা-__ মদনমোহন মন্দির ( বিষুণ্পুর ) 

৬০ ক। রাসলীল! € বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরের ভাস্কর্য ) 


৫&০ খ। 
৬১ । 


নৌকাবিলাস-__(বাকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য ) 
বাঁকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্কার 


ভুমিকা 


মালদহ-নিবামী রজনীকাস্ত চক্রবর্তী সর্বপ্রথমে বাংল! ভাষায় বাংলাদেশের 
মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু ততপ্রণীত “গৌড়ের ইতিহাস* সেকালে 
খুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা। -আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
লিখিত ইতিহাস বলিয়া গণ্য কর! যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও 
১৩২৪ সনে প্রকাশিত “বাঙ্গালার ইতিহাস--ছ্িতীয় ভাগ' এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ | 
ইহার ৩১ বৎসর পরে ঢাক! বিশ্ববিস্তালয়ের তত্বাবধানে ইংরেজী ভাষায় মধ্যযুগের 
বাংলার ইতিহাম প্রবীণ এঁতিহাপসিক স্যার যছুনাথ সরকারের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয় (17156015 ০৫ 7301591, ৬০1735 [0], 1948 )। কিন্ত এই 
ছুইখানি গ্রন্থেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাঁম আলোচিত হইয়াছে । রাখালদাসের 
গ্রন্থে “চৈতন্তদেব ও গৌড়ীয় সাহিত্য" নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে, কিন্তু অন্যান্য 
নকল পরিচ্ছেদেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাঁনই আলোচিত হইয়াছে । শ্রীত্রখময় 
মুখোপাধ্যায় “বাংলার ইতিহাসের ছুশো! বছর £ স্বাধীন স্থুলতানদের আমল 
( ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই 
্রস্থখানিও প্রধানত রাজনীতিক ইতিহাস। 

একুশ বৎসর পূর্বে মৎসম্পািত এবং ঢাকা বিশ্ববিষ্যালয় হইতে প্রকাশিত 
ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলার ইতিহাস--প্রথমভাগ (3585915 ০0£ 7367281, 
৬০]. [, 1943) অবলম্বনে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে “বাংলাদেশের ইতিহান* 
লিখিয়াঁছিলাম । ইংরেজী বইয়ের অন্ছকরণে এই বাংলা গ্রন্থে রাজনীতিক ও 
সাংস্কাতক উভয়বিধ ইতিহাসের আলোচনা ছিল। এই গ্রন্থের এ যাবৎ চারিটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা! এই শ্রেণীর ইতিহাসের জনপ্রিয়তা ও 
প্রয়োজনীয়তা স্থচিত করে--এই ধারণার বশবতী হইয়া আমার পরম শ্রেহাম্পদ 
ভূতপূর্ব ছাত্র এবং পূর্বোক্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের' প্রকাশক শ্রীমান স্বরেশচক্তর 
বাস, এম. এ'আমীকে একখানি পূর্ণীঙ্গ মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস লিখিতে 
অন্-.'ধ করে। কিন্তু এই গ্রন্থ লেখা অধিকতর ছুরূহ মনে করিয়া আমি নিবৃত্ত 
হই। ঢাকা বিশ্ববিস্তালয় হইতে প্রকাশিত ও ইংরেজী ভাবায় লিখিত বাংলার 
ইতিহাস-_প্রথম ভাগে রাজনীতিক ও নামাজিক ইতিহাস উভয়ই আলোচিত 


(%* ) 


হইয়াছিল-_স্তরাং মোটামুটি এতিহাসিক উপকরণগুলি সকলই সহজলভ্য ছিল। 
কিন্তু মধ্যযুগের রাজনীতিক ইতিহাস থাকিলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ যাবৎ 
লিখিত হয় নাই। অতএব তাহা! আগাগোড়াই নৃতন করিয়া অনুশীলন করিতে 
হইবে। আমার পক্ষে বুদ্ধ বয়সে এইবপ শ্রমসাধ্য কার্ধে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত 
নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম । কিন্তু শ্রামান স্থরেশের নির্বন্ধাতিশষ্যে এবং 
দুইজন সহযোগী সাগ্রহে আংশিক দায়িত্বভার গ্রহণ করায় আমি এই কার্ষে 
প্রবৃত্ত হইয়়াছি। একজন আমার ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক ডাক্তার স্থরেশচন্ত্র 
বন্দোপাধ্যায় এবং আর একজন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীন্খময় মুখোপাধ্যায়। 
ইহাদের সহায়তার জন্ত আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

বর্তমানকালে বাংলাদেশের--তথা ভারতের মধ্যযুগের সংস্কৃতি বা সমাজের 
ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন । কারণ এ বিষয়ে নানা প্রকার বদ্ধমূল ধারণা ও 
সংস্কারের প্রভাবে এতিহামিক সত্য উপলদ্ধি কর! দুঃসাধ্য হইয়াছে । এই শতকের 
গোড়ার দিকে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যাহাতে হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সকলেই 
যোগদান করে, সেই উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজনীতিকের! হিন্দু-মুমলমান সংস্কৃতির সমন্বয় 
সম্বন্ধে কতকগুলি॥সম্পূর্ণ নৃতন “তথ্য” প্রচার করিয়াছেন ৷ গত ৫০1৬০ বৎসর যাবৎ 
ইহাদের পুনঃ পুনঃ প্রচারের ফলে এ বিষয়ে কতকগুলি বাধা গৎ বা ঝুলি অনেকের 
মনে বিভ্রাপ্তির স্টটি করিয়াছে । ইহার মধ্যে ষেটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর--অথচ 
এ্ঁতিহাপিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত--৩৩৪-৩৫* পৃষ্ঠায় তাহার আলোচন! 
করিয়াছি । ইহার সারমর্জ এই যে ভারতের প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি লোপ পাইয়াছে 
এবং মধ্যযুগে মুসলিম সংস্কৃতির সহিত সমন্বয়ের ফলে এমন এক সম্পূর্ণ নৃতন 
সংস্কৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহ! হিম্কুও নহে মুসলমানও নহে। মুসলমানের! 
'অবস্ঠ ইহ! স্বীকার করেন না এবং ইগলামীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রকাস্তে ঘোষণ! করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে “হিন্দু-সংস্কৃতি' এই 
কথাটি এবং ইহার অস্তমিহিত ভাবটি উল্লেখ করিলেই তাহ! সংকীর্ণ অনুদার 
সাপ্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের ধারা এই মতের সমর্থন করে কিন! তাহার কোনরূপ আলোচনা না 
করিয়াই কেবল মান্র বর্তমান রাজনীতিক তাগিদে এই লব বুলি বা! বীধ! গৎ 
এ্রতিহা'গিক সত্য বলিয় গৃহীত হইয়াছে । একজন সর্বজনমান্ধ রাজনৈতিক নেতা 
বলিয়াছেন যে আযাংলো-ম্তাকলন, জুট, ডেন ও নর্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির 
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মিলনে যেমন ইংরেজ জাতির উদ্তব হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ হিন্দু-মুমলমান.একেবারে 
মিলিয়া (209159080) একটি ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছে । আদর্শ হিসাঁবে 
ইহা যে সম্পূর্ণ কাম্য, তাহাতে সন্দেহ নাই--কিস্ত ইহা কতদূর এঁতিহানিক 
সত্য, তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন । এই জন্ই এই প্রসঙ্গটি এই গ্রচ্ছে 
আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এঁতিহাসিক প্রণানীতে 
বিচারের ফলে যে দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা অনেকেই হয়ত গ্রহণ করিবেন 
না। কিন্তু “বাদে বাদে জায়তে তববোধঃ* এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া আমি 
যাহ! প্রকৃত মত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহ! অনঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছি। এই গ্রসঙ্গে 
€১ বৎসর পূর্বে আচার্য ষছুনাথ সরকার বর্ধমান সাহিত্য নম্মিলনের ইতিহাস-শাখার 
সভাপতির ভাষণে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“সত প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত 
মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশগৌরবকে আঘাত করুক 
আর না করুক, তাহাতে ভ্রক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজের 
বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাম ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব। কিন্তু তবুও সত্যকে 
খু'জিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই এঁতিহাঁসিকের প্রতিজ্ঞা”। 

এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, হিন্দু-মুঘলমানের সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াছি ( ৩৩৪-৩৫০ পৃষ্ঠা), তাহা! অনেকেরই মনঃপুত হইবে ন! ইহা জানি। 
তীহাদের মধ্যে ধাহার। ইহার এঁতিহাসিক সত্য স্বীকার করেন, তাহারা বলিবেন 
'ষে এরূপ সত্য প্রচারে হিন্দুমুদলমানের মিলন ও জাতীয় একীকরণের (8০০৪! 
10655196010) বাধা জন্মিবে । একথা। আমি মানি ন1। মধ্যযুগের ইতিহাস বিকৃত 
করিয়! কল্পিত হিন্দুংমুদলমানের ভ্রাতৃভাব ও উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথ! প্রচার 
করিয়া বেড়াইলেই এ উদ্দেস্তয সিদ্ধ হইবে ন1। সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠা না৷ করিয়া কাল্পনিক মনোহর কাহিনীর বালুকার স্তুপের উপর এইবপ 
মিলন-লৌধ প্রস্তুত করিবার প্রয়া যে কিরূপ ব্যর্থ হয় পাকিস্তান তাহার প্ররুষ্ট 
প্রমাণ । 

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে আমি যাহ! লিখিয়াছি-_-রাজনীতিক 
দলের বাহিরে অনেকেই তাহার সমর্থন করেন--*কিন্ত প্রকাশ্ডে বলিতে সাহস করেন 
না। তবে সম্প্রতি ইহার একটি ব্যতিক্রম দেখিয়া স্থুখী হুইয়াছি। এই গ্রন্থের 
ঘে অংশে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বদ্ধে আলোচন। করিয়াছ তাহা 
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সুপ্রিত হইবার পরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি প্রবন্ধ 
পড়িলাম। '“বড়বাধু নামক গ্রন্থে চারি মাস পূর্বে, ইহ! প্রকাশিত হইয়াছে'। 
হিশ্কু ও মুমলমান উভয় সম্প্রদায়ই ষে কিরূপ নিষ্ঠার সহিত পরস্পরের সংস্কৃতির 
মহিত কোনওরূপ পরিচয় স্থাপন করিতে বিমুখ ছিল, আলী সাছেব তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ বঙ্নগ্রধান সরস রচনায় তাহার বর্ণন! করিয়াছেন। "কয়েক পংক্তি 
উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“যড়দর্শননির্মাতা আর্য মনীবীগণের .এইতিস্থগবিত পুন্রপৌজ্রেরা মুসলমান- 
আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, 
কিন্তু পার্বতী গ্রামের মাপ্রাসায় এ পাত শত বৎসর ধরে ষে আরবীতে প্লাতো! 
থেকে আরস্ভ করে নিওপ্লাতনিজম্‌ তথা কিন্দী, ফারাবী, বৃআলীসিনা (লাতিনে 
আভিসেনা ), অল-গঞ্জালী (লাঁতিনে অল-গাজেল ), আবৃরুশ-দ (লাতিনে 
আভেরস্‌)) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চ/ হল তার কোনে সন্ধান পেলেন ন|। 
এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে মৌলান। অমুললমান 
প্লাতো আরিম্ততলের দর্শনচর্চা় সোৎদাহে সানন্দে জীবন কাটালেন তিনি এক 
বারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। 
***এবং সবচেয়ে পরমাশ্চর্য, তিনি যে চরক ্ুশ্রুতের আরবী অন্বাদে পুষ্ট বুআলী 
সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র" আপন মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, স্থলতান বাদশার চিকিৎপার্থে 
প্রয়োগ করছেন, সেই চরক-সুশ্রুতের মূল পাশের টোলে পড়ান হচ্ছে তারই 
সন্ধান তিনি পেলেন ন11---**পক্ষাস্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুসলমানদের ইউনানী 
চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জান। নেই । -.."শ্রীচৈতন্ত- 
দেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন******কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের 
শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জীনা নেই। বস্তত 
তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাঁকে 
ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার 1১......মুসলমান যে-জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ধর্মদূ্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তাঁ যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর 
থেকে আওরঙ্গজেব পর্যস্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যেসব 
সহম্র সহন্্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এদেশে এসে মোগল রাজনভায় আপন 


১ এই গ্রন্থের ২০৮ পৃষ্ঠা আমিও এই যত ব্যক্ত করিয়াছি। 
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খ্াপন' কবিত্ব-পাণডিভ্য নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিচ্ছু 
ধর্মশান্জ পণ্ডিত, দার্শনিকর! কণামাত্র লাভবান্‌ হন নি।".**"হিন্দু পণ্ডিতের 
সঙ্গে তাদের কোনো যোগন্ুত্র স্থাপিত হয় নি।” : 

পৈয়দ মুজতবা! আলীর এই উক্তি আমি আমার মতের সমর্থক প্রমাণ শ্বয়প 
উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু একদিকে যেমন রাজনীতির প্রভাবে হিন্দু-মুনলমানের 
সংস্কৃতির মধ্যে একটি কাল্পনিক মিলনক্ষেত্রের স্যষ্টি হইয়াছে, তেমনি একজন মুষলমান 
সাহিত্যিকের মানসিক অনুভূতি যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে ইহা 
দেখানই আমার উদ্দেশ । এঁতিহাসিক আলোচনার দ্বারা আমি ঘে সত্যের সন্ধান 
পাইয়াছি, তাহ! রাজনীতিক বাঁধা বুলির অপেক্ষা এই সাহিত্যিক অন্ুভূতিরই' 
বেশি সমর্থন করে। আমার মত যে অন্রান্ত এ কথা বলি না। কিন্তু প্রচলিত 
মতই যে সত্য তাহাও শ্বীকার করি না। বিষয়টি লইয়া নিরপেক্ষভাবে 
এঁতিহামিক প্রণালীতে আলোচনা কর! প্রয়োজন--এবং এই গ্রন্থে আমি কেবল- 
মাত্র তাহাই চেষ্ট। করিয়াছি। আচার্য নাথ এঁতিহাসিক সত্য নির্ধারণের যে 
আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা! অনুসরণ করিয়া চলিলে হয়ত প্রকৃত 
সত্োর সন্ধান মিলিবে। এই গ্রন্থ ষদি সেই বিষয়ে পাহাধ্য করে তাহ! হইলেই 
আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। ূ 

এই গ্রন্থের “শিল্প' অধ্যায় প্রণয়নে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের, 
প্রণীত বাকুড়ার মন্দির হইতে বনু সাহাধ্য পাইয়াছি। তিনি অনেকগুলি 
চিত্রের ফটোও দিয়াছেন। এইজন্য তাহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
আকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টও বনু চিত্রের ফটে। দিয়াছেন--ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা 
ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। স্থানাস্তরে কোন্‌ ফটোগুলি কাহার নিকট হইতে 
প্রাপ্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 

মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমানদের শিল্প সম্বন্ধে টাকা হইতে প্রকাশিত এ এচ« 
দানীর গ্রন্থ হইতে বহু সাহাধ্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থে মুসলমীনগণের বহুসংখ্যক 
সৌধের বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র আছে। হিন্দুদের শিল্প সম্বন্ধে এই শ্রেণীর কোন গ্রশ্থ 
নাই--এবং হিন্দু মন্দিরগুলির চিত্র সহজলভ্য |নছে। এই কারণে শিল্পের 
উৎকর্ষ হিসাবে মুসলমান সৌধগুলি অধিকতর মূল্যবান হইলেও হিন্দু 
অন্দিরের চিত্রগুলি বেশী সংখ্যায় এই গ্রস্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে মধ্যযুগের বাংলার সর্বাগীণ ইতিহাস ইতিপূর্বে লিখিত 


€1%* ) 


হয় নাই। হৃতরাং আশ! করি এ বিষয়ে এই প্রথম প্রয়াস বহু দোষক্রটি সত্ব 
পাঠকদের সহানুভূতি লাভ করিবে । | 

মধ্যযুগের ইতিহাসের আকরণগ্রন্থগুলিতে সাধারণত হিজরী অব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। পাঁঠকগণের সথবিধার জন্য এই অবগুলির সমকালীন গ্রীষ্টায় অবের 
তারিখসমূহ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে । 

মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরেও বহুকাল পর্যস্ত 
কয়েকটি ত্বাধীন হিন্ছুরাজ্য প্রাচীন সংস্কৃতি ও এঁতিহ্‌ রক্ষা করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরা এবং কামতা-কোচবিহার এই ছুই রাজ্য 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । এক কালে এ ছুয়েরই আয়তন বেশ বিস্তৃত ছিল। 
উভয় রাজ্যেই শাসন কার্ধে বাংল ভাষা ব্যবস্থত হইত এবং বাংল সাহিত্যের 
প্রভৃত উন্নতি হুইয়াছিল-_হিন্দু ধর্মের প্রাধান্তও অব্যাহত ছিল। ত্রিপুরার 
রাজকীয় মুদ্রায় বাংল! অক্ষরে রাজ! ও রাণী এবং তাহাদের ইষ্ট দেবতার নাম 
লিখিত হইত। মধ্যযুগে হিন্দুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীক 
স্বরূপ বাংলার ইতিহাসে।এই ছই রাজ্যের বিশিষ্ট স্থান আছে। এই জন্য পরিশিষ্টে 
এই ছুই রাজ্য সম্বন্ধে পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিয়াছি। কলিকাতা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমরনাথ লাহিড়ী কোচবিহারের ও ত্রিপুরার 
মুদ্রার বিবরণী ও চিত্র সংযোজন করিয়াছেন এজন্য আমি তীহাকে আস্তরিক 
ধস্তবাদ জানাইতেছি। 


৪নংবিপিন পাল রোড ভ্রীরমেশচজ্্র মুদ্রার 
কলিকাতা ২৬ 


সচীপত্র 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা 

[ লেখক-্ভহুখময় মুখোপাধ্যায় ] 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বাংলায় মুসলমান রাজোর বিস্তার 

[ লেখক-_শ্ীহথমর মুখোপাধ্যায় ] 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বাংলার ম্বাধীন স্থলতানগণ-_ইলিয়াস শাহী বংশ 
[ লেখক-্রন্বখমর় মুখোপাধ্যায় ] 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

রাজা গণেশ ও তাহার বংশ 

[ লেখক--্রীস্ধময় মুখোপাধ্যায় ] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব 

[ লেখক--শ্রহখময় মুখোপাধ্যায় ] 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

হোসেন শাহী বংশ 

বাংলার মুঘলিম রাজত্বের প্রথম যুগের রাজ্যশাসনব্যবস্থা 

( ১২০৪-১৫৩৮ গ্রীঃ ) 

[ লেখক-্রীস্খময় মুখোপাধ্যায় ] 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 

ছমাযুন ও আফগান রাজত্ব 

[ লেখক--ভীহুখমর় মুখোপাধ্যায় ] 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 

মুঘল ( মোগল ) যুগ 

[ লেখক--ডঃ রঙেশচন্জর মজুমদার 1 
“নবম পরিচ্ছেদ 

নবাবী আমল 

[ লেখক-্ড$ রমেশচঞ্জ মজুমদার ] 
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দশম পরিচ্ছেদ 
'মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যশাসনব্যবস্থা 
[ লেখক-্ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার ] 
একাদশ পরিচ্ছেদ 
অর্থ নৈতিক অবস্থা 
[ লেখক--ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ) 
স্বাদশ পরিচ্ছেদ 


ধর্ম ও সমাজ 

[ লেখক--ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 

২৫৩ পৃ] হহতে ২৯৮ পৃষ্ঠার ১৩ ছত্র পরবস্ত 
লেখক--ডঃ স্থরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যার | 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সংস্কৃত সাহিত্য 
[ লেখক--ডঃ সুরেশচন্ত্র বনে]াপাধ্যায় | 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বাংল! সাহিত্য 
[ লেখক-_ঞ্রানুখময় মুখোপাধ্যায় ] 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট 


প্রাচীন বাংল! গন্ত 


[ লেখক--ডঃ এমেশচন্্ মজুমদার ] 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
শিল্প 


[ লেখক--ডঃ রমেশচন্জ্র মজুমদার ] 


পরিশিষ্ট 
কোচবিহার ও ত্রিপুরা 
[ লেখক--ডঃ রমেশচজ্্র মজুষদার ] 
কোচবিহ্বারের মুদ্রা 
ত্রিপুরারাজ্যের মুদ্রা 
[ লেখক--ডঃ অমরনাথ লাহিড়ী] 
বাংলার সুলতান, শাসক ও নবাবদের কালানুকরমিক তালিকা 
[ লেখক--নুখময় মুখোপাধ্যার ] 
গ্রন্থপঞ্জী 
হিজরী সন ও গ্রীষ্ঠাবের তুলনামূলক তালিকা 
নির্দেশিকা 
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৫২ ক। বাকুড়ার মন্দিরের পোড়ামাটির ভাঙ্ক্ষ 
&২ খ। বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাক্ব্ষ 
৫৩ । যুদ্ধচিত্র_জোড়াবাংল! মন্দির ( বিষুপুর ) 
৫৪, ৫৫৪ ৫৬, ৫৭, ৫৮ ব্রিবেণী হিন্দু মন্দিরের ফলক 
৫&৯। কাঠ খোদাইয়ের নিদর্শন ( বাঁকুড়। ) 


মানচিত্র 


১। মধ্যযুগে কোচবিহার রাজা 
২ | মধাযুগে ত্রিপুরা! রাজা 
৩। মধাযুগে কামত। রাজা 


মুদ্র!-গিত্র 


১। কোচবিহারে মুদ্রা 
২। ব্রিপুরারমুদ্রা 


7 কৃতজ্ঞতা-স্বীকাতি ॥ 
চিন্র-সৃচির ১, ২, ৩, 8৪, &, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৯, ১৩, ১৪, ১৫, 
৯৬, ১৭, ১৮১ ১৯, ২৩, ২৪, ২৫৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১৯, ৩২, ৩৩, 
৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 
&8, ৫৫, ৫৬, &৭ ও &৮ সংখ্যক চিত্রের ফটো ভারতী?য় প্রত্বতত্ সংস্থা 
(ৃবশ্চিল) এবং ২০, ২১, ২২, ২৬, ৩৬, ৪৬, ৪৫&ক, ৪৯ক, খ, গ, ৫&০ক, 
খ, ৫১, &২ক, খ, ৫৩ ও &৯ সংখ্যক চিন্নের ফটো শ্রীযুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 


ঞ 


প্রথম পািচ্ছেদ 
ব্রাংলায় মুসলিম আধিকাবেন্ন প্রাতি্ঠা 


১। ইখতিয়ারুত্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী 


১১৯৩ খ্রীষ্টান্ধে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মুহম্মদ ঘোঁরী সর্বপ্রথম 
আর্ধাবর্তে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার মাত্র কয়েক বংসর পরে 
গর্মসীরের অধিবাঁপী অসমসাহসী ভাগ্যান্বেধী ইখতিয়ারুদ্দীন মৃহম্মদ বখতিয়ার 
খিলজী অতকিতভাবে পূর্ব তারতে অভিযান চালাইয়া প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং 
পরে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনেকাংশ জয় করিয়া এই অঞ্চলে প্রথম মুসলিম 
অধিকার স্থাপন করিলেন। বখতিগ্ষার প্রথমে “নোঁদীয়হ” অর্থাৎ নদীয়া 
( নবছীপ ) এবং পরে “লখনৌতি” অর্থাৎ লম্ষ্পণাবতী বা গৌড় জয় করেন। 
সীনহাজ-ই-সিরাঁজের “তবকাই-নাঁসিরী” গ্রন্থে বখতিয়ারের নবদ্বীপ জয়ের বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গ্রস্থের প্রথম খণ্ডে এ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার 
দেওয়1 হইয়াছে এবং তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

বখতিয়াঁরের নবদ্বীপ বিজয় তথা বাংলাদেশে প্রথম মৃনলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা 
কোন্‌ বৎসরে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মীনহাঁজ- 
ই-সিরাঁজ লিখিয়াছেন যে বিহার তুর্গ অর্থাৎ ওদস্তপুরী বিহার ধ্বংস করার 
অব্যবহিত পরে বখতিয়ার বদায়ুনে গিয়া কুতবুদ্দীন আইবকের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং তীহাকে নান! উপঢৌকন দিয়া প্রতিদানে তীহার নিকট হইতে 
খিলাৎ লাঁত করেন ? কুৎবুদ্দীনের কাছ হইতে ফিরিয়া বখতিয়ার আবার বিহার 
অভিমুখে অভিযান করেন এবং ইহার পরের বৎসর তিনি “নোদীয়হ 
আক্রমণ করিয়া জয় করেন। কুত্বুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীর “তাজ-উল- 
মাসির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১২০৩ শ্ত্রীষ্টা্ের মার্চ মাসে কুত্বুদ্দীন 
কালিঞরর ছুর্গ জয় করেন, এবং কালিগ্তর হইতে তিনি সরাসরি বদাযুনে চলিয়া 
আনেন $ তীহাঁর ব্দাযুনে আগমনের পরেই “ইথতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার 
উদন্দ্তবিহার ( অর্থাৎ ওস্তপুরী বিহার ) হইতে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন” এবং তীহাকে কুড়িটি হাতী, নানারকমের রত্ব ও বহু অর্থ উপঢৌকন 


২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


স্বরূপ দিলেন। ন্থতরাং বখতিয়ার ১২০৩ গ্রীষ্টান্বের পরের বৎসর অর্থাৎ ১২০৪ 
্রীষ্টান্দে নবধধীপ য় করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণ! করাই সঙ্গত । | 

“নোদীয়হত জয়ের পরে মীনহাঁজ-ই-সিরাজের মতে “নোদীয়হ ও 
“লখনৌতি” জয়ের পরে বখতিয়ার লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বখতিয়ারের জীবদ্দশায় এবং তাহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পর পর্যস্ত 
. বর্তমান দিনাজপুর জেলার অস্তর্গত দেবকেট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুর ) 
বাংলার মুসলিম শক্তির প্রধান কর্মকেন্ত্র ছিল । 

নদীয়৷ ও লখনৌতি জয়ের পরে বখতিয়ার একটি রাজ্যের কার্যত স্বাধীন 
অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হুইবে যে বখতিয়ার বাংলা দেশের 
অধিকাংশই জয় করিতে পারেন নাই । তাঁহার নদীয়া ও লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের 
পরেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্পণসেনের অধিকার অক্ষুণ্ন ছিল, লক্্রণসেন যে ১২০৬ শ্রীষ্টাব্বেও 
জীবিত ও দিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন, তাহার প্রমীণ আছে। লক্ষমণসেনের মৃত্যুর 
পরে তাহার বংশধররা এবং দেব বংশের রাজারা পূর্ববন্থ শান করিয়াছিলেন । 
১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীনহাঁজ-ই-গিরাঁজ তীহাঁর “তবকাৎ্ই-নাঁসিরী' গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। 
তিনি লিখিয়াছেন যে তখনও পর্যস্ত লক্ষ্পণসেনের বংশধরর! পূর্ববঙ্গে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। ১২৮৭ স্রীষ্টাব্বেও মধুমেন নামে একজন রাজার রাজত্ব করার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে মুসলমানরা 
পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চল জয় করিতে পারেন নাই। দক্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চলও 
, মুসলমানদের ছারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজিত হয় নাই। স্থতরাং বখতিয়ারকে 
বিহ্ববিজেতা” বলা সঙ্গত হয় না। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কতকাংশ জয় 
করিয়া বাংলাদেশে মুনলিম শাঁনের প্রথম স্থচন! করিয়াছিলেন, ইহাই তীহার 
কীতি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলিম এীতিহাঁসিকরাঁও বখতিয়ারকে 'বঙ্গবিজেতা? 
বলেন নাই ; তাহীরা বখতিয়ার ও তাহার উত্তরাঁধিকারীদের অধিকৃত অঞ্চলকে 
'লখনৌতি রাজ্য” বলিয়াছেন, 'বাংলা রাজ্য, বলেন নাই। 

বখতিয়ারের নদীয়৷ বিজয় হইতে স্থুরু করিয়া! তাজুদ্দীন অর্গলানের হাতে 
ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকীর পরাজয় ও পতন পর্যস্ত লখনৌতি রাজ্যের ইতিহাস 
একমাত্র মীনহাঁজ-ই-সিরাঁজের “তবকাৎই-নাসিরী' হইতে জানা যায়। নীচে এই 
গ্রন্থ অবলম্বনে এই সময়কার ইতিহাসের সংঞ্ষিগ্ুসার লিপিবদ্ধ হইল। 

নদীয়া! ও লখনৌতি বিজয়ের পরে প্রায় ছুই বদর বখতিয়ার আর কোন 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠ ৬ 


'ভিষানে বাহির হন নাই। এই সময়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অধিরুত অঞ্চলের 
শ্বাঈনে মনোনিবেশ করেন। সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত 
করিলেন এবং তাহার সহযোগী বিভিন্ন সেনানায়ককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের 
' শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহার! সকলেই ছিলেন হয় তুকাঁ না হয় খিলজী 
জাতীয়। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বখতিয়ার আলী মর্দান, মুহম্মদ শিরান, 
হসামুদ্দীন ইউয়জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। 
বখতিয়ার তাহার রাঁজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্কা প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। হিন্দুদের বু মন্দির তিনি ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং বহু হিন্কুকে 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন । 

লখনৌতি জয়ের প্রায় ছুই বৎসর পরে বখতিয়ার তিব্বত জয়ের সহঙ্স 
করিয়া অভিযাঁনে বাহির হইলেন। লখনৌতি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে 
কোচ, মেচ ও থারু নামে তিনটি জাতির লোক বাঁস করিত। মেচ জাতির 
একজন সর্দার একবার বখতিয়াঁরের হাতে পড়িয়াছিল, বখতিয়ার তাঁহাঁকে ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আলী নাম রাঁখিয়াছিলেন। এই আলী বখতিয়ারের পথ- 
প্রদর্শক হইল। বখতিয়ার দশ সহন্র সৈন্য লইয়া তিব্বত অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। আলী মেচ তাহাকে কামরূপ রাজ্যের অভ্যন্তরে বেগমতী নদীর তীরে 
বর্ধন নামে একটি নগরে আনিয়া হাজির করিল। বেগমতী ও বর্ধনের অবস্থান 
সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আঁছে। বখতিয়ার বেগমতীর তীরে তীরে 
দশ দিন গিয়া একটি পাথরের সেতু দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বারোটি খিলান 
ছিল। একজন তুকাঁ ও একজন খিলজী আমীরকে সেতু পাহার! দিবার জন্ত 
রাখিয়া বখতিয়ার অবশিষ্ট দৈন্য লইয়া সেতু পাঁর হইলেন। 

এদিকে কামরূপের রাজ! বখতিয়ারকে দৃতমুখে জাঁনাইলেন যে এঁ সময় 
তিব্বত আক্রমণের উপযুক্ত নয় ; পরের বৎসর যদ্দি বখতিয়ার তিব্বত আক্রমণ 
করেন, তাহ! হইলে তিনিও তাহার সৈম্যবাহিনী লইয়া এ অভিযানে যোগ 
দিবেন। বখতিয়ার কামরূপরাঁজের কথায় কর্ণপাত না করিয়! তিব্বতের দিকে 
অগ্রমর হুইলেন। পূর্বোক্ত সেতুটি পার হইবার পর বখতিয়ার পনেরে৷ দিন 
পার্বত্য পথে চলিয়া! ষোড়শ দিবসে এক উপত্যকায় পৌছিলেন এবং সেখানে 
লু$ন স্থরু করিলেন ; এই স্থানে একটি দুর্তেগ্য দুর্গ ছিল। এই ছূর্গ ও তাহার 
আশপাশ হইতে অনেক সৈন্য বাহির হইয়া! বখতিয়ারের সৈম্তদলকে আক্রমণ 


৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


করিল। ইহাদের কয়েকজন বখতিয়ারের বাহিনীর হাতে বন্দী হইল। তাহাদের 
কাছে বখতিয়ার জানিতে পাঁরিলেন যে এঁ স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ 
মাইল দূরে করমপত্তন বা করারপত্তন নামে একটি স্থানে পঞ্চাশ হাজার 
অশ্বারোহী সৈন্ত আছে। ইহা! শুনিয়া বখতিয়ার আর অগ্রসর হইতে সাহস, 
করিলেন ন1। 

কিন্তু প্রত্যাবর্তন করাঁও তাহার পক্ষে সহজ হইল না। তাহার শত্রুপক্ষ 
এ এলাকার সমস্ত লোকজন সরাইয়া যাবতীয় খাদ্যশস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। 
বখতিয়ারের সৈন্েরা তখন নিজেদের ঘোড়াগুলির মাস খাইতে লাগিল । 
এইভাবে অশেষ কষ্ট সহা করিয়া বখতিয়ার কোন রকমে কামরূপে 
পৌছিলেন। 

কিন্ত কাঁমরূপে পৌছিয়া বখতিয়ার দেখিলেন পূর্বোক্ত সেতুটির দুইটি খিলান 
ভাঙা $ ষে ছুইজন আমীরকে তিনি সেতু পাহার] দিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন, 
তাহারা বিবাদ করিয়। এ স্থান ছাড়িয়া গিয়াছিল, ইত্যবসরে কামরূপের লোকেরা 
আসিয়া! এই ছুইটি খিলান ভাঙিয়া দ্েয়। বখতিয়ার তখন নদীর তীরে তাঁবু, 
ফেলিয়! নদী পার হ্ইবাঁর জন্য নৌক1 ও ভেল! নির্মাণের চেষ্টা! করিতে লাঁগিলেন। 
কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। তখন বখতিয়ার নিকটবর্তী একটি দেবমন্দিরে 
সসৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামরূপের রাজা এই সময় বখতিয়ারের 
স্বপক্ষ হইতে বিপক্ষে চলিয়া গেলেন। ( বোধহয় মুসলমানর। দেবমন্বিরে প্রবেশ 
করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।) তীহার সেনারা আসিয়া এ দেবমন্দির ঘিরিয়া 
ফেলিল এবং মন্দিরটির চারিদিকে বাঁশ দিয়া প্রাচীর খাঁড়া করিল। বখতিয়ারের 
সৈন্তের1 চারিদিক বন্ধ দেখিয়া মরিয়া হইয়া প্রাচীরের একদিক ভাঙিয়া। ফেলিল 
এবং তাহাদের মধ্যে ছুই একজন অশ্বারোহী অশ্ব লইয়া নদীর ভিতরে কিছুদূর 
গমন করিল। তীরের লোকেরা পান্তা মিলিয়াছে”* বলিয়া চীৎকার করায় 
বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্য জলে নামিল। কিন্তু সামনে গভীর জল ছিল, তাহাতে 
বখতিয়ার এবং অল্প কয়েকজন অশ্বারোহী ব্যতীত আর সকলেই ডূবিয়! মরিল। 
বখতিয়ার হতাঁবশিষ্ট অশ্বারোহীদের লইয়া কৌনক্রমে নদীর ওপারে পৌছিয়! 
আলী মেচের আত্মীয়ত্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের সাহাধ্যে 
তিনি অতিকঞ্টে দেবকোটে পৌঁছিলেন। 

দ্েবকোটে পৌছিয়া বখতিয়ার সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 
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ইহার অল্লদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করিলেন । (৬০২ হি: ১২০৫-০৬ শ্রীঃ ) 
কেহ কেহ বলেন যে বখতিয়ারের অন্ুচর নাঁরান-কোই-র শাসনকর্তা আলী 
মর্দান তাহাকে হত্যা করেন। তিব্বত অভিযানের মত অসম্ভব কাজে হাত 
ন1 দিলে হয়ত এত শীপ্র বখতিয়ারের এরূপ পরিণতি হইত না। | 


২। ইজ্ছুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী 

ইজ্জুদ্দীন মৃহম্মদ শিরাঁন খিলজী ও তাহার ভ্রাতা আহমদ শিরান বখতিয়ার 
খিলজীর অনুচর ছিলেন। বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্বে এই 
ছুই ভ্রাতাকে লখনোর ও জাজনগর আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিব্বত 
হইতে বখতিয়ারের প্রত্যাবর্তনের সময় মুহম্মদ শিরান জাজনগরে ছিলেন। 
বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার কথা শুনিয়! তিনি দেবকোটে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। ইতিমধ্যে বখতিয়ার পরলোকগমন করিয়াছিলেন । তখন মুহম্মদ শিরান 
প্রথমে নাঁরান-কোই আক্রমণ করিয়া আলী মর্দানকে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন এবং 
দেবকোটে ফিরিয়া আসিয়৷ নিজেকে বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন। 
এদিকে আলী মর্দান কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে সুলতান কুতবুদ্দীন 
আইবকের শরণাপন্ন হইলেন। কায়েমাজ রুমী নামে কুতবুদ্দীনের জনৈক সেনাপতি 
এই সময়ে অযৌধ্যায় ছিলেন, তাঁহাকে কুৎবুদ্বীন লখনৌতি আক্রমণ করিতে 
বলিলেন। কায়েমীজ লখনৌতি রাজ্যে পৌছিয়া অনেক খিলজী আমীরকে হাত . 
করিয়া! ফেলিলেন। বখতিয়াঁরের বিশিষ্ট অন্ুচর, গাঙ্ধুরীর জায়গীরদার হসামুদ্বীন 
ইউয়জ অগ্রসর হৃইয়! কায়েমাজকে স্বাগত জানাইলেন এবং তীহাকে সঙ্গে করিয়া 
দেবকোটে লইয়া! গেলেন। মুহম্মদ শিরান তখন কায়েমাঁজের সহিত যুদ্ধ ন! 
করিয়া! দেবকোট হইতে পলাইয়! গেলেন। অতঃপর কায়েমাজ হসামুদ্দীনকে 
দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করিলেন। কিন্তু কায়েমীজ অধোধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করিলে মুহম্মদ শিরাঁন এবং তাহার দলভুক্ত খিলজী আমীরর! দেবকোট আক্রমণের 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 

এই সংবাদ পাইয়া! কায়েমাজ আবার ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাহার 
সহিত মৃহন্মদ শিরান ও তাঁহার অনুচরদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুহম্মণ শিরান 
ও তাহার দলের লোকের! পরাঁজিত হইয়া মক্সদ! এবং সস্তোষের দিকে পলায়ন 
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করিলেন। পলায়নের সময় তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হইল এবং এই 
বিবাদের ফলে মুহম্মদ শিরাঁন নিহত হইলেন । 


৩। আলী মর্দান ( আলাউদ্দীন ) 


আলী শর্দান কিছুকাল দিল্লীতেই রহিলেন। বুতবুদ্দীন আইবক যখন, 
গজনীতে যুদ্ধ করিতে গেলেন, তখন তিনি আলী মর্দানকে সঙ্গে লইয়া গেলেন ॥ 
গজনীতে আলী মর্দান তুকাঁদের হাতে বন্দী হইলেন। কিছুদিন বন্দিদশায় 
থাকিবার পর আলী মর্দান মুক্তি লাভ করিয়! দিল্লীতে ফিরিয়া! আমিলেন। তখন 
কুৎবুদ্ধীন তাহাকে লখনৌতির শাঁসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। আলী মর্দান 
দেবকোটে আগিলে হসামুদ্দীন ইউয়জ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং আলী 
মর্দান নিধিবাদে লখনৌতির শাঁসনভার গ্রহণ করিলেন ( আঃ ১২১০ খ্রীঃ )। 

কুৎবুদ্দীন ষতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আলী মর্দান দিল্লীর অধীনতা 
দ্বীকার করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু কুৎবুদ্দীন পরলোকগমন করিলে (১২১১ খ্রীঃ) 
আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং আলাউদ্দীন নাম লইয়! সুলতান 
হইলেন। তাহার পর তিনি চারিদিকে সৈন্য পাঠাইয়া বহু খিলজী আমীরকে বধ 
করিলেন। তাহার অত্যাচার ক্রমে ক্রমে চরমে উঠিল। তিনি বু লোককে 
বধ করিলেন এবং নিরীহ দরিদ্র লোকদের দুর্ঘশীর একশেষ করিলেন। অবশেষে 
তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বু খিলজী আমীর ষড়যন্ত্র করিয়া আলী মর্দানকে 
হত্যা করিলেন। ইহার পর তাঁহারা হসামুদ্দীন ইউয়জকে লখনৌতির স্থলতান 
নির্বাচিত করিলেন। হসামুদ্দীন ইউয়জ গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া 
সিংহাসনে বসিলেন (১২১২ গ্রীঃ)। 


৪। গিয়ামুদ্দীন ইউয়জ শাহ 
গিয়ান্দ্দীন ইউয়জ শাহ ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন । তিনি প্রিয়দর্শন, দয়ালু 
ও ধ্ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আলিম, ফকীর ও সৈয়দদের তিনি বৃত্তি দান করিতেন । 
দুর দেশ হইতেও বহু মুসলমান অর্থের প্রত্যাশী হইয়া তাহার কাছে আসিত এবং 
সন্তষ্ট হুইয়। ফিরিয়! যাইত। বছ মসজিদও তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
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গিয়ানুদ্দীনের শাসনকালে দেবকোটের প্রীধান্ত হাস পায় এবং লখনৌতি পুরাপুরি 
রাজধানী হইয়া উঠে। গিয়ানুদ্দীনের আর একটি বিশেষ কীতি দেবকোট হইতে 
লখনোর বা রাজনগর (বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত ) পর্যস্ত একটি সুদীর্ঘ 
উচ্চ রাজপথ নির্মাণ করা । এই রাজপথটির কিছু চিহ্ন পঞ্চাশ বছর আগেও 
বর্তমান ছিল। গিয়ীস্থদ্দীন বসকোট বা বসনকেটি নামক স্থানে একটি ছূর্গও 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বাগদাদের খলিফা] অন্নাসিরোলেদীন ইল্লাহের নিকট 
হইতে গিয়াসুদ্দীন তাহার রাজ-মর্যাদা ম্বীকারস্থচক পত্র আনান। 
গিয়ানহ্দ্দীনের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । তাহাদের কয়েকটিতে খলিফার 
নাম আছে। 

কিন্তু ১৫ বৎসর রাজত্ব করিবাঁর পর গিয়াস্বদ্দীন ইউয়জ শাহের অনৃষ্টে দুর্দিন, 
ঘনাইয়া আমিল। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াহুদ্দীন ইউয়জ 
শাহকে দমন করিয়া লখনৌতি রাজ্য জয় করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রী করিলেন। 
ইলতুৎমিস বিহার হইতে লখনৌতির দিকে রওনা! হইলে গিয়াস্থদ্দীন তাহাকে বাধা 
দিবার জন্য এক নৌবাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইলতৃৎমিসের 
নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করিতে খুতবা ও পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়া এবং অনেক টাঁকা 
ও হাতী উপটৌকন দিয়! ইলতৃৎমিসের সহিত সন্ধি করিলেন। ইলতুতমিন তখন 
ইজ্ুদ্দীন জানী নামে এক ব্যক্তিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত 'করিয়! দিল্লীতে 
ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ইলতুতমিসের প্রত্যাবর্তনের অল্পকাঁল পরেই গিয়ানদ্দীন 
ই্ছুদ্দীন জানীকে পরাঁজিত ও বিতাঁড়িত করিয়া বিহার অধিকার করিলেন। 
ইজ্জুদ্দীন তখন ইলতুৎমিসের জ্যোষ্ট পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহদের কাছে গিয়া সমস্ত 
কথা৷ জানাইলেন এবং তাহার অনুরোধে নাসিরুত্বীন মাহতরদ লথনৌতি আক্রমণ 
করিলেন। এই সময়ে গিয়ান্ুদ্দীন ইউয়জ পূর্ববঙ্গ এবং কামরূপ জয় করিবার জন্য 
ুদ্ধযাত্র! করিয়াছিলেন, স্থতরাং নাগিরুদ্বীন অনায়ামেই লখনৌতি অধিকার 
করিলেন। গিয়ান্গদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আমিলেন এবং নাসিরুদ্বীনের 
সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্ত যুদ্ধে তীহাঁর পরাজয় হইল এবং তিনি সমস্ত খিলজী 
আমীরের সহিত বন্দী হইলেন। অতঃপর গিয়াসুদ্বীনের প্রাণবধ করা হুইল 
(১২২৭ শ্রীঃ)। 


৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 
৫। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ 

গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহের পরাজয় ও পতনের ফলে লখনৌতি রাজ্য সম্পূর্ণ- 
ভাবে দিল্লীর সুলতানের অধীনে আসিল। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎ্মিস প্রথমে 
নাসিরুদ্দীন মাহুদকেই লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ সুলতান গাঁরি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি লখনৌতি 
অধিকার করার পর দিল্লী ও অন্যান্ত বিশিষ্ট নগরের আলিম, সৈয়দ এবং 
অন্যান্ত ধাঁমিক ব্যক্তিদের কাছে বহু অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীন অত্যন্ত 
যোগ্য ও নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তাহার পিতা! ইলতুৎ্মিসের নিকট একবার 
বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে খিলাৎ আসিয়াছিল, ইলতুৎমিস তাহার 
মধ্য হইতে একটি খিলাঁৎ ও একটি লাল চন্দ্রাতপ লখনৌতিতে পুত্রের কাছে 
পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত মাত্র দেড় বৎসর লখনৌতি শাসন করিবার 
পরেই নাসিরুদ্দীন মাহমুদ রোগাক্রাস্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তীহার 
মৃতদেহ লখনৌতি হইতে দ্িলীতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ কর! হয়। 

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ পিতার অধীনস্থ শাসনকর্ত! হিসাবে লখনৌতি শাসন 
করিলেও পিতার অন্মোদনক্রমে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তাহার কোন কোন মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার নাঁম দেখিতে পাঁওয়! যায়। 


৬। ইখতিয়ারুদ্দীন মালিক বলকা 


নাসিরুদ্দীন মাহমুদের শাদনকালে হসামুদ্দীন ইউয়জের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন 
দৌলৎ শাহ-ই-বলকা আমীরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর 
পর তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং লখনৌতি রাজ্য অধিকার করিলেন। তখন 
ইলতুৎমিস তাহাকে দমন করিতে সসৈম্তে লখনৌতি আসিলেন এবং তীহাকে 
পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া! আলাউদ্দীন জানী নামে তু্ীন্তানের রাজবংশসভূত 
এক ব্যক্তিকে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ৯ 


৭। আলাউদ্দীন জানী, সৈফুদ্দীন আইবক 
যগানতত ও আওর খান 


আলাউদ্দীন জানী অল্পদিন লখনৌতি শাসন করিবার পরে ইলতুৎমিস কর্তৃক 
পদচ্যুত হন এবং সৈ্ুদ্দীন আইবক নামে আর এক ব্যক্তি তাহার স্থানে শিষুক্ত 
হন। গৈছুদ্দীন আইবক অনেকগুলি হাঁতী ধরিয়া! ইলতুৎমিসকে পাঠাইয়াছিলেন, 
এজন্য ইলতুৎ্মিস তাহাকে গাঁনতৎ উপাঁধি দিয়াছিলেন। ছুই তিন বৎসর 
শাঁসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকাঁর পর সৈফুদ্দীন আইবক য়গাঁনতৎ পরলোঁক- 
গমন করেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীতে ইলতৃৎমিনও পরলোৌকগমন করিলেন 
( ১২৩৬ শ্রীঃ )। 

ইলতুৎযিসের স্বৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়! 
প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে আওর খান নামে একজন তুকাঁ লখনৌতি ও লখনোর অধিকার করিয়া 
বসিলেন। বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান খানের সহিত তাহার বিবাদ 
বাধিল এবং তুগান খাঁন লখনৌতি আক্রমণ করিলেন। লখনৌতি নগর ও 
বসনকোট ছুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে তুগান খাঁন আওর খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। ফলে লখনোর হইতে বদনকোট পরযস্ত 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন তুগান খানের হস্তে আসিল । 


৮। তুগরল তুগান খান 


তুগাঁন খানের শাসনকালে সুলতান! রাজিয়া! দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তীহার অভিষেকের সময়ে তুগান খান দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিনিধি 
পাঠাইয়াছিলেন। রাজিয়া তুগান খানকে একটি ধ্বজ ও কয়েকটি চন্দ্রাতপ 
উপহার দিয়াছিলেন। তুগান খান সুলতান! রাজিয়ার নামে লখনৌতির টাঁকশালে 
মুদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রাজিয়ার সিংহাঁসনচ্যুতির পরে তুগান খান 
অযৌধ্যা, কড়া ও মানিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন। 

এই সময়ে “তবক'ৎই-নাসিরী”র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজ অযোধ্যায় ছিলেন। 
তুগরল তুগান খানের সহিত মীনহাজের পরিচয় হইয়াছিল। তুগান খান 


১০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মীনহাজকে বাংলাদেশে লইয়া আমেন। মীনহাজ প্রায় তিন বৎসর এদেশে ছিলেন 
এবং এই সময়কার ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে দেখিয় তাহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। | 

তুগান খানের শাসনকালে জাজনগরের ( উড়িস্তা ) রাজা লখনৌতি আক্রমণ 
করেন। উড়িন্তার শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জান যায় যে, এই জাজনগররাজ 
উড়িস্তার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব। তুগরল তুগান খান তাঁহার আক্রমণ 
প্রতিহত করিয়! পাণ্টা আক্রমণ চালান এবং জাজনগর অভিমুখে অভিষাঁন করেন 
€ ১২৪৩ শ্রীঃ )। মীনহাজ-ই-সিরাঁজ এই অভিযানে তুগাঁন খানের সহিত গিয়া- 
ছিলেন। তুগান খান জাজনগর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কটাপিন দূর্গ 
অধিকার করিয়া! লইলেন। কিন্তু দুর্গ জয়ের পর খন তাঁহার সৈন্তেরা বিশ্রাম 
ও আহারার্দি করিতেছিল, তখন জাজনগররাজের সৈন্তেরা অকম্মাৎ পিছন হইতে 
তাহাদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগাঁন খান পরাজিত হইয়া লখনৌতিতে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তীহার দুইজন মন্ত্রী 
শফুলমূল্ক আশারী ও কাঁজী জলালুদ্দীন কাঁসানীকে দিল্লীর স্থলতান আলাউদ্দীন 
মন্দ শাহের কাছে পাঠাইয়! তাহার সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন । আলাউদ্দীন 
তখন অযোধ্যার শাসনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরানকে তুগান খানের 
সহায়তা করিবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাজা আবার বাংলাদেশ 
আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমে লখনোর আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার 
শাসনকর্তা ফখ.বু-উল্-মুল্ক্‌ করিমুদ্দীন লাগংরিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
স্থান দখল করিয়! লইলেন। তাহার পর তিনি লখনৌতি অবরোধ করিলেন । 
অবরোধের ফলে তুগাঁন খানের খুবই অন্থবিধা হইয়াছিল, কিন্ত অবরোধের দ্বিতীয় 
দিনে অযোধ্যার শাসনকর্তা তমুর খাঁন তাহার সৈন্বাহিনী লইয়া উপস্থিত 
হইলেন। তখন জাঁজনগররাঁজ লখনৌতি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

কিন্ত জাজনগররাজের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুগরল তুগান খান ও তমূর 
খানের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল এবং বিবাঁদ যুদ্ধে পরিণত হইল । সারািন“যুদ্ধ চলিবার 
পর অবশেষে সন্ধ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয় যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে 
তুগান খান নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার আবাস ছিল নগরের 
প্রধান বারের সামনে এবং সেখানে তিনি সেদিন একাই ছিলেন। তমুর খাঁন 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ১১ 


এই সুযোগে বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া তুগান খানের আবাস আক্রমণ করিলেন ।. 
তখন তুগান খান পলাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মীনহাঁজ-ই-সিরাজকে 
তমুর খানের কাঁছে পাঠাইলেন এবং মীনহাজের দৌত্যের. ফলে উভয় পক্ষের 
মধ্যে সদ্ধি স্থাপিত হইল। সদ্ধির সর্ত অনুসারে তমুর খান লখনৌতির অধিকার- 
প্রাপ্ত হইলেন এবং তুগাঁন খান তাহার অন্ুচরবর্গ, অর্থভাগার এবং হাতীগুলি 
লইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন । দিল্লীর দুর্বল স্থলতাঁন আলাউদ্দীন মস শাহ 
তুগান খানের উপর তমুর খ|নের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিতে 
পারিলেন না। তুগাঁন খান অতঃপর আউিধের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। 


৯। কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরান ও 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী 


তমূর খান দিল্লীর স্থলতাঁনের কর্তৃত্ব অস্বীকাঁরপূর্বক দুই বখমর লখনৌতি 
শাঁসন করিয়া পরলোঁকগমন করিলেন ( ১২৪৬-৪৭ খ্রীঃ )। ঘটনাচক্রে তিনি ও. 
তুগরল তৃগান খান একই রাত্রিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার পর 
আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীন মন্দ জাঁনী বিহার ও লখনৌতির শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হন। ইনি “মালিক'উশংশর্ক” ও “শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
প্রায় চারি বংসর তিনি এ দুইটি প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন । 


১০। ইখতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল খান ( মুগীনুদ্দীন যুজবক শাহ ) 
জলালুদ্দীন মস জানীর পরে খিনি লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, 
তাহার নাম মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল খান। ইনি প্রথমে আউধের 
শাসনকর্তা এবং পরে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে, নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে 
ইনি দুইবার দিল্লীর তৎকালীন স্থলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুইবারই উজীর উলুগ খান বলবনের হস্তক্ষেপের ফলে 
ইনি সুলতানের মার্জন৷ লাঁভ করেন। ইহার শাসনকালে -জাজনগরের সহিত 
লখনৌতির আবাব যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার যুদ্ধ হয়, প্রথম দুইবার জাজনগরের, 
সৈম্তবাহিনী পরাজিত হয়, কিন্তু তৃতীয়বার তাহারাই যুজবক তুগরল খানের. 


5২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বাহিনীকে পরাজিত করে এবং যুজবকের একটি বহুমূল্য শ্বেতহস্তীকে জাজনগরের 
সৈন্ের! লইয়া যায়। ইহার পরের বৎসর মুজবক উমর্দন রাজ্য * আক্রমণ করেন। 
'অলক্ষিতভাবে অগ্রসর হইয়া তিনি এ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; 
তখন সেখানকার রাজ! রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার অর্থ, 
হুস্তী, পরিবার, অন্ুচরবর্গ-_সমন্তই যুজবকের দখলে আসিল। 

উমর্দন রাজ্য জয় করিবার পর মুজবক খুবই গর্ধিত হইয়া উঠিলেন এবং 
আউধের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণ! 
করিয়া স্থলতান মুগীন্বদ্দীন নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আউধে এক পক্ষ কাল 
অবস্থান করিবার পর তিনি খন শুনিলেন যে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাটের 
'সৈম্তবাহিনী অদূরে আসিয়! পড়িয়াছে, তখন তিনি নৌকাষোগে লখনৌতিতে 
পলাইয়া আসিলেন। মুজবক স্বাধীনত৷ ঘোষণ! করায় ভারতের হিন্দু মুসলমান 
সকলেই তাহার বিরূপ সমালোচন! করিতে লাঁগিলেন। 

লখনৌতিতে পৌঁছিবার পর যুজবক কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। 
কামরূপরাজের 'সৈম্বল বেশী ছিল না বলিয়া! তিনি প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া 
পিছু হুটিয়া গেলেন। যুজবক তখন কামরপের প্রধান নগর জয় করিয়া প্রচুর 
ধনরত্ব হস্তগত করিলেন। কামরূপরাজ মুজবকের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া 
'দ্বত পাঠাইলেন। তিনি ফুজবকের সামস্ত হিসাবে কামরূপ শাসন করিতে 
এবং তাহাকে প্রতি বৎসর হস্তী ও ত্বর্ণ পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মুজবক 
এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যুজবক একটা ভুল করিয়াঁছিলেন। 
কামরূপের শস্যসম্পদ খুব বেশী ছিল বলিয়া মুজবক নিজের বাহিনীর আহারের 
জন্য শ্স্ত সঞ্চয় করিয়া! রাখার প্রয়োজন বোঁধ করেন নাই। কামরূপের 
রাজা ইহার সুযোগ লইয়া তাহার প্রজাদের দিয়া সমন্ত শম্য কিনিয়া 
'লওয়াইলেন এবং তাহার পর তাহাদের দিয়! সমস্ত পয়ঃপ্রণালীর মুখ খুলিয়া 
দেওয়াইলেন। ইহার ফলে যুজবকের অধিকৃত সমস্ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া পড়িল 
এবং তাহার খাগ্তাত্তার শুন্ত হইয়া পড়িল। তখন তিনি লখনৌতিতে ফিরিবার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফিরিবার পথও জলে ডূবিয়া গিয়াছিল। তুতরাং 
*যুজবকের বাহিনী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহা! ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে কামরূপরাঁজের বাহিনী আসিয়! ঘিরিয়৷ ধরিল। 


' *' এই রাজ্যের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মততেদ আছে। 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ১৩ 


তখন পর্বতমালাবেষ্টিত একটি সঙ্ধীর্ণ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই' 
যুদ্ধে সুজবক পরাজিত হইয় বন্দী হইলেন এবং বন্দিদশাতেই তিনি পরলোকগমন 
করিলেন । 

মুগীক্দ্দীন মুজবক শাহের সমস্ত মুদ্রায় লেখা আছে যে এগুলি “নদীয়া ও: 
অর্জ বদন (?)-এর ভূমি-রাঁজন্ব হইতে প্রস্তত” হইয়াছিল। কোন কোন 
এতিহাসিক ভ্রমবশত এগুলিকে নদীয়া ও “অর্জ *বদন” বিজয়ের স্মারক-ুদ্রা 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া বা নবদ্বীপ যুবকের বহু পূর্বে বখতিয়ার 
খিলজী জয় করিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য, যুজবকের এই মুদ্রাগুলি হইতে এ 
কথা বুঝায় ন1 যে যুজবকের রাঁজত্বকালেই নদীয়।,ও অর্জ বদন (?) প্রথম বিজিত 
হইয়াছিল । “অর্জ বদন'-:ক কেহ “বর্ধমকোঁটে'র, কেহ ব্গানের, কেহ মার্নে'র 
বিকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 


১১। জলালুদ্দীন মন্দ জানী, ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকী ও 
তাজুদ্দীন অর্সলান খান 


মুজবকের মৃত্যুর পরে লখনৌতি রাজা আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আমে, 
কারণ ৬৫৫ হিজরায় ( ১২৫৭-৫৮ ঘ্বীঃ) লখনৌতির টাকশাল হইতে দিলীর সুলতান 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের নামাস্কিত মুদ্রা! উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে 
লখনৌতির শাসনকর্তা কে ছিলেন, তাহা জান যায় না। ৬৫৬ হিজরায় 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী দ্বিতীয়বার লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । কিন্তু ৬৫৭ 
হিজরার মধ্যেই তিনি পদচ্যুত বা পরলোকগত হুন, কারণ ৬৫৭ হিজরায় যখন 
কড়ার শাসনকর্তা তাজুদ্দীন অর্সলান খাঁন লখনৌতি আক্রমণ করেন, তখন ইজ্জুদ্দীন 
বলবন যুজবকী নামে এক ব্যক্তি লখনৌতি শাসন করিতেছিলেন। ইজ্জদ্দীন 
বলবন যুজবকী লখনৌতি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া "পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে 
গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাজুদ্দীন অর্লান খান মালব ও কালিঞকর আক্রমণ 
করিবার ছলে লখনৌতি আক্রমণ করেন। লখনৌতি নগরের অধিবাসীরা 
তিনদিন তীহাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিল। অর্সলান খান 
নগর অধিকার করিয়! লুন করিতে লাঁগিলেন। তাহার আক্রমণের খবর পাইয়! 
ইজ্ছদ্দীন বলবন ফিরিয়া আপিলেন, কিন্ত তিনি অর্শলান খাঁনের সহিত যুদ্ধ করিয়া 


১৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইজ্জুদ্দীন বলবনের শাসনকালের আর কোন ঘটনার 
কথা জানা যায় না, তবে ৬৫৭ হিজরায় লখনৌতি হইতে দিল্লীতে দুইটি হস্তী ও 
কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল--এইটুকু জানা গিয়াছে । ইজ্জুদ্দীন বলবনকে 
নিহত করিয়া তাজুদ্দীন অর্লান খান লখনৌতি রাজ্যের অধিপতি হইলেন। 


১২1. তাতার খান ও শের খান 


ইহাঁর পরবর্তী কয় বৎসরের ইতিহাস একান্ত অস্পষ্ট । তাজুদ্দীন অর্পলান 
খাঁনের পরে তাতার খান ও শের খান নামে বাংলার দুইজন শামনকর্তার নাম 
পাওয়া যাঁয়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাঁয় না । 


" ভিতীয় পরিচ্ছেদ 
ন্বাংলায় মুসলমান ন্রাজ্যন্ত্র ঘিস্তান্ত 
১। আমিন খান ও তৃগরল খান 


১২৭১ শ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে দিল্লীর সুলতান বলবন আমিন খাঁন ও তুগরল 
খানকে যথাক্রমে লখনৌতির শাসনকর্তা ও সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
তুগরল বলবনের বিশেষ গ্রীতিভাজন ছিলেন। লখনৌতির সহকারী শাঁসনকর্তীর 
পদে নিযুক্ত হইয়া তুগরল জীবনে সর্বপ্রথম একটি গুরুদায়িত্তপূর্ণ কাঁজের ভার প্রার্ধ 
হইলেন। আমিন খান নামেই বাংলার শাসনকর্তা রহিলেন। তুগরলই সর্বেসর্বা 
হইয়া! উঠিলেন। 

জিয়াউদ্দীন বারনির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী" গ্রন্থ হইতে জানা যায় ঘে তুগরল 
“অনেক অনমসাহসিক কঠিন কর্ম” করিয়াছিলেন । “তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে 
লেখা আছে যে, তুগরল সোনারগীঁওয়ের নিকটে একটি বিরাট ুর্ভেগ্য দুর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা! “কিলাই-তুগরল" নামে পরিচিত ছিল। এই ছূর্গ 
সম্ভবত ঢাঁকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নরকিল1 ( লোরিকল ১ নামক স্থানে অবস্থিত 
ছিল। মোটের উপর, তৃগরল যে পূর্ববঙ্শে অনেক দূর পর্যস্ত মুসলিম রাজত্ব 
বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 
'রাজমালা'য় লেখা আছে ষে, ত্রিপুর।র বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্ব-ফা যখন 
তাহার জ্ঞোষ্ট ভ্রাতা রাঁজা-ফাঁকে উচ্ছেদ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার 
করেন, তখন তিনি গোড়ের “তুরু্ষ নৃপতি*র সাহাষ্য চাহেন, *্তুর্ষ নৃপতি 
তখন ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন ও রাজা-ফাকে বিতাঁড়িত করিয়! রত্ব-ফাঁকে 
সিংহাসনে বসাইলেন; রাজ! তাহাকে একটি বহুমূল্য রত্ব উপহার দিলেন 
“তুরুষ নৃপতি" বত্বফাঁকে “মাণিক্য” উপাধি দিলেন? এই উপাধি এখনও পর্যস্ত 
ত্রিপুরার রাজাদের নামের অঙ্গে 'যুক্ত হইয়! আসিতেছে । অনেকের মতে এই 
“তুরুফ নৃপতি” তুগরল। বারনির গ্রন্থ হইতে জান! যায় যে, তুগরল জাজনগর 
(উড়িস্যা ) রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে রাঢ়ের নিম্বার্ধ অর্থাৎ 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধগনান, বাঁকুড়া ও হুগলী 


১৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


জেলার অনেকাঁংশ জাজনগর রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তুগরল জাজনগর আক্রমণ 
করিয়৷ লুষ্ঠন চালাইলেন এবং প্রচুর ধনরত্ব ও হন্তী লাভ করিয়৷ ফিরিয়া 
আসিলেন। 

জিয়াউদ্দীন বাঁরনির গ্রন্থ হইতে ইহার পরবর্তাঁ ঘটনা সম্বন্ধে যাহা! জানা যায়, 
তাহার সারমর্ম নীচে প্রদত্ত হইল। জাজনগর-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
তুগরল নান' প্রকারে দিল্লীর কর্তৃত্ব অন্বীকাঁর করিলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 
এই অভিযানের লুগ্নলন্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করিবার কথা, 
কিন্তু তুগরল তাহ! করিলেন নাঁ। বলবন এতদিন পাঞ্জাবে মঙ্গোলদের সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়! বাংলার ব্যাপারে মন দিতে পারেন নাই। এই সময় 
তিনি আবার লাহোরে সাংঘাতিক অন্ুস্থ হইয়! পড়িলেন। স্থলতান দীর্ঘকাল 
প্রকাশে বাহির হইতে ন! পারায় ক্রমশ গুজব রটিল তিনি মারা গিয়াছেন। এই 
গুজব বাংলাদেশেও পৌছিল। তখন তুগরল স্বাধীন হইবার স্থবর্ণস্থযৌগ 
দেখিয়া আমিন খানের সহিত শক্রতায় লিপ্ত হইলেন; অবশেষে লখনৌতি 
নগরের উপকণে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। তাহাতে আমিন খান পরাজিত 
হইলেন । 

এদিকে বলবন সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লীতে আসিয়! পৌছিলেন। তীহাঁর 
অস্থস্থ থাকার সময়ে তুগরল যাহা করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি তুগরলকে শাস্তি 
দিতে চাঁহেন নাই। তিনি তুগরলকে এক ফরমান পাঠাইয়া বলিলেন, তীহাঁর 
রোগমুক্তি ষেন তুগরল যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপন করেন। কিন্তু তুগরল তখন 
পুরাঁপুরিভাবে বিদ্রোহী হইয়া! গিয়াছেন। তিনি স্থলতাঁনর ফরমান আঁসার' 
অব্যবহিত পরেই এক বিপুল সৈম্যসমাবেশ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন ; 
বলবনের রাজত্বকালেই বিহার লখনৌতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে 
পরিণত হইয়াছিল। ইহাঁর পর তুগরল মুগী্দ্দীন নাম গ্রহণ করিয়। স্থলতান 
হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুব! পাঠ করাইলেন € ১২৭৯ শ্বীঃ)। 
তীহাঁর দরবারের জ1কজমক দিল্লীর দরবারকেও হার মাঁনাইল ! 

বাংলাদেশে তুগরল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার প্রকৃতি 
ছিল উদার। দানেও তিনি ছিলেন মুক্তহন্ত। দরবেশদের একটি প্রতিষ্ঠানের 
ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি একবার পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন, দিল্লীতেও তিনি 
দানম্বরূপ অনেক অর্থ ও সামগ্রী পাঁঠাইয়াছিলেন। বলবনের কঠোর স্বভাবের 


ংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ১৭ 


জন্ত তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত, প্রায় কেহই ভাবগবাসিত না। সুতরাং বলবনের 
বিরুদ্ধে দীড়াইয়। তৃগরল সমুদয় অমাত্য, সৈন্য ও প্রজার সমর্থন পাঁইলেন। 

তুগরলের বিদ্রোহের খবর পাইয়া! বলবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। 
তুগরলকে দমন করিবার জন্য তিনি আউধের শাসনকর্ত1 মালিক তুরমতীর অধীনে 
একদল সৈম্ত পাঠাইলেন, এই সৈন্তদলের সহিত তমর খান শামসী ও মালিক 
তাজুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন আর একদল সৈশ্ত যোগ দিল। তুগরলের সৈম্তবাহিনীর 
লোঁকবল এই মিলিত বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহাতে অনেক হাতী 
এবং পাইক (হিন্দু পদাঁতিক সৈন্য ) থাকায় বলবনের বাহিনীর নায়কের! তাহাকে 
সহজে আক্রমণ করিতেও পারিলেন না। ছুই বাহিনী পরম্পরের সম্মুধীন হইয়া 
কিছুদিন রহিল, ইতিমধ্যে তুগরল শক্রবাহিনীর অনেক সেনাধ্যক্ষকে অর্থ দ্বারা 
হস্তগত করিয়! ফেলিলেন। অবশেষে যুদ্ধ হইল এবং তাহীতে মালিক তুরমতী 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হুইলেন। তাহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলাইতে 
লাগিল, কিন্তু তাহাদের ষথাসর্বস্ব হিন্দুর! লুঠ করিয়! লইল এবং অনেক সৈন্য 
-_-ফিরিয়া গেলে বলবন পাছে শাস্তি দেন, এই তয়ে তুগরলের দলে যোগ দিল। 
বলবন তুরমতীকে ক্ষম। করিতে পারেন নাই, গুপ্তচর দ্বার তাহাকে হত্য! করাইয়া- 
ছিলেন। 

ইহার পরের বৎসর বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে আর একজন সেনাপতির 
অধীনে আর একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুগরল এই বাহিনীর অনেক 
দৈস্তকে অর্থ দ্বার হস্তগত করিলেন এবং তাহার পর তিনি যুদ্ধ করিয়া 
সেনাপতিকে পরাজিত করিলেন । 

তখন বলবন নিজেই তৃগরলের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়! স্থির 
করিলেন। প্রথমে তিনি শিকারে যাওয়ার ছল করিয়া দিল্লী হইতে সমান ও 
সনামে গেলেন এবং সেখানে তাহার অনুপস্থিতিতে বাজ্যশানন ও মঙ্গোলদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাঁলানে। সম্পর্কে সমন্ত ব্যবস্থা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সঙ্গে 
লইয়া আউধের দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে তিমি যত সৈম্ত পাইলেন, 
সংগ্রহ করিলেন এবং আউধে পৌছিয়া আরও ছুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন । 
তিনি এক বিশাঁল নৌবহরও সংগঠন করিলেন এবং এখাঁনকাঁর লোকদের নিকট 
হইতে অনেক কর আরাঁয় করিয়! নিজের অর্থভাগার পরিপূর্ণ করিলেন। 

তুগরল তাহার নৌবহর লইয়া সরযূ নদীর মোহানা পর্যস্ত অগ্রসর 


১৮ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


হইলেন, কিন্ত শেব পর্যস্ত তিনি বলবনের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পিছু 
হটিয়া আসিলেন। বলবনের বাহিনী নিধিদ্বে সরযূ নদী পার হইল, ইতিমধ্যে 
বর্ষা নামিয়াছিল, কিন্তু বলবনের বাহিনী বর্ষার অস্থবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া 
অগ্রসর হইল। তৃগরল লখনৌতিতে গিয়! উপস্থিত হইলেন, কিস্ত এখানেও 
তিনি সথলতানের বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না৷ বুঝিয়া 
লখনৌতি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। লখনৌতির সন্রান্ত লোৌকের] বলবন কর্তৃক 
নির্যাতিত হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত গেল। 

বলবন লখনৌতিতে উপস্থিত হইয়া জিয়াউদ্দীন বাঁরনির মাঁতাঁমহ সিপাঁহ- 
শালার হসামুদ্দীনকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সেখানে 
একদিন মাত্র থাঁকিয়! সৈশ্বাহিনী লইয়! তুগরলের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। 

বারনি লিথিয়াছেন, তৃগরল জাজনগরের ( উড়িস্তা ) দিকে পলা ইয়াঁছিলেন ; 
কিন্ত বলবন তুগরলের জলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্য সোনারগীওয়ে 
গিয়া সেখানকার হিন্দু রাজ! রায় দঙ্গজের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন। 
লখনৌতি বা গৌড় হইতে উড়িস্তা যাইবার পথে সোনারগাঁও পড়ে না। এইজন্য 
কোঁন কোন এঁতিহাসিক বারনির উক্তি ভূল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ 
কেহ দক্ষিণ-পূর্ব বন্ধে দ্বিতীয় জীজনগর রাজ্যের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আবার 
কেহ কেহ বাঁরনির গ্রন্থে 'হাঁজীনগর*এর স্থানে 'জাজনগর' লিখিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত বারনির উক্তিতে কোনই গোলযোঁগ 
নাই। তখন “জাজনগর” বলিতে উড়িস্যাঁর রাজার অধিকারভূক্ত সমস্ত অঞ্চল 
বুঝ।ইত, সে সময় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেল] এবং হুগলী, বর্ধমান, 
বাকুড়! ও বীরভূম জেলার অনেকাঁংশ উড়িস্তার রাজার অধিকারে ছিল। 
সেইরূপ “সোনারগাঁও” বলিতেও সোনারগীওয়ের রাজার অধিকারতুক্ত সমস্ত 
অঞ্চল বুঝাইত ; তখনকার দিনে শুধু পূর্ববঙ্গ নহেঃ মধ্যবঙ্গেরও অনেকখানি 
অঞ্চল এই রাজার অধীনে ছিল। বলবন খবর পাইয়াছিলেন যে তুগরল জাঁজনগর 
রাজ্যের দিকে গিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরার্ধ পার হইলেই তিনি এ রাজ্যে 
পৌছিবেন, কিন্তু বলবনের বাহিনী তাহার নাগাল ধরিয়| ফেলিলে তিনি পূর্বদিকে 
সরিয়! গিয়া সোনারগাঁওয়ের রাজার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলপথে 
পলাইতে পারেন, তখন আর তাহাকে ধরিবার কোঁন উপায় থাকিবে না। এইজন্ 
বলবনকে সোনারগীওয়ের রাঁজ! রায় দহ্থজের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছিল। 
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এধন প্রশ্ন এই যে, এই রায় 'দহজ কে? ত্রয়োদশ শতাব্ধীতে পূর্ববঙ্গ 
ধশরথদেব নামে একজন রাজা ছিলেন, ইহার পিতার নাম ছিল দামোদরদেব। 
পশরথদেব ও দামোদরদেবের কয়েকটি তাশ্রশাসন পাঁওয়া গিয়াছে । দামোদরদেব 
১২৩০-৩১ শ্রীষান্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩-৪৪ প্রঃ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তীহার পরে রাঁজা হন দশরথদেব, দশরথদেবের তাশ্রশাঁসন 
হইতে জানা যাঁয় তীহার “অরিরাজ-দহুজমাধব* বিরুদ ছিল। বাংলার কুলজী- 
্রস্থ গুলিতে লেখা আছে যে লক্ষ্মণসেনের সামান্য পরে দন্ুজমাঁধব নামে একজন 
রাঁজীর আবিতাব হইয়াছিল । বলবন ১২৮০ ্রীষ্টান্বের কাছাকাছি কোন সময়ে 
রায় দহ্ুজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ক্ৃতরাঁং “অরিরাজ-দহুজমাধব, 
দশরথদেব, কুলজীগ্রস্থের দহ্থজমাঁধব এবং বারনির গ্রন্থে উল্লিখিত রায় দন্থজকে 
অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 

রায় দন্ুজ অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজ! ছিলেন। তিনি বলবনের শিবিরে গিয়া 
তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এই বর্তে ষে তিনি বলবনের সভায় প্রবেশ 
করিলে বলবন উঠিয়া! দী'ড়াইয়া তাহীকে সন্মান দেখাইবেন । বলবন এই সর্ত পালন 
করিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, বলবনের সহিত আলোচনার পর রায় দহ্জজ কথ! দিলেন ঘে 
তুগরল যদি তীহার অধিকারের মধ্যে জলে বা স্থলে অবস্থান করেন অথব1 জলপথে 
পলাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিশ্রি ভীহাকে আটকাইবেন। ইহার পর 
বলবন ৭* ক্রোঁশ চলিয়া জাজনগর রাজ্যের সীমান্তের খামিকট। দুরে পৌছিলেন। 
অনেক এ্রতিহাসিক বারনির এই উক্তিকেও ভূন মনে করিয়াছেন, কিন্ত তখনকার 
“সোনার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত হইতে “জাঁজনগর' রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের 
দুরত্ব কোন কোন জায়গায় কিঞিদুরধ্ব ৭০ ক্রোণ (১৪* মাইল ) হওয়া মোটেই 
অসম্ভব নয়। 

জাজনগরের সীমাঁর কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া বলবন তুগরলের কোন সংবাদ 
পাইলেন না, তিনি অন্ত পথে গিয়াছিলেন। বলবন মালিক বেকতরুস্‌কে সাত আট 
হাজার ঘোঁড়মওয়ার সৈন্য দিয়া আগে পাঠাইয়। দিলেন। বেকতরুম্‌ চারিদিকে 
গুপ্তচর পাঠাইয় তবগরলের খোঁজ লইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তাহার 
দলের মুহম্মদ শের-আন্দাঁজ এবং মালিক মুকদ্দর একদল বণিকের কাছে সংবাদ 
পাইলেন যে তুগরল দেড় ক্রোশ দূরেই শিবির স্থাপন করিয়৷ আছেন, পরদিন 
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তিনি জাজনগর রাজো প্রবেশ করিবেন। শের-আন্দাজ মালিক বেকতরূসের' 
কাছে এই খবর পাঠাইয়া নিজের মুষ্টিমেয় কয়েক জন অশ্ুচর লইয়াই তুগরলের, 
শিবির আক্রমণ করিলেন। তৃগরল বলবনের সমগ্র বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে 
ভাবিয়া শিবিরের সামনে নদী সঁতিরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
একজন সন্ত তাহাকে শরাহত করিয়] তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। তখন 
তুগররলের সৈন্যের! শের-আন্দাজ ও তীহাঁর অহ্চরদের আক্রমণ করিল। ইহারা 
হয়তো নিহত হইতেন, কিন্তু মালিক বেক্তর্স্‌ তাহার বাহিনী লইয়া সময়মত 
উপস্থিত হওয়াতে ইহার! রক্ষণ পাইলেন। 

তুগরল নিহত হইলে বলবন বিজয়গৌরবে লুষ্ঠনলন্ধ প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং 
বছ বন্দী লইয়া! লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লখনৌতির বাজারে এক 
ক্রোশেরও অধিক দের্ধ্য পরিমিত স্থান জুড়িয়া সারি সারি বধ্যমঞ্চ নির্মীণ কর! 
হইল এবং সেই সব বধ্যমঞ্চে তুগরলের পুত্র, জামীতা» মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, 
সেনাধ্যক্ষ, দেহরক্ষী, তরবারি-বাহক এবং পাইকদের ফাঁসী দেওয়া হইল । তৃগরলের 
অনচরণের মধ্যে যাহার! দিল্লীর লোক, তাহাদের দিল্লীতে লইয়া! গিয়া তাহাদের 
আত্মীয় ও বন্ধুদের সামনে বধ করা হইবে বলিয়া বলবন স্থির করিলেন। অব্য 
দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার পর বলবন দিল্লীর কাজীর অনুরোধে তাহাদের অধি- 
কাংশকেই মুক্তি দিয়াছিলেন। লখনৌতিতে এত লোকের প্রাণ বধ করিয়া বলবন 
যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ! তাহার সমর্থকদেরও মনে অসন্তোষ স্থি 
করিয়াছিল। 

এই হত্যাকাণ্ডের পরে বলবন আরও কিছুদিন লখনৌতিতে রহিলেন এবং 
এখানকার বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিলেন। তাহার পর তিনি 
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। 
বুগরা খানকে অনেক সছুপদেশ দিয়া এবং পূর্ববঙ্গ বিজয়ের চেষ্টা করিতে বলিয়া 
বলবন আঙ্মানিক ১২৮২ খ্রীষ্টান দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


€। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ্র শাহ ( বুগরা খান ) 


বলবনের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ, কিন্তু ইনি বুগরা! খান 
নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তুগরলের বিরুদ্ধে বলবনের অভিযানের সময়' 
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রনি বলবনের বাহিনীর পিছনে যে বাহিনী ছিল, তাহ! পরিচালনা করিয়াছিলেন। 
বলবন তুগরলের স্বর্ণ ও হস্তীগুলি দি্নীতে লইয়া গিয়াছিলেন, অন্তান্ত সম্পত্তি 
বুগরা খানকে দিয়াছিলেন। বুগরা খানকে তিনি ছত্র প্রভৃতি রাঁজচিহ্ন ব্যবহারেরও 
অনুমতি দিয়াছিলেন । 

বুগর! খান অত্যন্ত অলম ও বিলামী ছিলেন। লখনৌতির শাসনকর্তার 
পদে অধিষ্ঠিত হইয়। তিনি ভোগবিলানের শোতে গা ভানাইয়া৷ দিলেন। পিতা 
দুর বিদেশে, সুতরাং বুগ্ররা খানকে নিবুত্ত করিবার কেহ ছিল ন|। 

এইভাবে বৎসর চারেক কাটিয়া গেল। তাহার পর বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
মঙ্গোলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন (১৮৮৬ শ্রীঃ)। উপযুক্ত পুত্রের 
মৃত্যুতে বলবন শোঁকে ভাঙিয়৷ পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত 
হইয়া শধ্যা গ্রহণ করিলেন। বলবন তখন নিজের অস্তিম সময় আপন্ন বুৰিয়! 
বুগরা খানকে বাংলা হইতে আনাইয়া তাহাকে দিল্লীতে থাকিতে ও তাহার 
ম্বত্যুর পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। 
অতঃপর বুগরা খান তিন মাল দিল্লীতেই রহিলেন। কিন্তু কঠোর সংযমী বলবনের 
কাছে থাকিয়া তাহার ভোগবিলামের তৃষ্ণা মিটানোর কোন স্থযোগই মিলিতে- 
ছিল না বলিয়া তিনি অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। এদিকে বলবনেরও দিন দিন 
অবস্থার উন্নতি হইতেছিল। তাহার ফলে একদিন বুগরা খান সমস্ত ধৈর্য 
হারাইয়৷ বসিলেন এবং কাহাঁকেও কিছু না বলিয়া আবার লখনৌতিতে ফিরিয়া 
গেলেন। পথে তিনি পিতার অবস্থার পুনরায় অবনতি হওয়ার সংবাদ পাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু আবার দিল্লীতে ফিরিতে তীহার সাহস হয় নাই। লখনৌতিতে 
প্রত্যবর্তন করিয়া বুগর! খান পূর্ববৎ এদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। 

ইহার অল্প পরেই বলবন পরলোকগমন করিলেন ( ১২৮৭ খ্রীঃ )। মৃত্যু 
কালে তিনি তাহার জ্োষ্টপুত্রের পুত্র কাইখনরুকে আঁপনার উত্তরাধিকারী 
হিসাবে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উজীর ও কোতোয়ালের 
সহিত কাইখসরুর পিতার বিরোঁধ ছিল, এইজন্য তাঁহারা কাইখমরুকে দিল্লীর 
সিংহাসনে ন! বসাইয়! বুগর! খানের পুত্র কাইকোবাদকে বসাইলেন। এদিকে 
লখনৌতিতে বুগরা খাঁন স্বাধীন হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও 
খুতবা পাঠ করাইতে সুরু করিলেন | 

কাইকোবাদ তাহার পিতার চেয়েও বিলামী ও উচ্ছল প্রকৃতির লোক 


২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ছিলেন। তিনি সুলতান হইবার পরে দিল্লীর সন্গিকটে কীলোখারী নামক স্থানে 
একটি নৃতন প্রাসাঁদ নির্মাণ করিয়া চরম উচ্ছঙ্খলতাঁয় মগ্ন হইয়া গেলেন। 
মালিক নিজামুদ্ীন এবং মালিক কিওয়ামুদ্দীন নামে ছুই ব্যক্তি তীহার প্রিয়পান্র 
ছিল, ইহাদের প্রথমজন প্রধান বিচারপতি ও রাজপ্রতিনিধি এবং দ্বিতীয়জন 
সহকারী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইল এবং ইহারাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া 
্লাড়াইল। ইহাদের কুমন্ত্রণায় কাইকোবাদ কাইখসরুকে নিহত করাইলেন, 
পুরাতন উজীরকে অপমান করিলেন এবং বলবনের আঁমলের কর্মচারীদের, 
সকলকেই একে একে নিহত বা পদচ্যুত করিলেন। 

কাইকোবাদ যে এইরূপে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া! চলিতেছেন, এই 
সংবাদ লখনৌতিতে বুগর! খানের কাছে পৌছিল। তিনি তখন পুত্রকে অনেক 
সছুপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কাইকৌবাঁদ ( বোধ হয় পিতার “উপযুক্ত 
পুত্র” বলিয়াই ) পিতার উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। বুগরা খান যখন, 
দেখিলেন যে পত্র লিখিয়৷ কোন লাভ নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করিবেন এবং এই উদ্দেশ সাধনের জন্য তিনি এক 
সৈম্তবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন । 

. পিতা সসৈন্তে দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়া কাইকোবাদ তাহার প্রিয়পাত্র 
নিজামুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী এক সৈম্- 
বাহিনী লইয়! বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সরধু নদীর তীরে যখন তিনি 
পৌছিলেন, তখন বুগর! খান সরযুর অপর পাঁরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 

ইহার পর ছুই তিন দিন উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়। রহিল। কিন্তু 
যুদ্ধ হইল না। তাঁহার বদলে সন্ধির কথাবার্ভা চলিতে লাগিল। সন্ধির সর্ত 
স্থির হইলে বুগরা খাঁন তাহার দ্বিতীয় পুত্র কাঁইকাঁউসকে উপঢৌকন সমেত 
কাইকোবাদের দরবারে পাঠাইলেন। কাইকোবাদও পিতার কাছে নিজের শিশুপুত্র 
কাইমুরুসকে একজন উজীরের সঙ্গে উপহার সমেত পাঠাইলেন। পৌত্রকে দেখিয়া 
বুগর! খান সমস্ত কিছু ভুলিয়া! গেলেন এবং দিঙ্লীর উজীরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া! 
তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। 

ুষ্ট মিজামুদ্দীনের পরামর্শে কাইকোবাদ এই সর্তে বুগরা খানের সহিত সন্ধি 
করিয়াছিলেন যে বুগরা খান কাইকোবাদের সভায় গিয়! সাধারণ প্রাদেশিক' 
শাঁসনকত্ণার মতই ত্বাহাকে অভিবাদন করিবেন ও সম্মান দেখাইবেন। অনেক 


বাংলায়. মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ৩ 


আলাপ-আলোচনা! ও ভীতিপ্রদর্শনের পরে বুগরা খান এই সর্ভে রাজী হুইয়া- 
ছিলেন। এই সর্ত পালনের জন্য বুগর! খান একদিন বৈকালে সরযূু নদী পার 
হইয়া! কাইকোবাদের শিবিরে গেলেন। কাইকোবাদ তখন সম্রাটের উচ্চ মসনদে 
বসিয়াছিলেন। কিন্তু পিতাকে দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না । তিনি 
খালি পায়েই তাহার পিতার কাছে দৌড়াইয়। গেলেন এবং তাঁহার পায়ে পড়িবার 
উপক্রম করিলেন। বুগরা খান তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। কাইকোবাদ পিতাকে মসনদে বসিতে বলিলেন, কিন্তু বুগর1 খান 
তাহাতে রাজী না হইয়| পুত্রকে নিজে লইয়! গিয়া মসনদে বসাইয়া দিলেন এবং 
নিজে মসনদের সামনে করজোড়ে দীড়াইয়৷ রহিলেন। এইভাবে বুগরা খাঁন 
“সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন” করার পর কাইকোবাদ মসনদ হইতে নামিয়! 
আপিলেন। তখন সভায়*উপস্থিত আমীরের ছুই বাদশাহের শির স্বর্ণ ও রত 
ভূষিত করিয়া দিলেন। শিবিরের বাহিরে উপস্থিত লোকেরা! শিবিরের মধ্যে 
আসিয়! দুইজনকে শ্রদ্ধার্ধ্য দিতে লাগিল, কবিরা বাদশাহঘয়ের প্রশস্তি করিতে 
লাগিলেন, এক কথায় পিতা-পুত্রের মিলনে কাইকোবাদের শিবিরে মহোৎসব 
উপস্থিত হইল। তাঁহার পর বুগর! খান নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। 

ইহাঁর পরেও কয়েকদিন বুগ্রা খান ও কাইকোঁবাদ সরযূ নদীর তীরেই রহিয়! 
গেলেন। এই কয়দিনও পিতীণপুত্রে সাক্ষাৎকার ও উপহারবিনিময় চলিয়াছিল। 
বিদায়গ্রহণের পূর্বাহ্থে বুগরা খান কাইকোবাদকে প্রকাশ্তটে অনেক সছুপদেশ দিলেন, 
সংযমী হইতে বলিলেন এবং মালিক নিজামুদ্দীন ও কিওয়ামুদ্রীনকে বিশেষভাবে 
অনুগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিদায় লইবার সময় কাইকোবাদের কানে 
কানে বলিলেন ষে, তিনি ষেন এই দুইজন আমীরকে প্রথম স্থযোগ পাইবামাত্র 
বধ করেন। ইহার পর দুই স্থলতান নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া 
গেলেন। 

বিখ্যাত কবি আমীর খসরু কাইকোবাদের সভাকবি ছিলেন এবং এই 
অভিযানে তিনি কাইকোবাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাইকোবাদের নির্দেশে 
তিনি বুগরা খান ও কাইকোবাঁদের এই মধুর মিলন অবিকলভাবে বর্ণনা করিয়া 
“কিরানই-সদাইন' নামে একটি কাব্য লিখেন। নেই কাব্য হইতেই উপরের 
বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে । 

কাইকোবাদের সঙ্গে সন্ধি হইবার পরে বুগরা খান--আডউিধের ষে অংশ 


২৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তিনি অধিকাঁর করিয়াছিলেন, তাহা কাইকোবাঁদকে ফিরাইয়া দেন। কিন্ত 
বিহার তিনি নিজের দখলেই রাখিলেন। 

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে কাইকোবাদ মাত্র কয়েক দিন ভালভাবে 
চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার তিনি উচ্ছঙ্খল হইয়া উঠেন। 
তাহার প্রধান সেনাপতি জলালুদ্দীন খিলজী তীহাঁকে হত্যা করান ( ১২৯০ গ্রীঃ )। 
ইহার তিন মাঁস পরে জলালুদ্দীন কাইকোবাদের শিশু পুত্র কাইমুরুস্‌কে অপসারিত 
করিয়া দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর বংসর হইতে বাংলার 
সিংহাসনে বুগরা খানের দ্বিতীয় পুত্র রুকহ্ুদ্দীন কাইকাঁউিসকে অধিষ্ঠিত দেখিতে 
পাই। পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকই বুগরা৷ খানের সিংহাসন ত্যাগের কারণ বলিয়া 
এনে হয়। 


৩। রুকনুদ্দীন কাইকাউস 


মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, রুকনুদ্বীন কাইকাউস ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীঃ 
পর্যন্ত লখনৌতির স্থলতান ছিলেন। তাহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন ঘটনার 
কথা জানা যায় নাই। 

কাইকাউসের প্রথম বৎসরের একটি মুদ্রায় লেখা আছে যে ইহা “বঙ্গ-এর 
ভূমি-রাঁজস্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। স্ৃতরাং পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ যে কাইকাউসের 
রাজ্যতৃক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অংশ ১২৯১ শ্রীঃর পূর্বেই 
যুমলমাঁনগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। পশ্চিম বন্ধের ত্রিবেণী অঞ্চলও 
কাইকাউসের রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। সম্ভবত এই অঞ্চল কাইকাঁউসের 
রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হয়, কারণ প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে জাফর 
খাঁন নামে একজন বীর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রিবেণী জয় করিয়া- 
ছিলেন। কাইকাউসের অধীনস্থ রাঁজপুরুষ এক জীফর খানের নামাঙ্কিত দুইটি 
শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিলালিপি ত্রিবেণীতেই মিলিয়াছে। 
ইহা হইতে মনে হয়, এই জাফর খাঁনই কাইকাঁউদের রাজত্বকালে ত্রিবেণী জয় 
করেন। বিহাঁরেও কাইকাউসের অধিকার ছিল, এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন 
খান ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীন নামে একজন গ্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। 

কাইকাউসের সহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কী রকম সম্পর্ক ছিল, সে সম্বন্ধে 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৫ 


কিছু জানা যায় না। তবে দিল্লীর খিলজী চুলতানদের বাংলার উপর একটা 
আক্রোশ ছিল। জলালুদ্দীন খিলজী মুসলিম ঠগীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না 
'করিয়৷ নৌকায় বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে পাঠাইয়। দিতেন, যাহাতে উহারা 
বাংলা দেশে লুঠতরাজ চালাইয়া এদেশের শাসক ও জনসাধারণকে অস্থির 
করিয়া তুলে। 


৪। শামনুদ্দীন ফিরোজ শাহ 


রুকনুদ্দীন কাইকাউসের পর শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ লখনৌতির স্থলতান 
হন। ১৩০১ হইতে ১৩২২ গ্রীঃ-_এই সুদীর্ঘ একুশ বংসর কাঁল তিনি রাজত্ব করেন। 
তাঁহার রাজ্যের আঁয়তন ছিল বিরাট। তাঁহার পূর্ববর্তী লখনৌতির স্থুলতাঁনরা যে 
রাজ্য শান করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত বহু অঞ্চল--সাঁতরগীও, ময়মন- 
সিংহ ও সোনারগাঁও, এমন কি সুদূর সিলেট পর্যস্ত তাঁহার রাজ্যের অন্ততুক্তি 
হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত পরাক্রাস্ত ও ষোগ্যতীসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, কিন্ত 
ইহাঁর সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই জান] যাঁয়। ইহাঁর বংশপরিচয়ও আমাঁদের অজ্ঞাত। 
ইব.জ্‌ বক্তার মতে ইনি বুগর! খানের পুত্র । কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য এবং অন্যান্ত 
প্রমাণ বারা ইবনু বত্ততার মত ভ্রান্ত বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছে । যতদূর মনে হয় 
রুকনুদ্দীন কাইকাউসের আমলে ধিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন, সেই 
ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীনই কাইকাউসের মৃত্যুর পরে শামসুদ্দীন ফিরোজ 
শাহ নাম লইয়া স্থলতান হন। ইতিপূর্বে বলবন বুগর! খানকে সাহাষ্য করিবার 
জন্য *ফিরোজ" নামক দুইজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাংল! দেশে রাখিয়। গিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে একজন ফিরোজকে বুগরা খাঁন কাইকোবাদের নিকট পাঠাইয় দিয়াছিলেন 3 
অপরজন বাংলাতেই ছিলেন, ইনিও আমাদের আলোচ্য শামন্রদ্দীন ফিরোজ শাহের 
সহিত অভিন্ন হইতে পারেন। 

শিলালিপির সাক্ষ্যের সহিত প্রাচান প্রবাদ ও রি নামক ফার্সী গ্রন্থের 
সাক্ষ্য মিলাইয়া৷ লইলে দেখা যায়, শীমসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলেই সর্বপ্রথম 
সাতর্গাও মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়; এই বিজয়ে মুসপিম বাহিনীর নেতৃত্ব 
করেন ত্রিবেণী-বিজেতা৷ জাফর খাঁন $ এই জাফর খান অত্যন্ত গ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি 
ছিলেন, শিলালিপিতে ইনি প্রাজ! ও সম্রাটদের সাহাষ্যকারী* বলিয়! উদ্লিখিত 


ত্৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


হইয়াছেন ; ত্রিবেণী ও সাতরগীঁও বিজয়ের পরে জাফর খান এই অঞ্চলেই পরলোক- 
গমন করেন ; জ্বিবেণীতে তাহার সমাধি আছে। 

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শ্রীহট্ট বা সিলেটও শামস্থদ্দীন ফিরোজ 
শাহের রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শাহ জলাল 
নামে একজন দরবেশ মুসলমানদের সিলেট অভিযাঁনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । এই 
শাহ জলাল সম্ভবত শেখ জালালুদ্দীন তত্রিজীর ( ১১৯৭-১৩৪৭ শ্রী) সহিত 
অভিন্ন। 

কিংবদস্তী অন্থসারে সাতর্গীও ও সিলেটের শেষ হিন্দু রাজাদের নাম যথাক্রমে 
ভূদেব নৃপতি ও গৌড়গোঁবিন্দ ঃ উভয়েই নাকি গোবধ করার জন্য মুসলিম 
গ্রজানদের পীড়ন করিয়াছিলেন এবং €মই কারণে মুসলমানর! তাহাদের রাজ্য, 
আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। এইসব কিংবদন্তীর বিশেষ কোন ভিত্তি 
আছে বলিয়া মনে হয় ন। 

শামহ্দ্দীন ফিরোজ শাহের অন্তত ছয়টি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিলেন বলিয়া! জান! 
যাঁয়। ইহাদের নাম-_শিহাবুদ্দীন বুগড়। শাহ, জলালুদ্দীন মাহ্দ শাহ, গিয়াস্বদ্দীন 
বাহাদুর শাহ, নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ, হাতেম খান ও কংলু খান। ইহাদের 
মধ্যে হাতেম খান পিতার রাজত্বকালে বিহার অঞ্চলের শীসনকর্ত। ছিলেন বলিয়। 
শিলালিপি হইতে জানা যায়। শিহাবুদ্দীন, জলালুদ্দীন, গিয়ান্দ্দীন ও 
নাসিরুদ্দীন পিতার জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন টাঁকশাল হইতে নিজেদের নামে মুদ্রা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইহারা 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই মত যে ভ্রান্ত, তাহ! মুদ্রার 
সাক্ষ্য এবং বিহারের সমপাময়িক দরবেশ হাঁজী আহমদ য়াহয়া৷ মনেরির 'মলফুজত' 
( আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ )এর সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত সত্য এই 
যে, শামস্থদ্দীন ফিরোজ শাহ তাহার এ চারি জন পুত্রকেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
শাসনকর্তাঁর পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তীহাদের নিজ নামে মুদ্রা প্রকাশের 
অধিকার দিয়াছিলেন । ] 

আহমদ য়াহয়া মনেরির “মলফুজৎ-এর মতে “কামরু' ( কামকপ )-ও শামনুদ্দীন 
ফিরোজ শাহের রাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল এবং তাহার শাসনকত ছিলেন গিয়াসুদ্দীন। 
এই “মলফুজৎ হইতে জান! যায় যে গিয়াহুদ্দীন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত 
প্রকৃতির এবং হাতেম খান একাস্ত মহ ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৭ 


'মলফুজৎ-এর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজধানী 
ছিল সোনারগীওয়ে। 

চতুর্দশ শতাবীর প্রথমার্ধ হইতেই বাঁংলার সুলতানের মুদ্রায় পাওুয়া (মালদহ 
জেলা ) নগরের নামাস্তর “ফিরোজাবাদ'এর উল্লেখ দেখ! ষায়। সম্ভবত 
শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম অনুসারেই নগরীটির এই নাম রাখা 
হইয়াছিল । 


৫। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ 


শামহ্দ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরবর্তা ঘটনা ম্বন্ধে তিনজন সমসাময়িক. 
লেখকের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার! হইলেন জিয়াউদ্দীন বারনি, ইসমি এবং 
ইবন বতুতা । এই তিনজন লেখকের উক্তি এবং মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে যাহ! জানা 
যাঁয়, তাহার সংক্ষিগ্ুার নীচে প্রদত্ত হইল। 

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তীহার পুত্র খিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা গিয়ান্ুদ্দীন বাহাঁদূর শাহ 
শিহাঁবুদ্দীনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন । 
গিয়া্দ্দীন বাহাদুরের হাতে শিহাঁবুদ্দীন বুগড়া ও নাসিরুদ্দীন ইত্রাহিম ব্যতীত 
তাহার আর সমন্ত ভ্রাতাই নিহত হইলেন। শিহাবুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন দিলীর' 
তৎকালীন স্বলতান গিয়ান্ুদ্দীন তুগলকের সাহাঁষ্য প্রার্থনা করিলেন। শিহাবুদ্দীন 
বুগড়া সম্ভবত সাহাধ্য প্রার্থনা করাঁর অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, 
কারণ ইহার পরে তীহার আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। বাঁরনি লিখিয়াছেন 
ষে লখনৌতির কয়েকজন সন্্রান্ত ব্যক্তি গিয়া্দ্দীন বাহাঁদূরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হইয়! গিয়ান্থদ্দীন তুগলকের সাহাঁষ্য প্রীর্থন। করিয়াছিলেন। গিয়ান্ুদ্দীন তুগলক- 
এই সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তীহাঁর পুত্র জুনা খাঁনের উপর দিজীর 
শামনভার অর্পণ করিয়া পূর্ব ভারত অভিমুখে সসৈন্তে যাত্রা! করিলেন। প্রথমে. 
তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার কর্ণাটবংশীয় রাজ! হরিসিংহ- 
দেবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া এ রাজ্যে প্রথম মুমলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। ত্রিহু-ত নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 
গিয়ানম্দীন তুগলক তাহার পালিত পুত্র তাঁতার খানের অধীনে এক বিরাট: 


২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


?সষ্ঠবাহিনী নাসিরুত্দীনের সঙ্গে দিলেন। এই বাহিনী লখনৌতি অধিকার করিয়া 
'লইল ] 

গিয়াহ্ুন্দীন বাহাদুর শাহ ইতিমধ্যে লখনৌতি হইতে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া 
গিয়াছিলেন এবং গিয়াঁসপুর (বর্তমান ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে ) অবস্থান করিতেছিলেন। শক্রবাহিনীর অগ্রগতির খবর পাইয়া 
তিনি & ঘটি হইতে বাহির হইয়া লখনৌতির দিকে অগ্রনর হইলেন। 

অতঃপর ছুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইসমি এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। 
'গিয়াহ্নদ্দীন বাহাদুর প্রচণ্ড আক্রোশে তাহার ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম 
পরিচালিত শক্রবাহিনীর বাম অংশে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। তাহার 
আক্রমণের মুখে দিল্লীর 'সৈম্তেরা প্রথম প্রথম ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িতে লাগিল, 
কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বলে তাহারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। গিয়াহ্থদ্দীন বাহাদুর 
তখন পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়ন করিলেন। হয়বতউল্লার নেতৃত্বে দিল্লীর একদল 
সৈন্য তাহার অন্ুরণ করিল। অবশেষে গিয়ান্দ্দীনের ঘোঁড়া একটি নদী পার 
হইতে গিয়া কাদায় পড়িয়া গেলে দিল্লীর সৈন্যের! তীহাকে বন্দী করিল। 

গিয়ান্থদ্দীন বাহাঁদূরকে তখন লখনৌতিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে 
দড়ি বাধিয়! তাহাকে গিয়াস্দ্দীন তুগলকের সভায় উপস্থিত করা হইল । 

গিয়া স্থদ্দীন তুগলক বাংলাকে তাহার সাম্রাজ্যের অন্তভূ্তি করিয়া নাসিরুদ্দীন 
ইত্রাহিমকে লখনৌতি অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিলেন ঃ$ তাঁতার খান 
সোনারগাও ও সাতর্গাওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। নাসিরুদ্দীন নিজের 
নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাঁতে সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে 
প্রথমে গিয়ান্গদ্দীন তুগলকের এবং পরে মুহম্মদ তুগলকের নাম থাঁকিত। 

গিয়াহ্দ্দীন তুগলক বাংলাদেশ হইতে লুণ্ঠিত বহু ধনরত্ব এবং বন্দী গিয়ান্দ্দীন 
বাহাদুরকে লইয়া দিল্লীর দিকে রওন! হইলেন । কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি দিল্লীতে 
পৌছিতে পারেন নাই । তাহার পুত্র জুনা খাঁন দিল্লীর উপকণ্ঠে তাহার অভ্যর্থনার 
জন্য যে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র তীহা ভাঙিয়া 
পড়িল, এবং ইহাতেই তাহার প্রাণীস্ত হইল ( ১৩২৫ খ্রীঃ )। 

ইহার পর জুন! খান মুহম্মদ শাহ নাম লইয়! দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ তুগলক নামে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের 
শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। লখনৌতি অঞ্চলের শাসনভার কেবলমাত্র 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৯ 


নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহের অধীনে না রাখিয়া! তিনি পিপ্তার খিলজী নামে এক 
ব্যক্তিকে নাপিরুদ্দীনের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়! দিল্লী হইতে 
পাঠাইয়া দিলেন এবং পিগারকে “কদর খান' উপাধি দিলেন; মালিক আবু: 
রেজাকে তিনি লখনৌতির উজীরের পদে নিয়োগ করিলেন। গিয়াহদ্দীন 
বাহাদুর শাহকেও তিনি মুক্তি দিলেন এবং তাহাকে সোনারগীওয়ে তাতার' 
খানের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন ১ ইতিপূর্বে তিনি 
তাঁহার অভিষেকের সময়ে তাঁতার খানকে “বহরাম খাঁন' উপাধি দিয়াছিলেন। 
মালিক ইচ্জুদ্দীন য়াহয়াকে তিনি সাঁতর্গীওয়ের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ: 
করিলেন। 

ইহার ছুই বৎসর পর যখন মুহম্মদ তুগলক কিসলু খাঁনের বিদ্রোহ দমন: 
করিতে মুলতাঁনে গেলেন, তখন লখনৌতি হইতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম গিয়া 
তীহাঁর সহিত যোগদান করিলেন এবং কিসলু খাঁনের সহিত যুদ্ধে দক্ষতাঁর পরিচয় 
দিলেন। ইহার পর নাঁসিরুদ্দীনের কী হইল, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়! 
যায় না। 

গিয়ান্মদ্দীন বাহাদুর শাহ ১৩২৫ ঘ্রীঃ হইতে ১৩২৮ শ্রীঃ পর্যস্ত বহরাম 
খাঁনের সঙ্গে যুক্তভাবে সোনারগাঁও অঞ্চল শান করেন। এই কয় বৎসর 
তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেন) সেইসব মুদ্রায় যথারীতি সম্রাট 
হিসাঁবে মুহম্মদ তুগলকের নামও উল্লিখিত থাকিত। অতঃপর মুহম্মদ তুগলক 
যখন মুলতানে কিসলু খাঁনের বিদ্রোহ দমনে ব্যন্ত ছিলেন, তখন গিয়ান্ুদ্দীন 
বাহাদুর সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বহরাম খানের তৎপরতার 
দরুণ তিনি বিশেষ কিছু করিবার স্থুযোগ পাইলেন না। বহরাম খাঁন 
গিয়ান্থদ্দীনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত সেনানায়ককে একত্র 
করিলেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী লইয়া গিয়ান্থদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন ।' 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া গিয়ান্দ্দীন পরাজিত হইলেন এবং ষমুন! নদীর দিকে 
পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু বহরাম খাঁন তাহীর সৈন্যবাহিনীকে পিছন হইতে 
আক্রমণ করিলেন। গিয়াহ্দ্দীনের বহু সৈন্য নদী পার হইতে গিয়া জলে ডুবিয়া 
গেল। গিয়ান্ুদ্দীন স্বয়ং বহরাম খানের হাতে বন্দী হইলেন। বহ্রাম খান 
তীঁহাঁকে বধ করিয়া তাহার গাত্রচর্ম ছাঁড়াইয়। লইয়া মুহম্মৰ তুগলকের কাছে 
পাঠাইয়। দ্রিলেন। মুহম্মদ তুগলক সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সকলকে চল্লিশ দিন 


০৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


উৎমব করিতে আদেশ দিলেন এবং গিয়ান্মদ্দীন ও মুলতানের বিদ্রোহীর গাত্রচর্ 
'বিজয়-গম্থুজে টাঙাইয়! রাখিতে আদেশ দিলেন । 

ইহার পর দশ বৎসর কদর খান, বহরাম খান ও মালিক ইজ্ছুদ্দীন য়াহয়! 
মুহম্মদ তুগলকের অধীনস্থ শাসনকর্ত! হিসাবে যথাক্রমে লখনৌতি, সোনারগীও ও 
সাতগাও অঞ্চল শাঁসন করেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য 
'ঘটনা ঘটে নাই। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বহরাম খান পরলোক গমন করিবার পর 
তীহার বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন সোনারগাঁওয়ে বিদ্রোহ করিলেন। এই ঘটন! 
হইতেই বাংলার ইতিহাসের একটি নৃতন অধ্যায় সরু হইল। 


ততীয় পাতিচ্ছেদ 
বাংল্রান্ন স্বাধীন সুলতানগণ- ইত্রিয়াস শাহী বংশ 


১। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ 


জিয়াউদ্দীন বারনির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ইহাঁর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়! যায় কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে 
রচিত “তারিখ-ই-মুবারক শাহী” হইতে। 

এই বিবরণ নির্ভরযোগ্য । এই গ্রন্থের মতে বহরাম খানের মৃত্যুর পর তাহার 
বর্ষরক্ষক ফখরুদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয় 
ঘোষণা করিলে লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান, সাতর্গাওয়ের শাসনকর্তা 
ইজ্ছুদ্দীন যাহয়া' এবং সমাটের অধীনস্থ অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির! তাহাকে দমন 
করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। তীহাঁদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফখকুদ্দীন 
পলায়ন করেন। তীহাঁর হাতী ও ঘোঁড়াগুলি কদর খাঁনের অধীনে আসে। 
কদর খান লুঠ করিয়া অনেক রৌপামুদ্রাও হস্তগত করেন। মালিক হিসামুদ্দীন 
নামে জনৈক পদস্থ অমাত্য কদর খানকে এই অর্থ রাঁজকোষে পাঠাইয়া দিতে 
বলিলেন। কিন্তু কদর খান তাহা করিলেন না। তিনি সৈন্যদের এই লুঠের 
কোন ভাগও দিলেন না। ইহাতে সৈম্তেরা তীহার উপর অসম্ভুষ্ট হইল এবং 
তাহারা ফথরুদ্দীনের সঙ্গে যৌগ দিয়া কদর খানকে হত্যা করিল। ফখরুদ্দীন 
সোনারগাঁও পুনরধিকাঁর করিলেন। লখনৌতিও তিনি সাময়িকভাবে অধিকার 
করিলেন এবং মুখলিশ নামে এক ব্যক্তিকে এঁ অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন। কিন্তু কদর খানের অধীনস্থ আরিজ-ই-লক্কর ( সৈন্বাঁহিনীর বেতন-' 
দাতা) আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করিয়' লখনৌতি অধিকার করিলেন। 
তিনি মূহম্মদ তৃগলককে লখনৌতিতে একজন শাসনকর্তা পাঠাইতে অনুরোধ 
জাঁনাইলেন। মুহম্মদ তুগলক দিলীর শাসনকর্তা যুস্তফকে লখনৌতির শাসনকর্তার 
পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু লখনৌতিতে পৌছিবার পূর্বেই যুক্রফ পরলোকগমন 
করিলেন। মুহম্মদ তুগলক আর .কাহাঁকেও তাঁহার জায়গায় নিযুক্ত করিয়া 
পাঠাইলেন না। এদিকে লখনৌতিতে কোন শাসনকর্তা না থাকায় বিশৃঙ্খলা 


৩২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


দেখা দিয়াছিল। ইহার জন্য ফখরুদ্দীনের আক্রমণ রোধ করাও কঠিন, 
হুইয়৷ পড়িয়াছিল। তাই আলী মুবারক বাধ্য হইয়া আলাউদ্দীন ( আলাউদ্দীন 
আলী শাহ) নাম গ্রহণ করিয়! নিজেকে লখনৌতির নৃপতি বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন । 

ফখরুদ্ধীন মুবারক শাহ লখনৌতি বেশীদিন নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন 
নাই বটে, কিন্ত সোনারগাঁও সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বরাবরই তাহার অধীনে 
ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওরঙ্জজেবের অধীনস্থ কর্মচারী শিহাবুদ্দীন তালিশ 
লিখিয়াঁছিলেন যে ফখরুদ্দীন চট্টগ্রামও জয় করিয়াছিলেন এবং চাঁদপুর হইতে 
চট্টগ্রাম পর্যস্ত তিনি একটি বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন + চট্টগ্রামের বু মসজিদ ও 
সমাধিও তাহারই আমলে নিখ্রিত হয়। 

ইবন বত্তু তা ফখরুদ্দীনেরই রাজত্বকালে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি 
, গোলযোগের ভয়ে ফথরুদ্দীনের সহিত দেখা করেন নাই। ইবনু বভ্তঃতাঁর 
ভ্রমণ-বিবরণী হইতে ফথরুদ্দীন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইবন বস্তা 
লিখিয়াছেন যে, ফথরুদ্দীনের মহিত ( আলাউদ্দীন ) আলী শাহের প্রায়ই যুদ্ধ 
হইত। ফখরুদ্দীনের নৌবল বেশী শক্তিশালী ছিল, তাই তিনি বর্ধাকাল ও 
শীতকাঁলে লখনৌতি আক্রমণ করিতেন, কিন্ত গ্রীষ্মকালে আলী শাহ ফখরুদ্দীনের 
রাঁজ্য আক্রমণ করিতেন, কারণ স্থলে তীহাঁরই শক্তি বেশী ছিল। ফকীরদের 
প্রতি ফথরুন্দীনের অপরিমীম দুর্বলতা ছিল। তিনি একবার শায়দ! নামে 
একজন ফকীরকে তীহার অন্যতম রাজধানী “সোদকাওয়াঁ, ( চাঁটগীঁও ? )এ 
তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জনৈক শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। 
বিশ্বাসঘাতক শায়দা! সেই স্থযোগে বিদ্রোহ করে এবং ফখরুদ্দীনের একমান্ত্ 
পুত্রকে হত্যা করে। ফখরুদ্দীন তখন “সোদকাওয়াঙে ফিরিয়া আসেন । শায়দা 
তখন সোন!রগাও-এ পলাইয়! যায় এবং এ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাঁকে, 
কিন্তু সোনারগাঁওয়ের অধিবাশীরা তাহাকে বন্দী করিয়া! সুলতানের বাহিনীর 
কাছে পাঠাইয়া দেয়। তখন শায়দা ও অন্য অনেক ফকীরের প্রাণদণ্ড হইল। 
ইহার পরেও কিন্তু ফথরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি দুর্বলতা কমে নাই। তাহার 
আঁদেশের বলে ফকীররা মেঘন! নদী দিয়! বিনা ভাড়ায় নৌকায় যাতায়াত করিতে 
পারিত ; নিঃসম্বল ফকীরদের খাও দেওয়া হইত। সোনারগাও শহরে কোন 
ফকীর আসমিলে মে আধ দীনার ( আট আনার মত ) পাইত। 


বাংলার স্বাধীন হুলতানগণ-_ইলিয়াস শাহী বংশ ৩৬ 


ইব্‌ন বত্তুতীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে ফখরুদ্দীনের আমলে বাঁংলাঁদেশে' 
জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব স্থুলভ ছিল। ফখরুদ্দীন কিন্তু হিন্দুদের প্রতি খুব 
ভাল ব্যবহার করেন নাই। ইব্জু বত “হবঙ্ক' শহরে ( আধুনিক শ্রীহট 
জেলার অন্তর্ভুক্ত ) গিয়া! দেখিয়াছিলেন যে সেখানকার হিন্দুরা তাহাদের উৎপন্ন 
শন্যের অর্ধেক সরকারকে দিতে বাধ্য হইত এবং ইহা! ব্যতীত তাহাদের আরও 
নানারকম কর দিতে হইত। 

কয়েকখানি ইতিহাসগ্রস্থের মতে ফখকুদ্দীন শক্রর হাতে নিহত হইয়! 
পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্ত কাহার হাতে তিনি নিহত হইয়াছিলেন 
সে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের উক্তির মধ্যে এঁক্য নাই এবং এইসব বিবরণের মধ্যে 
যথেষ্ট তুলও ধরা পড়িয়াছে। ফখরুদ্দীন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাঁওয়া 
গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ফখরুদ্দীন ১৩৩৮ হইতে 
১৩৫০ খ্রীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন । 

ফখরুদ্দীন দত্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাহার মুদ্রাগুলি 
অত্যন্ত সুন্দর, বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রার মধ্যে এইগুলিই শ্রেষ্ঠ। 


২। ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ 


ফখরুদ্ধীন মুবারক শাহের ঠিক পরেই ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ নামে এক. 
ব্যক্তি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন ( ১৩৪৯-১৩৫২ খ্রীঃ )। ইখতিয়াঁরুদ্দীনের 
সোনারগীও-এর টাকশালে উৎকীর্ণ অনেকগুলি মুদ্রা! পাওয়া গিয়াছে। এই 
মুদ্রাগুলি হুবহু ফখরুদ্দীনের মুদ্রার অনুরূপ । এই সব মুদ্রায় ইখতিয়াকুদ্দীনকে 
"ুলতাঁনের পুত্র সুলতান” বল! হইয়াছে । স্ৃতরাং ইখতিয়ারুদ্দীন যে ফখরুদ্দী- 
নেরই পুত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাঁসগ্রন্থগুলিতে এই 
ইখতিয়ারুদ্দীনের নাম পাওয়া যায় না। 

৭৫৩ হিজরায় € ১৩৫২-৫৩ শ্রী: ) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও 
অধিকার করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি ফখরুদ্দীনকে এই 
সময়ে বধ করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহা! সত্য হইতে পারে না, কারণ ফখরুদ্দীন 
ইহার তিন বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াঁছিলেন। সম্ভবত ইখতিয়ারুদ্দীনই' 
ইলিয়াঁস শাহের হাতে নিহত হন। 


৩৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


৩। আলাউদ্দীন আলী শাহ 

আলাউদ্দীন আলী শাহ কীভাবে লখনৌতির রাজ হুইয়াছিলেন, তাহা 
ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সহিত আলী শাহের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এ 
সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা কর! হইয়াছে। 

আলী শাহ সম্ভবত লখনৌতি অঞ্চল ভিন্ন আর কোন অঞ্চল অধিকার করিতে 
পারেন নাই। তাহার সমস্ত মুদ্রাই পাওুয়া বা ফিরোজাবাদের টাকশাঁলে নিত 
হইয়াছিল। যতদুর মনে হয় তিনি গৌড় বা লখনৌতি হইতে পাতুয়ায় তাঁহার 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় একশত বৎসর পাওুয়াই 
বাংলার রাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজরায় ( ১৩৪১- 
৪২ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব 
করিয়া পরলোক গমন করেন । মালিক ইলিয়াস হাজী নামে তাহার অধীনস্থ এক 
ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বধ করেন এবং শাঁমস্থদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়া! নিজে স্বুলতান হন। 

পাওুয়ার বিখ্যাত শাহ জলালের দরগা” আলাউদ্দীন আলী শাহই প্রথম 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 


৪। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 

শামসুদ্দীন ইলিয়াদ শাহের পূর্ব-ইতিহাঁস বিশেষ কিছু জনি! যায় না। চতুর্দশ- 
পঞ্চদশ শতীব্দীর আরবী এঁতিহাসিক ইব্্রই হজর ও অল-সখাঁওয়ীর মতে 
ইলিয়াস শাহের আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিস্তানে। পরবরভাকালে 
রচিত ইতিহীসগ্রন্থগুলির কোনটিতে তাহাকে আলী শাহের ধাত্রীমাতার পুত্র, 
কোনটিতে তাহার ভৃত্য বলা হইয়াছে । 

লখনৌতি রাজ্যের অধীশ্বর হইবার পর ইলিয়াস রাজ্যবিস্তার ও অর্থসংগ্রহে 
মন দেন। প্রথমে সম্ভবত তিনি সাঁতরগীও অঞ্চল অধিকার করেন। নেপালের 
সমসাময়িক শিলালিপি ও গ্রস্থাদি হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস নেপাল আক্রমণ 
করিয়া সেখানকার বহু নগর জালাইয়া দেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেন? 
বিখ্যাত পশ্ডপতিনাথের মৃতিটি তিনি তিন খণ্ড করেন € ১৩৫০ ্রীঃ)। ইলিয়ান 
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-রাজ্যবিস্তার করিবার জন্য নেপালে অভিযান করেন নাই, সেখানে ব্যাপকভাবে 
লুঠপাঁট করিয়া! ধন সংগ্রহ করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য । “তবকাৎ-ই-আকবরী” 
ও “তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা আছে, ইলিয়াস উড়িম্তা আক্রমণ করিয়! চিক্কা 
হ্রদের সীম! পর্যস্ত অভিষান চাঁলাঁন এবং সেখানে ৪৪টি হাঁতী সমেত অনেক 
সম্পত্তি লুঠ করেন। বারনির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী” হইতে জানা যাঁয় যে 
ইলিয়াস ত্রিছুত অধিকার করিয়াছিলেন ; ষোড়শ শতাব্দীর এঁতিহাসিক মুষ্লা 
তকিয়ার মতে ইলিয়ান হাঁজীপুর অবধি জয় করেন। “সিরাংই-ফিরোজ শাহী? 
নামে একটি সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জান যায় যে, ইলিয়াম চম্পারণ, গোরক্ষপুর 
ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করেন। পূর্বদিকেও ইলিয়ান রাজ্যবিস্তার 
করিয়াছিলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ইলিয়াঁন ইখতিয়াকদ্দীন 
গাজী শাহের নিকট হইতে সোনারগাঁও অঞ্চল অধিকার করিয়৷ লইয়াছিলেন 
(১৩৫২ হ্রীঃ )। কাঁমরপেরও অন্তত কতকাঁংশ ইলিয়াসের রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল, 
কারণ তাহার পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বের পপ্রথম বংসরের একটি মুদ্রা কামরূপের 
টাকশালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

এইভাঁবে ইলিয়াস শাহ নাঁনা রাজ্য জয় করায় এবং পূর্বতন তৃগলক সাত্রাজ্যের 
অস্তভূক্তি অনেক অঞ্চল অধিকাঁর করায় দিল্লীর সঘ্রাট ফিরোজ শাহ তুগলক 
ক্রুদ্ধ হন এবং ইলিয়াঁস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন । এই অভিযানের সময় 
ফিরোজ শাহ কর হাস প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ইলিয়াস শাহের প্রজাদের 
দলে টাঁনিবাঁর চেষ্টা করেন এবং তাহাতে আংশিক সাফল্য লাভ করেন। এইট 
অভিষানের ফলে শেষপর্যন্ত ত্রিহুত প্রভৃতি নববিজিত অঞ্চলগুলি ইলিয়াসের 
হস্তচযুত হয়, কিন্তু বাংলায় তাহার সার্বভৌম অধিকার অক্ষুপ্নই রহিয়া যায়। 

জিয়াউদ্দীন বারনির “তাঁরিখ-ই-ফিরোজ শাহী”, শাম্স্ই-সিরাজ আফিফ-এর 
“তাঁরিখই-ফিরোজ শাহী” এবং অজ্ঞাতনাম। সমসাময়িক ব্যক্তির লেখা “সিরাৎই- 
'ফিরোজ শাহী হইতে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। এই তিনটি গ্রস্থই ফিরোজ শাহের পক্ষভৃক্ত লোকের লেখা বলিয়া 
ইহাদের মধ্যে একদেশদশিতা উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের 
বিবরণের সারমর্ম এই । 

ফিরোজ শাহ্‌ তাহার সিংহাসনে আরোহণের পরেই (১৩৫১ প্রীঃ) সংবাদ 
'পান যে ইলিয়ান ত্রিহুত অধিকার করিয়া সেখানে হিন্দু-মুসলমান নিিশেষে 
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সকলের উপর অত্যাচার ও লুঠতরাজ চাঁলাইতেছে। ১৩৫৩ শ্রীষটাবে 
ফিরোজ শাহ ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্য এক বিশাল বাহিনী লইয়া 
বাংলার দিকে যাত্রা করেন। অযোধ্য! প্রদেশ হইয়া তিনি ত্রিহুতে পৌছান 
এবং ত্রিহুত পুনরধিকাঁর করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে উপনীত 
হইয়! ইলিয়াসের রাজধানী পাওুয়া জয় করিয়া লন। ইলিয়াস তাহার পূর্বেই 
পাওয়া হইতে তাহার লোকজন সরাইয়! লইয়! একডাঁলা নামক একটি অনতি- 
দুরবর্তাঁ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই একডালা যেমনই বিরাট, তেমনি 
ছুর্ভেন্য ছুর্গ; ইহার চারিদিক নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ফিরোজ শাহ কিছুকাল: 
একডাল! দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ইলিয়াস আত্মসমর্পণের কোন 
লক্ষণই দেখাইলেন না। অবশেষে একদিন ফিরোজ শাহের সৈন্তেরা এক স্থান 
হইতে অন্থ স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস মনে করিলেন ফিরোজ শাহ পশ্চাঁদপসরণ' 
করিতেছেন । ( ইহা! বারনির বিবরণে লিখিত হইয়াছে, আফিফ ও “পিরাৎ-এর 
বিবরণ এক্ষেত্রে ভিন্নরপ ) তখন তিনি একডাল। দুর্গ হইতে সসৈন্তে বাহির. 
হইয়া ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। দুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল 
তাহাতে ইলিয়াস পরাজিত হইলেন, এবং ইহার পর তিনি আবার একডালা 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

এতদূর পর্যস্ত এই তিনটি গ্রন্থের বিবরণের মধ্যে মোটামুটিভাবে এঁক্য আছে, 
কেবলমাত্র ছুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা! যায়; ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে 
বিদ্বেমূলক উক্তিগুলি বাঁদ দিলে এই বিবরণ মোটের উপর নির্ভরযোগ্য । কিন্তু 
যুদ্ধের ধরন এবং পরবতাঁ ঘটন। সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থের উক্তিতে মিল নাই এবং 
তাহা বিশ্বীসযোগ্যও নহে । বারনির মতে এই যুদ্ধে ফিরোজ শাহের বিন্দুমাত্রও 
ক্ষতি হয় নাই, ইলিয়াসের অসংখ্য সৈন্য :মাঁর। পড়িয়াছিল এবং ফিরোজ শাহ 
৪৪টি হাঁতী পমেত ইলিয়াসের বহু সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন; ইলিয়াসের 
পরাজয়ের পরে ফিরোজ শাহ একডাল! ছুর্গ অধিকার করিব'র প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ৪৪টি হাতী হারানোর ফলে 
ইলিয়াসের দত্ত চর্ণ হইয়া গিয়াছে! আফিফের মতে ইলিয়াস শাহের অস্তঃপুরের 
মহিলার! একডাল৷ ছুর্গের ছাদে দাঁড়াইয়া! মাথার কাপড় খুলিয়া শোক প্রকাশ 
করায় ফিরোজ শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানদের নিধন ও মহিলাদের 
অমর্যাদা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া একডাল] দুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা ত্যাগ 
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করিয়াছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলি স্থাপ্লিভাবে নিজের 
অধিকারে রাখার ব্যবস্থাও করেন নাই, কারণ এ দেশ জলাভূমিতে পূর্ণ ! 
“সিরাৎই-ফিরোজ শাহী'র মতে ফিরোজ শাহ একডাল! ছুর্গের অধিবাসীদের, 
বিশেষত মহিলাদের করুণ আবেদনের ফলে একডাল! দুর্গ অধিকারে ক্ষান্ত 
'হুইয়াছিলেন। 

এই সমস্ত কথ! একেবারেই বিশ্বামযোগ্য নহে। ফিরোজ শাহ যে এই সমস্ত 
কারণের জন্য একডাল! দুর্গ অধিকারে বিরত হন নাই, তাহার প্রমাণ,--ইলিয়াম 
শাহের মৃত্যুর পরে তিনি আর একবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও 
একডাল। হছুর্গ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোটের উপর ইহাই সত্য বলিয়া 
মনে হয় যে ফিরোজ শাহ একডালা ছুর্গ অধিকার করিতে পাঁরেন নাই বলিয়াই 
করেন নাই। যুদ্ধে ফিরোজ শাহের কোন ক্ষতি হয় নাই,_-বারনির এই কথাও 
সত্য বলিয়া! মনে হয় না। আফিফ লিখিয়াছেন যে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
'হইয়াছিল এবং পরবর্তী গ্রস্থ “তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে তাহার উক্তির 
সমর্থন পাওয়া যায়। 

আসল কথা, ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে 
জয়ী হইতে পাঁরে নাই। ফিরোজ শাহ যুদ্ধের ফলে শেষ পর্যস্ত কয়েকজন বন্দী, 
কিছু লুঠের মাল এবং কয়েকটি হাঁতী ভিন্ন আর কিছুই লাঁভ করিতে পারেন নাই ॥ 
তাহার পক্ষেও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, যাহা তাহার অন্থগত এঁতিহাসিকর! 
গোঁপন করিয়! গিয়াছেন। ইলিয়াস যুদ্ধের আগেও একডাল! ছুর্গে ছিলেন, 
এখনও তাহাই রহিয়া গেলেন। সুতরাং কার্যত তাহার কোন ক্ষতিই হয় 
নাই। ফিরোজ শাহ যে কেন পশ্চাদপসরণ করিলেন, তাহাঁও স্পষ্টই বোঝা 
যায়। বারনি ও আফিফ লিখিয়াছেন যে, ষে সময় ফিরোজ শাহ একডালা 
অবরোঁধ করিয়াছিলেন, তখন বর্ধাকাল আসিতে বেশী দেরী ছিল না। বর্ধাকাল 
আসিলে চারিদিক জলে প্রাবিত হইবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়! 
পড়িবে, মশার কামড়ে ঘোড়াগুলি অস্থির হইবে এবং তখন ইলিয়াম অনায়াসেই 
'জঁয়লাভ করিবেন, এই সব ভাবিয়! ফিরোজ শাহ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতে- 
“ছিলেন। ইহা! হইতে বুঝ! যায়, ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াস 
প্রথমেই সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপনরণ করিয়াছিলেন, ফিরোজ 
"শাহকে দেশের মধ্যে অনেক দূর আসিতে দিয়াছিলেন এবং নিজে একডালার ছূর্ভেন্ 


৩৮ | বাংল! দেশের ইতিহাস 
ছুর্গে আশ্রয় লইয়া বর্ষার প্রতীক্ষায় কাঁলহরণ করিতেছিলেন। ফিরোজ শাহ: 
ইলিয়াসের সঙ্গে একদিনের যুদ্ধে কোনরকমে নিজের মান বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্ত- 
তিনি এই যুদ্ধে ইলিয়াসের শক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন ষে 
ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পধুদস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উপরস্ত 
বর্যাকাল আসিয়া গেলে তিনি ইলিয়াস শাহের কাছে শোঁচনীয়ভাবে পরাজিত 
হইবেন। সেইজন্, ইলিয়াসের হাতী জয় করিয়া তাহার দর্প চর্ণ করিয়াছি, এই 
জাতীয় কথ! বলিয়া ফিরোজ শাহ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মানে মানে 
বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 

ফিরোজ শাহ একডালার নাম বদলাইয়া “আজাদপুর” রাখিয়াছিলেন। দিল্লীতে 
পৌছিয়! ফিরোজ শাহ ধৃূমধাঁম করিয়! “বিজয়-উত্সব' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কিন্ত 
বাংলাদেশ হইতে তাহার বিদায়গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়াস তাহার অধিকৃত 
বাংলার অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যস্ত এই ছুই 
স্থলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সদ্ধির ফলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের 
স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লন। ইহার পরে ছুই রাজা নিয়মিতভাবে 
পরস্পরের কাছে উপচৌকন প্রেরণ করিতেন। 

একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের সৈন্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বীরত্ব প্রদর্শন 
করে তীহার বাঙালী পাইক অর্থাৎ পদাতিক সৈম্তেরা। পাইকদের মধ্যে 
অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পাইকদের দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। 

এই একডাল। কোন্‌ স্থানে বর্তমাঁন ছিল, সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু মতভেদ 
ছিল। তবে বর্তমানে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে, তাহাতে 
নিঃসংশয়ে বলা যায় ষে গৌড় নগরের পাশে গঙ্গাতীরে একডাল! অবস্থিত ছিল।* 

ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে আর বিশ্যে কোন তথ্যই জানা যায় ন। 
তিনি যে দৃঢ়চেতা৷ ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা ফিরোজ 
শাহের আক্রমণ গ্রতিরোধ এবং পরিণামে সাফল্য অর্জন হইতেই বুঝা! যায়।. 
মুসলিম সাধুসস্তদের প্রতি তাহার বিশ্বে ভক্তি ছিল। তীহার সময়ে বাংলাদেশে 
ভিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সম্ভ বর্তমান ছিলেন--অখী সিরাজুদ্দীন, তাঁহার শিক্ক 

আল] অল-হুক এবং রাজ বিয়াবানি। কথিত আছে, ফিরোজ শাহের একডাল! 


* এ সম্বন্ধে লেখকের বিভূত আলোচনাস্*বাংলার ইতিহাসের ভ্'শে! বছর' গ্রন্থের €র সং) 
আইস অধ্যায়ে ষইটব্য। 


বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ--ইলিয়াস শাহী বংশ ৩৪ 


ছুর্গ অবরোধের সময় রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের 
ঝুকি লইয়া ফকীরের ছন্মবেশে ছুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাহার অস্ত্যোটিক্রিয়া 
যোগদান করিয়াছিলেন, ছুর্গে ফিরিবার আগে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সহিত 
দেখা করিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরোজ শাহ তাহাকে চিনিতে 
পারেন নাই এবং পরে সমন্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়! তাঁহাকে বন্দী করার এত 
বড় সুযোগ হারানোর জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন । 

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে ইলিয়ান শাহ ভাঙউ বা সিদ্ধির নেশা 
করিতেন। “সিরাংই-ফিরোজ শাহী'র মতে ইলিয়াস কুষ্টরোগী ছিলেন। কিন্ত 
ইহ ইলিয়াসের শত্রুপক্ষের লোকের বিদ্বেষ প্রণোদিত মিথ্য। উক্তি বলিয়া মনে 
হয়। 

ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮-৫৯ গ্ীঃ) পরলোক গমন করেন। 


৫। সিকন্দর শাহ 


ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাহার স্থযোগ্য পুর সিকন্দর শাহ সিংহাসনে 
বসেন। তিনি স্থুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর (আন্মানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ খ্রীঃ 
পর্যস্ত ) রাজত্ব করেন। বাংলার আর কোন স্থলতান এত বেশী দিন রাজত্ব করেন 
নাই। ্‌ 

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুগলক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ 
করেন। পৃর্বোন্লিখিত “সিরা্ই-ফিরোজ শাহী" এবং শাম্স্‌-ই-সিরাজ আফিফের 
“তারিখই-ফিরোজ শাহী” হইতে এই আক্রমণ ও তাহার পরিণামের বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া! যায় । আঁফিফ লিখিয়াছেন যে ফথরুদ্দীন মুবারক শাহের জামাতা 
জাফর খান দিল্লীতে গিয়া! ফিরোজ শাহের কাছে অভিযোগ করেন যে ইলিয়াস 
শাঁহ তাহার শ্বশুরের রাঁজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন ; ফিরোজ শাহ তখন ইলিয়াসকে 
শাস্তি দিবার জন্য এবং জাফর খানকে শ্বশুরের রাঁজ্যের সিংহাননে বসাইবার জন্ত 
বাংলাদেশে অভিযান করেন। কিন্তু যখন তিনি বাংলাদেশে পৌছান, তখন 
ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ 
রি স্থতরাং পিকন্দর শাহের সহিতই ফিরোজ শাহের সংঘর্ষ 

| ৰ 


৪, বাংল। দেশের ইতিহাস 


আফিফ এবং “সিরাৎ' হইতে জান যায় যে, সিকন্দর ফিরোজ শাহের সহিত 
ল্মুধ যুদ্ধ না করিয়! একডাল৷ ছুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ অনেক 
(দিন একভাঁল! ছুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুর্গ অধিকার করিতে পারেন 
নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লীস্ত হইয়! পড়িলে সন্ধি স্থাপিত হয়। 

আঁফিফ ও “সিরাৎ*এর মতে সিকন্দর শাহের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধি প্রার্থন! 
কর! হইয়্াছিল। কিন্তু ইহাঁ সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ সন্ধির ফলে 
ফিরোজ শাহ কোন স্থবিধাই লাভ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী ঘটনা হইতে 
দেখা! যায়, তিনি বাংলাদেশের উপর সিকন্দর শাহের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ্বীকার 
করিয়৷ লইয়াছিলেন এবং সমকক্ষ রাজার মতই ত্রীহার সঙ্গে দূত ও উপচঢৌকন 
বিনিময় করিয়াছিলেন। আফিফের মতে সিকন্দর শাহ জাফর খানকে সোঁনারগাও 
'অঞ্চল ছাঁড়িয়। দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত জাফর খান বলেন যে, তীহার বন্ধু- 
বান্ধবের। সকলেই নিহত হইয়াছে, সেইজন্য তিনি সোনারগীওয়ে নিরাপদে থাকিতে 
পারিবেন না; এই কারণে তিনি এ রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ফিরোজ 
শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিষনি শেষ হইতে দুই বৎসর সাত মাস লাগিয়াছিল। 

সিকন্দর শাহের একটি বিশিষ্ট কীত্তি পাওুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ 
(১৩৬৯ শ্রীঃ)। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয় এই মসজিদটি অতুলনীয় । ভারতবর্ষে 
নিমিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক হইতে দ্বিতীয় । 

পিতার মত পিকন্দর শাহও মুসলিম সাধুসস্তদের ভক্ত ছিলেন। দেবীকোটের 
বিখ্যাত সন্ত মুল্লা আতার সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করাইয়াঁছিলেন। 
তাহার সমসাময়িক পাওয়ার বিখ্যাত দরবেশ আল অল-হকের সহিতও তাহার 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 

সিকন্দরের শেষ জীবন সম্বন্ধে রিয়াজ'-এ একটি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । কাহিনীটির সারমর্ম এই । সিকন্দর শাহের প্রথম] স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি 
পুত্র এবং দ্বিতীয়! স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভ- 
জাত পুত্র গিয়াহ্দ্দীন সব দিক দিয়াই যোগ্য ছিলেন। ইহাতে সিকন্দরের প্রথম 
স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড ঈর্ষা হয় এবং তিনি গিয়ানথদ্দীনের বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহের মন 
বিষাইয়া দিবার চেষ্টা করেন । তাহাতে সিকন্দর শাহের মন একটু টলিলেও তিনি 
গিম়াস্দ্দীনকেই রাজ্য শাসনের ভার দেন। গিয়ান্দ্দীন কিন্ত বিমাতার মতি- 
গতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সোঁনারগীওয়ে চলিয়া যাঁন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি 
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এক বিরাট সৈম্ভবাহিনী গঠন করিলেন এবং পিতার নিকট সিংহাসন দাবী 
করিয়। লখনৌতির দিকে রওনা হইলেন। গ্োয়ালপাড়ার প্রীস্তরে পিতাপুত্রে 
যুদ্ধ হইল। গিয়ান্থদ্দীন তাঁহার পিতাকে বধ করিতে সৈম্যদের নিষেধ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু একজন সৈন্য না চিনিয়। মিকন্দরকে বধ করিয়া বসে। শেষ নিঃশ্বাস 
ফেলিবার আগে সিকন্দর বিদ্রোহী পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইয়! যান। 

এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাঁবে সত্য কিনা তাহ! বলা যায় না, তবে পিতার বিরুদ্ধে 
শগিয়াসদ্দীনের বিদ্রোহ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধে সিকন্দরের নিহত হওয়ার কথা 
'ষে সত্য, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 


৬। গিয়াম্দ্দীন আজম শাহ 


ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিনজন 
রাজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন । তন্মধ্যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর 
শীহ যুদ্ধ ও স্বাধীনতা! রক্ষাঁর দ্বারা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত 
'সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়ান্ুদ্দীন আজম শাহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহার 
লোকরগ্রক ব্যক্তিত্বের জন্ত। তীহাঁর মত বিদ্বান, রুচিমাঁন, রসিক ও ন্তা়পরায়ণ 
নৃপতি এ পর্যস্ত খুব কমই আবির্ভূত হইয়াছেন। 

শ্েহপরায়ণ পিতাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রণক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়! সিংহাসন অধিকার গিয়ান্থদ্দীনের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। তবে বিমাতার চক্রান্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ত 
অনেকাংশে বাধ্য হইয়াই গিয়াহ্দ্দীন এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া! 
মনে হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তীহাকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও 
আংশিকভাবে ক্ষম। করা যায়। 

গিয়ান্ুদ্দীন যে কতখাঁনি রসিক ও কাব্যামোী ছিলেন, তাহ! তাঁহার একটি 
কাজ হইতে বুঝিতে পারা যায় । এ সম্বন্ধে “রিয়াজ'-এ যাহা লেখা আছে, 'তাহার 
সারমর্ম এ । একবার গিয়াহ্ুদ্দীন সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হইয়া পড়িয়া 
বীচিবার আশ! ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব গুল্‌ ও লালা নামে তাহার 
হারেমের তিনটি নারীকে তাহার মৃত্যুর পর শবদেহ ধৌত করার ভার দিয়াছিলেন। 
কিন্ত সেবারে তিনি সুস্থ হইয়া! উঠেন এবং তাহার পর এঁ তিনটি নারীকে হারেমের 


৪২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অন্যান্ত নারীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করিতে থাকে । এ তিনটি নারী স্থলতাঁনকে এই কথা? 
জানাইলে স্থলতান সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামে একটি ফার্সী গজল লিখিতে সুরু 
করেন। কিন্তু এক ছত্রের বেশী তিনি আর লিখিতে পারেন নাই, তাহার রাজ্যের 
কোন কবিও এঁ গজলটি পূরণ করিতে পারেন নাই। তখন গিয়ানুদ্দীন ইরানের 
শিরাঁজ শহরবাী অমর কবি হাফিজের নিকট এ ছত্রটি পাঁঠাইয়া দেন। হাফিজ 
উহ! পুরণ করিয়া ফেরৎ পাঠান । 

এই কাহিনীর প্রথমাংশের খু'টিনাটি বিবরণগুলি সব সত্য কিনা তাহা বলা 
যায় না, তবে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ হাফিজের কাছে গিয়াহুদ্দীন কর্তৃক গজলের 
এক ছত্র পাঠানো! এবং হাঁফিজের তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠানো সম্পূর্ণ সত্য ঘটন!। 
ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত “আইন-ই-আকবরী'তেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বরিত 
হইয়াছে। “রিয়াজ” ও “আইন'-এ এই গজলটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই- 
গুলি সমেত সম্পূর্ণ গজলটি ( হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মুহম্মদ 
গুল-অন্দাম কর্তৃক সংকলিত ) “দিওয়ান-ই-হাঁফিজে' পাঁওয় যায়, তাহাতে স্থলতান 
গিয়াহুদ্দীন ও বাংলাদেশের নাম আছে। 

গিয়ান্বদ্দীনের ন্যায়নিষ্ট1 সম্বন্ধে “রিয়াজ'-এ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
সেটি এই । একবার গিয়াস্দ্দীন তীর ছুড়িতে গিয়া আকম্মিকভাঁবে এক বিধবার 
পুত্রকে আহত করিয়৷ বসেন। এ বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে এ দন্বন্ধে 
নালিশ করে। কর্তব্যনিষ্ঠট কাজী তখন পেয়াদার হাত দিয়া স্থলতানের কাছে 
সমন পাঠান । পেয়াদা' সহজ পথে স্থলতানের কাছে সমন লইয়। যাওয়ার উপায় 
নাই দেখিয়া অসময়ে আজান দিয় স্বলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন স্থলতানের 
কাছে পেয়াদীকে লইয়! যাওয়া হইলে সে তাহাকে সমন দিল। ম্ৃলতান তৎক্ষণাৎ 
কাঁজীর আর্ালতে উপস্থিত হইলেন | কাজী তাহাকে কোন খাতির ন৷ দেখাইয়! 
বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে নির্দেশ দিলেন। স্থুলতান সেই নির্দেশ পালন 
করিলেন। তখন "কাজী উঠিয়া! দীড়াইয়া স্থবলতানকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া 
মসনদে বসাইলেন। স্থলতানের বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকানে! 
ছিল, সেটি বাহির করিয়া তিনি কাজীকে বলিলেন যে তিনি স্থলতান বলিয়া 
কাজী যদি বিচারের সময় তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, তাহা! হইলে 
তিনি তলোয়ার দিয়া কাজীর মাথা কাটিয়া ফেলিতেন। কাঁজীও তাহার, 
মসনদের তলা হইতে একটি বেত বাহির করিয়া বলিলেন, স্থলতান বদি 
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আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতেন, তাহা হইলে আদালতের বিধান অনুসারে 
তিনি এ বেত দিয়া তাহার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করিতেন-_ইহার জন্য তাহাকে 
বিপদে পড়িতে হইবে জানিয়াও ! তখন সুলতান অতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কাঁজীকে- 
অনেক উপহার ও পাঁরিতোধিক দিয়া ফিরিয়া আদিলেন। 

এই কাহিনীটি সত্য কিনা তাহা বল] যায় না। তবে সত্য হওয়া সম্পূর্ণ 
সভব। কারণ গিয়াহ্ুদ্দীনকে লেখা বিহাঁরের দরবেশ মুজাঁফফর শাম্স্‌ বল্ধির 
চিঠি হইতে জান! যাঁয় যে গিয়ান্ুদ্দীন সত্যই ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। 
বল্থির চিঠি হইতে জানা যায় যে, গিক্সাঙ্ুদ্দীন প্রথম দিকে স্বখ এবং 
আমোদপ্রমোদে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু বল্থির সহিত পত্রালাপের সময় তিনি 
পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন যাঁপন করিতেছিলেন। গিয়াস্থদ্দীন বিস্া, মহত্ব, 
উদ্বারতা, নির্ভঁকতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন এবং পেজন্য তিনি রাঁজা 
হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। গিয়ান্দ্দীন কবিও ছিলেন এবং সুন্দর গজল 
লিখিয়া মুজাফফর শাম্স্‌ বল্থিকে পাঠাইতেন। 

বল্খি ভিন্ন আর একজন দরবেশের সহিত গিয়াস্থদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
তিনি আলা অল-হকের পুত্র নূর কুত্বং আলম। “রিয়াজ-এর মতে ইনি 
গিয়ান্থদ্দীনের সহপাঠী ছিলেন। গিয়াঙ্থদ্দীন ও নূর কু্ব১ আলম উভয়ে 
পরম্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, নূর কুত্ব. আলমের ভ্রাতা 
আজম খাঁন সুলতানের উজীর ছিলেন; তিনি নূর কুত্বংকে একটি উচ্চ রাজপদ 
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নূর কুত্ব, তাহাতে রাঁজী হন বাই। 

মুজাফফর শাম্স্‌ বল্খি ও নূর কুত্ব আলমের সহিত গিয়ান্দ্দীনের এই ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক হইতে বুঝিতে পার! যাঁর, গিয়াহুদ্দীনও পিতা ও পিতামহের মত সাধু- 
সম্তদের ভক্ত ছিলেন। তাহার ধর্মনিষ্ঠার অন্য নিদর্শনও আমরা পাঁই। অল- 
সখাওয়ী এবং গোলাম আলী আজীদ বিলগ্রামী নামে দুইজন প্রামাণিক গ্রস্থকারের 
লেখ৷ হইতে জান! যায় যে, গিয়াহ্ুদ্দীন অনেক টাক! খরচ করিয়া মন্কা ও মদিনায় 
ছুইটি মাদ্রাসা! নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্কার মাঁদ্রাসাটি নির্মাণ করিতে বার 
হাজার মিশরী ন্বর্ণ-মিথকল লাগিয়াছিল। গিয়াস্দ্দীন নিজে হানাফী ছিলেন কিন্ত 
মন্কার মান্রাসায় তিনি হানাফী, শাফেয়ী, মাঁলেকী ও হানবালী--মুসলিম 
সম্প্রদায়ের এই চারিটি মধুবের জন্যই বক্তৃতার ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন। ইহা! ভিন্ন 
গিয়াহুদ্ধীন মঙ্কাতে একটি সরাইও নির্মাণ করান এবং মাদ্রাসা ও লরাইয়ের ব্যয় 


৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


নির্বাহের জন্ত এই ছুই প্রতিষ্ঠানকে বহুমূল্যের সম্পত্তি দান করেন। তিনি মন্ধার 
আরাফাহ. নামক স্থানে একটি খালও খনন করাইয়াছিলেন। গিয়াহ্ুদ্দীন মক্কায় 
য্াকুৎ অনানী নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন, ইনিই এই সমস্ত কাজ 
নুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেন। গিয়ান্থদ্দীন মক্কা ও মদিনার লোকদের দান করিবার 
জন্ত বিপুল পরিমাঁণ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মন্তার শরীফ গ্রহণ 
করেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে মক্কা ও মদিনার প্রতিটি লোৌককেই কিছু কিছু 
দেওয়া হয়। 

বিদেশে দূত প্রেরণ গিয়ান্দ্দীনের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট । 
জৌনপুরের সুলতান মালিক সারওয়ারের কাছে তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং 
তীহাঁকে হাতী উপহার দিয়াছিলেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, চীন- 
সম্রাট যু-লোঁর কাছে গিয়ান্থদ্দীন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ ্বীষ্টার্ধে উপহার সমেত 
দূত পাঠ।ইয়াছিলেন। যুংলো ইহাঁর প্রত্যুতরস্বরূপ কয়েকবার গিয়াসুদ্দীনের 
কাছে উপহার সমেত দূত পাঠান। 

কিন্তু গিয়ান্থদ্দীন যে সমস্ত ব্যাপারেই কৃতিত্বের পরিচয় ধিয়াছিলেন, তাহা 
নহে। কোন কোন ব্যাপারে তিনি শোঁচনীয় ব্যর্থতারও পরিচয় দিয়াছেন। 
যেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তিনি মোটেই সুবিধা করিতে পারেন নাই। মিংহামনে 
আরোহণের পূর্বে তীহাঁর পিতার সহিত তাহার যে বিরোধ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহাতে রাজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। [িংহাসনে 
আরোহণের পরে গিয়ান্দ্দীন যে সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তীহাঁতেও সামরিক 
শক্তির অপচয় ভিন্ন আর কোন ফল হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে 
পরাজয়ও বরণ করিতে হয়। কথিত আছে, শাহেব খান (?) নামে এক ব্যক্তির 
সহিত গিয়াস্ুদ্দীন দীর্ঘকাল নিক্ষল যুদ্ধ চাঁলহিয়! প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, 
অবশেষে নূর কুত্ব. আলম উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্ত সন্ধির 
কথাবার্তা চলিবার সময় গিয়ান্দ্দীন শাহেব খানকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন 
এবং এই বিশ্বাসঘাতকতা ঘ্বারা কোনক্রমে নিজের মান বাঁচান। গিয়াহুদ্দীন 
কামরূপ-কামতা রাজ্যের কিছু অংশ সাময়িকভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে, গিয়ান্দ্দীন কামতা-রাজ ও অহোম-রাঁজের মধ্যে বিরোধের সুযোগ 
পইয়! কামতা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার আক্রমণের ফলে কামতাঁ” 
রাজ অহোম-রাজের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়! সদ্ধি করেন এবং তাহার পর 


বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ- ইলিয়াস শাহী বংশ ৪৫ 


উভয় রাজ! মিলিতভাবে গিয়াস্থদ্দীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তাহার 
ফলে গিয়াস্থদ্দীনের বাহিনী কামতা! রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়, 
মিথিলার অমর কবি বিদ্যাঁপতি তাহার একাধিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ষে তাহার 
পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ একজন গোড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন $ যতদূর মনে. 
হয়, এই গোৌড়েস্বর গিয়ান্দ্দীন আজম শাহ। 

গিয়ান্ুদ্দীন যে তাহার শেষ জীবনে হিন্দুদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ 
করিয়াছিলেন ও তাহার জন্যই শেষ পর্যস্ত তিনি শোচনীয় পরিণাঁম বরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। মুজাঁফফর শামস বল্খির ৮০০ 
হিজরাঁয় ( ১৩৯৭ খ্রীঃ) লেখা! চিঠিতে পাই তিনি গিয়ান্ুদ্দীনকে বলিতেছেন যে 
মুসলিম রাজ্যে বিধর্মীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে। 
গিয়াস্থদ্দীন বল্থিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতেন। 
স্থৃতরাঁং তিনি যে এই ব্যাঁপারে বল্খির অভিপ্রায় অনুযায়ী চলিয়াছিলেন অর্থাৎ 
রাঁজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করিয়াছিলেন, ইহাই 
সম্ভব। ইহাঁর স্বপক্ষে কিছু প্রমাণও আছে। গিয়াহ্ুদ্দীন ও তাহার পুত্র 
সৈুদ্দীন হম্জা শাহের রাজত্বকালে কয়েকবার চীন-সম্রাটের দূতের! বাংলার 
রাজদরবারে আসিয়াছিলেন। তাহার! দেখিয়াছিলেন যে বাংলার স্থুলতানের 
অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকলেই মুঘলমান, একজনও অমুলমাঁন নাই । 
এই কথ! জনৈক চীনা রাজপ্রতিনিধিই লিখিয়। গিয়াছেন। 

ফিরিশতার মতে হিন্দু রাঁজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের একজন 
আমীর ছিলেন। আবার ররিয়াজ-এর মতে এই রাজা গণেশের চত্রান্তেই 
গিয়াহ্ুদ্দীন নিহত হইয়াঁছিলেন। মনে হয়, বল্খির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ 
করিয়া গিয়ান্দ্দীন রাজ গণেশ প্রমুখ সমস্ত হিন্দু আমীরকেই পদচ্যুত করিয়া- 
ছিলেনঃ তাহাঁর ফলে রাজা গণেশ গিয়া্বদ্দীনের ' শত্রু হইয়া ঈীড়ান এবং শেষ 
পর্যস্ত তিনি চক্রাস্ত করিয়া গিয়াক্থদ্দীনকে হত্যা করাঁন। গিয়াস্থদ্দীন যে শেষ 
জীবনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ-- 
তাহার রাজত্বকালে আগত চীন! রাজদূতদের কেবলমাত্র বাংলার মুনলমানদের 
জীবনযাত্রাই দেখানো হইয়াছিল, বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিবরণই 
লেখেন নাই। 

গিয়াঙ্দ্দীন যে কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন তাহ। পূর্বেই বল! হইয়াছে। 


"6৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে তীহাঁর যৌগাষোগ ছিল, কিন্তু কোন ভারতীয় কবির 
সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। 
*বিদ্যাপতি কবি*-র ভনিতাযুক্ত একটি পদে জনৈক "গ্যাসদীন সুরতান*-এর 
প্রশন্তি আছে । অনেকের মতে এই “বিদ্াপতি কৰি* মিথিলার বিখ্যাত কবি 
বিদ্যাপতি (জীবৎকাল আঃ ১৩৭০-১৪৬০ খ্রীঃ) এবং “গ্যাসদীন স্ুরতাঁন (সুলতান) 
গিয়াহ্দ্দীন আজম শাহ। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্বনিশ্চিত হইবার মত প্রমাণ মিলে 
নাই। বাংলা “ইউন্নফ-জৌলেখা” কাব্যের রচয়িতা শাহ মোহাম্মদ সগীরের আত্ম- 
বিবরণীর একটি ছত্রের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে 
গিয়াহুন্ীন আজম শাঁহ সগীরের লমসাময়িক ও পৃষ্ঠপোষক নৃপতি ছিলেন। কিন্ত 
এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে স:শয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে । 

গিয়ানুদ্দীন আজম শাহ পিতাঁর মৃত্যুর পর কুড়ি বদর রাজত্ব করিয়া 
১৪১০-১১ প্রীষ্টাব্দে পরলোৌকগমন করেন। 


৭। সৈফুদ্দীন হম্জ। শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও 
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 


গিয়ান্দ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তীহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পনুলতান-উস্-সলাতীন* (রাজাধিরাজ ) 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সৈফুদ্দীন চীন-সমরাট যু-লোর কাছে দূত পাঠাইয়! 
গিয়ান্দ্দীনের মৃত্যু ও নিজের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। 
চীন-সম্রাটও বাংলার মৃত রাজার শোকানুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য এবং নৃতন 
রাজাকে স্বাগত জানাইবাঁর জন্য তাহার প্রতিনিধিদের পাঠাইয়াছিলেন। 

সৈফুদ্দীনের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। ছুই বদর 
রাজত্ব করিবার পর সৈছুদ্দীন পরলোকগমন করেন। সৈফুদ্দীনের পরে শিহাবুদ্দীন 
বায়াজিদ শাহ স্থলতান হন। ইবনূই-হজর নামে একজন সমসাময়িক আরব- 
দেশীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, হুম্জা শাহ তাহার ক্রীতদাস শিহাব (শিহাবুদ্দীন 
বায়াজিদ শাহ ) কর্তৃক নিহত হইয়াঁছিলেন। 

শিহাবুদ্দীন রাজার পুত্র না হইয়াও রাজসিংহাঁসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ 
অমিতশক্তিধর রাজা গণেশ তীহার পিছনে ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের 


বাংলার স্বাধীন স্বলতানগণ-__ইলিয়াস শাহী বংশ ৪৭ 


সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, রাজা গণেশই শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে 
শাঁসন্ক্ষমতা৷ করায়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রাঁজকোধও তাহারই হাতে আসিয়ছিল, 
শিহাবুদ্দীন নাঁমে মাত্র সুলতান ছিলেন। 

_ শিহাবুদ্ধীন একবার চীনসম্রাটের কাছে দূত মারফত একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র 
পাঠান এবং সেই সঙ্গে জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া! এবং এদেশে উৎপন্ধ আরও 
অনেক দ্রব্য উপহাঁরন্বূপ পাঠান। তাহার পাঠানে! জিরাফ চীনদেশে বিপুল 
উদ্দীপন! স্থষ্টি করে। 

ছুই বৎসর € ১৪১২-১৪ গ্রীঃ ) রাজত্ব করিবার পরে শিহাবুদ্ধীন পরলোকগমন 
করেন। কাহারও কাহারও মতে রাজা! গণেশ তাহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন । 
সমসাময়িক আরবদেশীয় গ্রন্থকার ইব.বুই-হজরও লিখিয়াছেন যে গণেশ কর্তৃক 
শিহাবুদ্দীন ( শিহাব ) নিহত হইয়াছিলেন। সম্ভবত শিহাবুদ্দীন গণেশের বিরুদ্ধে 
কোন সময়ে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং তাহাঁরই জন্য গণেশ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে 
সরাইয়! দিয়াছিলেন। 

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখ যায় শিহাবুদ্দীন বায়াঁজিদ শাহের মৃত্যুর পরে 
সিংহাঁসনে আরোহণ করেন তাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কিন্ত 
কোন এঁতিহাঁসিক বিবরণীতে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায় 
না। যতদূর মনে হয়, রাঁজা গণেশ শিহীবুদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাহার শিশু পুত্র 
আঁলাউদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং তীহাঁকে নামমাত্র রাজ! করিয়! 
ব্াখিয়া নিজেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । 

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরার ( ১৪১৪-১৫ শ্ীঃ ) 
মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । ৮১৮ হিজরা হইতে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা সুরু 
হইয়াছে । ইহা! হইতে বুঝ] যায় যে, কয়েক মাস রাজত্ব করার পরেই আলাউদ্দীন 
সিংহাসন্চ্যুত হইয়াছিলেন। সম্ভবত রাঁজ। গণেশই স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায় 
করিয়া আলাউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। 


চতুর্ধ পারিচ্ছেদ 
ন্লাজা গণেশ ও তাহান্্ ত্বংশ 
১। বাজ গণেশ 


রাজ! গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক জন অবিস্মরণীয় পুরুষ। তিনিই 
একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষ ব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে 
কয়েক বৎসরের জন্ ব্যতিক্রম করিয়! হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবস্ঠ 
গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অত্যু্টয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু 
তাহ! সত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। 

“তবকাৎ-ই-আঁকবরী, “তারিখ-ই-ফিরিশতা+ “মাসির-ই-রহিমী? প্রভৃতি গ্রন্থে 
গণেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাঁয়। “রিয়াজ-উস-সলাঁতীন-এর বিবরণ 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ) বুকাননের বিবরণী, মুল্লা তকিয়ার বয়াজ, “মিরাৎ-উল আসরার' 
প্রভৃতি স্ত্রেও গণেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এই স্থত্রগুলি 
পরবতীকালের 'রচন1। সম্প্রতি গণেশ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু সমসাময়িক হুত্রও 
আবি্কুত হইয়াছে ; যেমন, _-দরবেশ নূর কুত্বং আলম ও আশরফ সিম্নানীর 
পত্রাবলী, ইব্রাহিম শকাঁর জনৈক সামস্তের আজ্ঞায় রচিত এবং গণেশ ও ইব্রাহিমের 
সংঘর্ষের উল্লেখ সংবলিত “সঙ্গীতশিরোমণি' গ্রন্থ, চীনসম্রাট কর্তৃক বাংলার রাজ- 
সভায় প্রেরিত প্রতিনিধিদলের জনৈক সদন্তের লেখা “শিং-ছা-্যৎলান" গ্রন্থ, আরবী 
এ্রতিহাসিক ইব ন্‌ই-হজর ও অল-সখাওয়ীর লেখা গ্রন্থদ্ধয়, দনুজমর্দনদেব ও 
মহেঙ্দেবের মুক্তা প্রভৃতি। 

উপরে উদ্লিখিত স্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়। রাজা গণেশের ইতিহাঁসটি মোটামুটি- 
তাবে পুনর্গঠন কর! সম্ভব হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ইতিহাঁসের সারমর্ম নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

রাজা গণেশ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী একজন জমিদার। উত্তরবঙ্গের 
ভাঁতুড়িয়া অঞ্চলে তাহার জমিদারী ছিল। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের 
স্থলতানদের অন্যতম আমীরও ছিলেন । 

গিয়াহুদ্দীন আজম শাহ, লৈছুদ্দীন হম্জা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও 


রাজ। গণেশ ও তীহার বংশ ৪৯ 


আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার রাজনীতিতে গণেশ বিশিষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ ছইজন সুলতানের আমলে তিনিই ফে 
বাংলা দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। ৮১৭ 
হিজরার ( ১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে 
সিংহাঁসনচ্যুত (ও সম্ভবত নিহত ) করেন এবং নিজের শ্জিশীলী পৈশ্তবাহিনীর 
সাহায্যে মুললমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া হ্বয়ং “বাংলার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

কিন্ত বেশীদিন রাজত্ব করা তীহার পক্ষে সম্ভব হইল ন1। বাংলার মুসলিম 
সম্প্রদায়ের একাংশ বিধর্মীর সিংহাসন অধিকারে অসস্তষ্ট হইয়া তাহার প্রচণ্ড 
বিরোধিত! করিতে লাগিলেন । ইহাঁদের নেতা ছিলেন বাংলার দরবেশর! । রাজা 
গণেশ এই বিরোধিতা কঠোরভাবে দমন করিলেন এবং দরবেশদ্র মধ্যে কয়েক- 
জনকে বধ করিলেন । ইহাতে দরবেশর] তাঁহার উপর আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
দ্রবেশদের নেতা! নূর কুত্ব, আলম উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রাস্ত 
নৃপতি জৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিম শকাঁর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক পত্র 
লিখিয়া জানাইলেন ষে গণেশ ঘোরতর অত্যাচারী এবং মুসলমানদের পরম শত্রু ; 
তিনি ইত্রাহিমকে সসৈন্যে বাংলায় আসিয়া গণেশের উচ্ছেদলাধন করিতে অনুরোধ 
জানাইলেন। ইব্রাহিম শকাঁ এই পত্র পাইয়া এ বিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ 
আশরফ পিমনাঁনীর উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং তীহাঁর সম্মতিক্রমে সৈন্ত- 
বাহিনী লইয়। বাংলার দিকে রওনা হইলেন। 

ষে সমস্ত দেশের উপর দিয়! ইব্রাহিম গেলেন, তাহাদের মধ্যে মিথিলা বা 
ত্রিহুত অন্ততম। ত্রিহুত জৌনপুরের স্থলতানের অধীন সামস্ত রাজ্য। কিন্ত 
এই সময়ে ত্রিছতের রাজা দেবসিংহকে উচ্ছেদ করিয়৷ তাঁহার স্বাধীনচেতা! পুত্র 
শিবসিংহ রাজ! হইয়াছিলেন। তিনি জৌনপুররাঁজের অধীনতা৷ অস্বীকার করিয়া 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং রাজা! গণেশের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। গণেশের সহিত যেমন বাংলার দরবেশদের সংঘর্ষ বাঁধিয়াঁছিল, 
শিবসিংহের সহিতও তেমনি ত্রিহুতের দরবেশদের সংঘর্ষ বাঁধিয়াছিল। ইন্রাহিম 
শকাঁ যখন ত্রিহুতে আসিয়! উপস্থিত হইলেন, তখন শিবসিংহ তাঁহার সহিত 
সন্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; ইব্রাহিম 
তাহার পশ্চান্ধাবন করিলেন এবং তীহাঁর ত্্দৃঢ় ছূর্গ লেহ্‌রা জয় করিয়া তাহাকে 


৫  বাংলা'দেশের ইতিহাস 


বন্দী করিলেন। অতঃপর ইব্রাহিম শিবসিংহের পিতা৷ দেবমিংহকে আনুগত্যের 
সর্তে ত্রিছতের রাঁজপদে পুনংপ্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

ইহার পর ইত্রাহিম আবার তীহাঁর অভিযান স্থরু করিলেন এবং বাংলায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজ গণেশ তীহাঁর বিপুল সামরিক শক্তির নিকট 
ধাড়াইতে পারিলেন না। তাহার উপরে তাহার পুত্র রাজনীতিচতুর ষছু ( নামাস্তর 
জিত্মল ) পিতাঁর পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইত্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। তখন 
গণেশ সরিয়! ঈীড়াইতে বাধ্য হইলেন। যছু রাজ্যের লোভে নিজের ধর্ম পর্যস্ত 
বিসর্জন দিলেন। ইন্রাহিম যছুকে মুসলমান করিয়া বাংলার সিংহাঁসনে বসাইলেন। 
যছু স্থলতান হইয়া জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাঁম গ্রহণ করিলেন; ৮১৮ হিজরাঁর 
€ ১৪১৫-১৬ খ্রীঃ ) মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। 

অতঃপর ইব্রাহিম দেশে ফিরিয়! গেলেন। জলালুদ্দীনের সিংহাসনে 
'আরোহণের ফলে বাংলায় আবার হিন্দুপ্রীধান্তের অবসান ঘটি" মুললিম প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্তন বেশীদিন স্থায়ী হইল না। রাজা গণেশ 
কিছুদিন পরে সুযোগ বুঝিয়! প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অল্পয়াসে নিজের ক্ষমতা 
পুনরুদ্ধার করিলেন । পুত্র জলালুদ্দীন নামে স্বলতাঁন রহিলেন, কিন্তু তিনি পিভাঁর 
ক্রীড়নকে পরিণত হুইলেন। বাংলাদেশে আবাঁর হিন্দুধর্মের জয়পতাঁক1 উড়িতে 
লাগিল। গণেশ আবার তীহাঁর প্রতিপক্ষ দরবেশদিগকে ও অন্ান্ত মুসলমান- 
দিগকে দমন করিতে লাগিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়া নূর কুত্ব আলম অতান্ত 
মর্মীহত হইলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন। 

এপিকে রাজা গণেশ যখন নান! দিক্‌ দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে 
করিলেন, তখন তিনি পুত্র জলালুদ্দীনকে অপসারিত করিয়! স্বয়ং “দন্ুজমার্দনদেব” 
নাম গ্রহণ করিয়। সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । দহুজমর্দনদেবএর ব্ঙ্গাক্ষরে 
ক্ষোদিত মুদ্রাও প্রকাঁশিত হইল; এই মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠায় রাজার নাম এবং 
অপর পৃষ্ঠায় টাকশাঁলের নাম, উৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং “চণ্ডীচরণপরায়ণস্থ*' 
লেখ! থাকিত। দনুজমর্দনদেব-রূপে সমগ্র ১৩৩৯ শকাব্দ ( ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ ) এবং 
১৩৪০ শকাব্দের ( ১৪১৮-১৯ গ্রীঃ ) কিয়দংশ রাজত্ব করিবার পর রাজ গণেশ 
পরলোকগমন করিলেন । সম্ভবত তিনি জলালুদ্দীন (ষছু)কে তাহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করাইয়াছিলেন এবং তাহাকে বন্দী করিয়! রাখিয়া 
ছিলেন। সম্ভবত জলালুদ্জীনের যড়ঘন্ত্রেই গণেশের মৃত্যু হয়। 


রাজ গণেশ ও তাহার বংশ €১ 


স্ব সময়ের জন্য রাঁজত্ব করিলেও রাজ! গণেশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের 
উপরই তাহার কর্তৃত্ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রায় 
সমস্তটা এবং মধ্যবর্শ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ তীহার রাজ্যের অস্তভূর্ষি 
ছিল। | 

রাজা গণেশ ষে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কুশাগ্রবুদ্ধি কূটনীতিজ্ঞ 
ছিলেন, তাহ! তাহার পূর্ববণিত ইতিহাঁস হইতেই বুঝা যায়। তিনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দুও ছিলেন। চন্তীদেবীর প্রতি তাহার আহ্বগত্যের কথা তিনি মুদ্রায় ঘোষণ! 
করিয়াছিলেন $ বিষুরতক্ত ব্রাহ্মণ পল্মলাভের তিনি চরণপূজা করিতেন, এ কথা 
পদ্মনাভের বংশধর জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। পরধর্মঘবেষ হইতে 
রাজ! গণেশ একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি মসজিদ ও 
এক্সামিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি বহু মুসলমানের 
প্রতি দমননীতি প্রয়োগও করিয়াছিলেন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
রাজনৈতিক কারণে উহা! করিয়াছিলেন। মুগলমানদের প্রতি গণেশের 
অত্যাচার সম্বন্ধে কোন কোন সুত্রে অনেক অতিরঞ্জিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে । 
ফিরিশতাঁর কথ বিশ্বীদী করিলে বলিতে হয় গণেশ অনেক মুঘলমানের 
আস্তরিক ভাঁলবাসাও লাভ করিয়াছিলেন। ফিরিশতার মতে গণেশ দক্ষ 
নুশামকণ ছিলেন । 

গৌড় ও পাওুয়ার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্যকীতি গণেশেরই নিমিত 
বলিয়া বিশেষজ্ঞের মনে করেন। ইহাদের মধ্যে গৌড়ের “তে খানের 
সমাধিভবন* নামে পরিচিত একটি সৌধ এবং পাওয়ার একলাখী প্রাসাদের 
নাম উল্লেখযোগ্য । গণেশ বিখ্যাত আদিন! মসজিদের সংস্কার সাধন করিয়া 
উহাঁকে তীাহাঁর কাছারীবাড়ীতে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ 
আছে। 

গণেশের নাম প্রায় সমস্ত ফাঁসী পুথিতেই 'কান্স্‌” লেখা হইয়াছে এই কারণে 
কেহ কেহ মনে করেন, তীহার প্রকৃত নাম ছিল “কংস+। কিন্ত গ্রাচীন ফার্সী 
পু থিতে প্রাক্ম সর্বত্রই গন ( গাঁফ১)-এর জায়গায় “কৃ* (কাঁফ.) লিখিত হইত 
বলিয়! ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যায় ন1। বুকাঁননের বিবরণী 
এবং কয়েকটি বৈষ্কব গ্রস্থের সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, গণেশ'ই তাহার প্রকৃত 
নাম। কোন কোন সুক্রের মতে তীহাঁর নাম ছিল “কা । 


৫২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


২। মহেজ্দ্রদেব 

গণেশ বা দনুজমর্দ্নদেবের সমস্ত মুদ্রাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাবের। ১৩৪০ 
শকাব্বেই আবার মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন হিম্টু রাজার মুদ্রা পাঁওয়া 
যাইতেছে। ইহার মুদ্রাগুলি দহুজমর্দনদেবের মুদ্রারই অনুরূপ । 

ইহা! হইতে বুঝা যায় যে, মহেন্দ্রদেব দন্ুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং 
সম্ভবত পুত্র। কোঁন কোন পণ্ডিত মনে করেন মহেজ্দ্রদেব জলালুদ্দীনেরই হিন্দু 
নাম, পিতার মৃত্যুর পরে জলালুদ্দীন কিছু সময়ের জন্য এই নামে মুদ্রা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। মহেন্দ্রদেব তাহার মুদ্রায় 
নিজেকে “চণ্ডীচরণপরায়ণ' বলিয়াছেন, যাহা! নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্ধীনের 
পক্ষে সম্ভব নহে। 

“তাঁরিখ-ই-ফিরিশ্তাঁর মতে গণেশের আর একজন পুত্র ছিলেন, ইনি 
জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ। দন্ুজমর্দনদেবের ও জলালুদ্দীনের মুদ্ররি মাঁবখাঁনে মহেন্্র- 
দেবের মুদ্রার আবির্ভাব হইতে এইরূপ অন্থ্মাঁন খুব অসঙ্গত হইবে না যে, মহেন্দ্র 
দেব জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন ? কিন্তু জলালুদ্দীন অল্প সময়ের মধ্যেই মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত 
করিয়া সিংহাসন পুনরধিকার করেন। অবশ্ঠ ইহ] নিছক অনুমান মাত্র। 

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৪১৮ গ্রীঃর এপ্রিল হইতে ১৪১৯ গ্রীঃর 
জাহ্ুয়ারী--এই নয় মাসের মধ্যে দহথজমা্দনদেব, মহেন্রদেব ও জলালুদ্দীন--তিনজন 
রাঁজাই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা! হইতে বুঝা যায়, মহেন্দ্রদেব খুবই অল্প সময় 
রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। | 


৩। জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ছুই দফাঁয় রাজত্ব করিয়াছিলেন-স্্প্রথমবার ৮১৮-১৪৯ 
হিজরায় ( ১৪১৫-১৬ খ্রীঃ ) এবং দ্বিতীয়বার ৮২১-৩৬ হিজরাঁয় (১৪১৮-৩৩ থ্রীঃ)। 
প্রথমবারের রাজত্বে জলালুদ্দীনের রাঁজসতাঁয় চীন-সম্াটের দূতেরা! আসিয়া- 
ছিলেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছাশ্ং-লান' হইতে জান! যায় যে, জলালুদ্দীন 
প্রধান দরবার-ঘরে বসিয়! চীন! রাজদুতদের দর্শন দিয়াছিলেন ও চীন-সম্রাট কর্তৃক 
প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি চীনা দূতদের এক ভোজ 


রাজ। গণেশ ও তাহার বংশ ৫৩ 


দিয়! আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, এই ভোজে মুনলমাঁনী রীতি অহ্্যায়ী গোমাংস 
পরিবেশন করা হইয়াছিল এবং নুর দেওয়া হয় নাই। অতঃপর জলালুদ্দীন 
ফূতদের প্রত্যেককে পদমর্যাদা! অনুযায়ী উপহার প্রদান করেন এবং স্বর্ণময় আধারে 
রক্ষিত একটি পত্র চীনসম্রাটকে দিবার জন্য তাহাদের হাতে দেন। 

জলালুদ্দীনের দ্বিতীয়বার রাঁজত্বেরও কয়েকটি ঘটনার কথা জানিতে পার! 
যায়। আবছুর রজ্জাক রচিত “মতলা-ই-সদাইন' ও চীনা গ্রন্থ “মিংশর-এর 
সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিম 
শকা জলালুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । তৈমুরলঙ্গের পুত্র শাহরুখ 
তখন পারস্যের হিরাটে ছিলেন ; তাহার নিকটে এবং চীন লম্াট মুং-লোর নিকটে 
দূত পাঠাইয়া জলালুদ্দীন ইব্রাহিমের আক্রমণের কথা জানাঁন। তখন শাহ্‌রুখ ও 
মুংলে৷ উভয়েই ইত্রাহিমকে ভর্ন। করিয়৷ অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন, 
ইত্রাহিমও আক্রমণ বন্ধ করেন। 

আরাঁকান দেশের ইতিহাঁদ হইতে জানা যায় ষে, আরাঁকানরাজ মেং- 
সোঁআ-ম্উন (নামান্তর নরমেইখ.লা ) ব্রন্মের রাজার লহিত যুদ্ধে পরাঁজিত হইয়া 
রাজ্য হারান এবং বাংলার সুলতানের অর্থাৎ জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের কাছে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। জালালুদ্দীনকে আরকানরাজ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহাষ্য 
করায় জলালুদ্দীন প্রীত হইয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের জন্য এক সৈম্যবাহিনী দেন। 
এ গেম্বাহিনীর অধিনায়ক বিশ্বীসঘাতকতা করিয়। ব্রন্মের রাজার সহিত যোগ 
দেয় এবং আরাকাঁনরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোনক্রমে পলাইয়৷ 
আপিয়! জলালুদ্দীনকে সব কথা জানান। তখন জলালুদ্দীন আর একজন সেনা- 
নায়ককে প্রেরণ করেন এবং ইহার প্রচেষ্টায় ১৪৩০ গ্রীষ্টান্দে আরাকানরাজের হত 
রাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্তু জলানুদ্দীনের উপকারের বিনিময়ে আরাকানরাজ 
তাহার সামন্ত হইতে বাধ্য হইলেন। 

ইবম্*ই-হজর ও অল-সখাঁওয়ীর লেখা! গ্রন্থ্ধয় হইতে জান! যায় যে, জলালুদ্দীন 
ইমলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাহার পিতা কর্তৃক বিধ্বস্ত 
মসজিদগুলির সংস্কার সাধন করেন; তিনি আবু হাঁনিফার সম্প্রদায়ের মতবাদ 
গ্রহণ করেন; মন্কায় তিনি অনেকগুলি ভবন ও একটি স্থন্দর মান্রাস! নির্যাণ 
করাইয়াছিলেন ; খলিফার নিকট এবং মিশরের রাজা! অল-আশরফ বার্স্বায়ের 
নিকট তিনি অনেক উপহার পাঠাইয়াছিলেন ; খলিফা! জলানুদ্দীনের প্রার্ঘন! 


৫৪ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


অন্থযায়ী জলালুদ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠাইয়া তাঁহার “অনুমোদন” 
জানান । 

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদ্দীন নিষ্ঠাবান মৃসলমান: 
ছিলেন। ইহার প্রমাণ অন্যান্য বিষয় হইতেও পাঁওয়া যাঁয়। প্রায় ছুই শত 
বৎসর ধরিয়া বাংলার সথলতানদের মুদ্রায় “কলমা” উৎকীর্ণ হইত না, জলালুদ্দীন 
কিন্তু তাহার মুদ্রীয় 'কলমা” খোদাই করান। রাজত্বের শেষ দিকে জলালুদ্দীন 
“খলীফৎ আল্লাহ্‌ ( ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ) উপাধি গ্রহণ করেন। জলালুদ্দীন 
তাহার পূর্বতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ সহাম্ুভূতিশীল ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। বুকাননের বিবরণী অনুসারে তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া 
মুসলমান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহু হিন্দু কামরূপে পলাইয়া গিয়়াছিল 
পরিয়াজ-এর মতে ইতিপূর্বে জলালুদ্দীনকে হিহ্দুধর্মে পুনর্ীক্ষিত করার ব্যাপাঁরে যে 
সমস্ত ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল; জলালুদ্দীন ক্ষমতা প্রাপ্ত'হইয়! তাহাদের ঘন্ত্রণ। 
দিয়া গোমাংস খাওয়াইয়াছিলেন। 

কিন্ত ম্বৃতিরত্ুহার' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যাঁয় যে, এই 
জলালুদ্দীনই রাঁয় রাজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে তাহার মেনাপতির 
পদে নিষুক্ত করিয়াছিলেন। 'ম্বতিরত্বহার-এর লেখক বৃহস্পতি মিশ্রও জলালু- 
দ্দীনের নিকটে কিছু সমাদর পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝ! যাঁয় ষে, 
জলালুদ্দীন হিন্দু ধর্মের অনুরাগী না হইলেও যৌগ্য হিন্দুদের মর্ধাদাদান করিতেন। 
সংস্কত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশরের সমাদর করার কারণ হয়ত জলালুদ্দীনের প্রথম 
জীবনে প্রাঞ্ সংস্কৃত শিক্ষা | 

মুসলমান এঁতিহাঁসিকদের মতে জলালুদ্দীন সথশাঁসক ও ন্যায়বিচারক ছিলেন ৯ 
রিয়াজা-এর মতে তিনি জনাকীর্ণ পাও্য়! নগরী পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে রাজধানী 
স্থানাস্তরিত করেন। 

জলালুদ্দীনের রাজ্যের আয়তন খুব বিশাল ছিল। প্রাযস সমগ্র বাংলাদেশ ও. 
আরাকান ব্যতীত--ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও কিছু অংশ অন্তত সাময়িকভাবে 
তাহার রাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল বলিয়! মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়। 

জলালুদ্দীন ১৪৩৩ শ্রীঃর গোড়ার দিক পর্বস্ত জীবিত ছিলেন বলিয়। প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয়। সম্ভবত তাহাঁর অল্প কিছুকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। 
পাঁওয়ার একলাখী প্রাসাদে তাহার সমাধি আছে। 


বাজ গণেশ ও তাহার বংশ ৫€ 


৪। শামসুদ্দীন আহমদ শাহ 

জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শামহুদ্দীন আহমদ শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । “আইন-ই-আকবরী', “তবকাৎই-আকবরী» 
“তারিখ ই-ফিরিশ.তা”, “রিয়াজ-উস্-সলাতীন+ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শামসুদ্দীন 
আহমদ শাহ ১৬ বা ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহ! সত্য হইতে 
পারে না। কারণ শামসুদ্দীন আহমদ শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসর অর্থাৎ ৮৩৬ 
হিজর] ( ১৪৩২-৩৩ প্ীঃ) ভিন্ন আর কোন বৎদরের মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। 
এদিকে ৮৪১ হিজরা (১৪৩৭-৩৮ গ্রীঃ ) হইতে তীহার পরবর্তী সুলতান 
নাসিরুদ্দীন মাহ.মুদ শাহের মুদ্রা পাঁওয়া যাইতেছে । বুকাননের বিবরণী অন্সারে 
শামসুদ্দীন তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়। 

ফিরিশ.তার মতে শামস্থদ্দীন মহান, উদার, ন্তাক্সপরায়ণ এবং দানশীল নৃপতি 
ছিলেন। কিন্তু “রিয়াজ'এর মতে শামন্দ্দীন ছিলেন বদমেজীজী, অত্যাচারী 
এবং রক্ুপিপান্থ ; বিনা কারণে তিনি মানুষের রক্তপাত করিতেন এবং গর্ভবতী 
সত্রীলৌকদের উদর বিদীর্ণ করিতেন। সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার ইবজই- 
হজরের মতে শামহুদ্দীন মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে রাজ! হইয়াছিলেন ! এই কথা 
সত্য হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার সন্বদ্ধে ফিরিশ তাঁর প্রশংসা এবং “রিয়াঁজ'-এর 
নিন্দা-_-ছুইই অতিরঞ্জিত। 

রিয়াজ" ও বুকাঁননের বিবরণীর মতে শামস্থদ্দীনের ছুই ত্রীতদাস সাদী খান ও 
নাসির খান ষড়যন্ত্র করিয়া! তাহাকে হত্যা! করেন। এই কথা সত্য বলিয়া মনে 
হয়, কারণ একলাখী প্রানাদের মধ্যস্থিত শামস্দ্দীনের সমাধির গঠন শহীদের 
সমাধির অনুরূপ | 

শামন্ুদ্দীন সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জান যায় না। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইল । 


পঞ্চম পাতিচ্ছেদ 
মাহ শাহী বংশ ও হাব্শী ব্রাভীতু 


১। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ 


শামসুদ্দীন আহ শাহের পরবর্তী সুলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। 
ইনি ১৪৩৭ খ্রীঃ ব1 তাহাঁর ছুই 'এক বৎসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
€রিয়াজ'-এর মতে শাম্থদ্দীন আহ্‌অদ শাহের দুই হত্যাকারীর অন্যতম শাদী খান 
অপর হত্যাকারী নাসির খানকে বধ করিয়া নিজে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাসির খান তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে হত্যা করেন 
এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আহমদ শাহের অমাত্যেরা তাহার 
কর্তৃত্ব মানিতে রাঁজী না হইয়া তাহাকে বধ করেন এবং শামসুদ্দীন, ইলিয়াস 
শাহের জনৈক পৌত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে সিংহাঁসনে বসাঁন। অন্ত 
বিবরণগুলি হইতে “রিয়াজ'-এর বিবরণের অধিকাংশ কথারই সমর্থন পাওয়। যায় 
এবং তাহাদের অধিকাঁশেরই মতে নাসিরুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর । 
বুকাননের বিবরণী হইতেও “রিয়াজ'-এর বিবরণের সমর্থন মিলে, তবে বুকাননের 
বিবরণীতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বলা হয় নাই। 
বুকাননের বিবরণীর মতে শামস্থদ্দীন আহমদ শাহের ক্রীতদাস ও হত্যাকারী 
নাঁপির খান ও নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ অভির লোক । 

আধুনিক এ্রতিহাসিকদের অধিকাংশই ধরিয়া লইয়াছেন ষে নাসিরুদ্দীন 
মাহ্য্দ শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের সস্তাঁন, এই কারণে তীহারা নাসিরুদ্বীনের 
বংশকে “পরবর্তী ইলিয়াস .শাহী বংশ” নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার 
পরিবর্তে “মাঁহ-্্দ শাহী বংশ” নামই (নাসিরুদ্দীন মাহতুদ শাহের নাম 
অনুসারে ) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। “রিয়াজ'-এর মতে নাসিরুদ্দীন সমস্ত কাজ 
স্যায়পরায়ণতা ও উদারতার সহিত করিতেন 3 দেশের আবালবুদ্ধনিবিশেষে 
সমন্ত প্রজা তাহার শাসনে সন্তষ্ট ছিল) গৌড় নগরীর অনেক ছূর্গ ও 
প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করান। গৌড় নগরীই ছিল নাসিরুদ্দীনের রাজধানী । 
নাসিরুদ্দীন যে সুযোগ্য নৃপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ 
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তাহা না হইলে তাহার পক্ষে সুদীর্ঘ ২৪২৫ বৎসর রাজত্ব করা সভব 
হইত না। 

নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে শাস্তিতেই কাটিয়াছিল। তবে 
উড়িস্তার রাজ! কপিলেন্দ্রদেবের ( ১৪৩৫-৬৭ গ্রীঃ ) এক তাঁত্রশাসনের সাক্ষ্য হইতে 
অনুমিত হয় ষে, কপিলেন্দ্রদেবের সহিত নািরুদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। খুলনা. 
যশোঁহর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাপক প্রবাদ এবং বাগেরহাট অঞ্চলে প্রাপ্ত এক শিলাঁ 
লিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় ষে, খান জহান নামে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের 
জনৈক সেনাপতি এঁ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর 
বিদ্যাপতি তাঁহার “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে বলিয়াছেন যে তীহাঁর পৃষ্ঠপোষক ভৈরব- 
মিংহ গৌড়েশ্বরকে “নস্রীকৃত” করিয়াছিলেন; “হুর্গাভক্তিতরক্গিণী” ১৪৫০ গ্রীঃর 
কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়, স্থতরাঁং ইহাতে উল্লিখিত গোঁড়েশ্বর নিশ্চয়ই বাংলার 
তৎকালীন স্থলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। সম্ভবত মিথিলার রাজ! ভৈরব- 
সিংহের সহিত নাপিরুদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। মিথিলার সন্নিহিত অঞ্চল 
নাসিরুদ্দীনের অধীন ছিল--ভাঁগলপুর ও মুঙ্গেরে তাহার শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে। কুতরাং মিথিলার রাজাদের সহিত তাহার যুদ্ধ হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে চীনের সহিত বাংলার রাঁজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। ৩৪ বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্ক অব্যাহত "ছিল। নাসিরুদ্দীন ছুইবার-- 
১৪৩৮ ও ১৪৩৯ শ্বরীষ্টান্বে চীনসয্াটের কাছে উপহার পমেত রাজদুত পাঠাইয়া- 
ছিলেন। প্রথমবার তিনি চীনসম্রাটকে একটি জিরাফও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার পর চীনের সঙ্গে বাংলার যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । এজন্য নাসিরুদ্দীন 
দবায়ী নহেনঃ চীনসম্রাটই দায়ী। লো! ( ১৪০২-২৫ খ্রীঃ) যখন চীনের অত্রাট 
ছিলেন, তখন যেমন বাংল! হইতে চীনে দূত 'ও উপহার যাইত, তেমনি চীন হইতে 
বাংলায়ও দূত ও উপহার আসিত। কিন্তু মুং-লোর উত্তরাধিকারীর! শুধু বাংলার 
রাজার পাঠানো! উপহার গ্রহণ করিতেন, নিজের! বাংলার রাজার কাছে দূত ও 
উপহার পাঠাইতেন না। তাহার! বোধহয় ভাবিতেন যে লামস্ত রাজা ভেট 
পাঠাইয়াছে, তাহার আবার প্রতিদান দিব কি! * বল! বাহুল্য এই একতরফা 


' চীন সত্রাটর! পৃথিবীর অন্তান্ত রাজাদের নিজেদের সামন্ত বলিয়াই মনে করিতেন। . . 


৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


উপহার প্রেরণ বেশীদিন চলা সম্ভব ছিল ন1। তাহার ফলে উভয় দেশের সংযোগ 
অচিরেই ছিন্ন হইয়া যায়। 


২। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ: 


রুকহুদ্দীন বারবক শাহ নাসিরুদ্দীন মাহ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী । 
ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সলতান। 

বারবক শাহ অন্তত .একুশ বংসর--১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ খ্রীঃ পর্যস্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ ্্রীঃ পর্যস্ত তিনি 
নিজের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, ১৪৭৪ 
হইতে ১৪৭৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি তাহার পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, 
অবশিষ্ট সময়ে তিনি এককভাবে রাঁজত্ব করেন। বাংলার স্থুলতানদের মধ্যে 
অনেকেই নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছেন । 
সুলতানের মৃত্যুর পর যাহাতে তীহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া সংঘর্ষ না 
বাধে, সেই জন্যই সম্ভবত বাংলাদেশে এই অভিনব প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। 

বাঁরবক শাহ অনেক নৃতন রাজ্য জয় করিয়! নিজের রাজ্যের অস্তভূক্তি করেন । 
ইসমাইল গাঁজী নামে একজন ধামিক ব্যক্তি তাহার অন্ততষ সেনাপতি ছিলেন। 
ইনি ছিলেন কোরেশ জাতীয় আরব। পরিসালংই-শুহাদা' নামক একখানি ফার্ী 
গ্রন্থে ইসমাইলের জীবনকাহিনী বণিত হইয়াছে ; এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু 
অলৌকিক ও অবিশ্বান্ত উপাদান থাকিলেও মোটের উপর ইহ! বাস্তব ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। “রিসালৎই-শুহাঁদা*র মতে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয়! নামক একটি নদীতে 
সেতু নির্মাণ করিয়া তাঁহার বন্তা নিবারণ করিয়াছিলেন, “মান্দারণের বিদ্রোহী 
রাজ! গজপতি”কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তিনি মান্দারণ দুর্গ অধিকার করিয়া 
ছিলেন- ইহার অন্তগিহিত প্রকৃত ঘটন! সম্ভবত এই যে, ইসমাইল গজপতি-বংশীয় 
উড়িস্তার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কোন সৈন্াধ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া 
মান্দারণ.ছূর্গ জয় করিয়াছিলেন। এই মান্দারণ দুর্গ বাংলার অন্তর্গত ছিল। 
কপিলেন্দ্রদেব তাহ! জয় করেন। “রিসালৎ-এর মতে ইসমাইল কামরূপের রাজা 
শকামেস্বরের” (কামতেশ্বর ?) সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা 
তাহার অলৌকিক মহিম! দেখিয়! তাহার নিকট আত্মঘমর্পথ করেন ও ইসবাম ধর্ম 
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গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটের হুর্গাধ্যক্ষ ভান্দসী রাঁয় ইসমাইলের বিরুদ্ধে 
রাঁজদ্রোহের ফড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনায় বারবক * শাহ িনারিগনে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 

মুক্ত! তকিয়ার বয়াজে লেখা আছে যে, বাঁরবক শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাবে ত্রিহুত 
রাজ্যে অভিষান করিয়াছিলেন, ' তাহার ফলে হাঁজীপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি 
পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তরে বুড়ি গণ্ডক নদী পর্যস্ত 
তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল ; বারবক শাহ ত্রিুতের হিন্দু রাজাকে তাহার 
সামস্ত হিসাবে ত্রিহুতের উত্তর অংশ শাসনের ভার দিয়াছিলেন এবং কেদার রখ 
নামে একজন উচ্চপদস্থ হিন্দুকে তিনি ত্রিহুতে রাজন্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার জন্য 
তীহাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু পূর্বোক্ত হিন্দু রাঁজার পুত্র ভরত 
সিংহ (ভৈরব পিংহ?) বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া! কেদাঁর রায়কে বলপূর্বক 
অপসারিত করেন ঃ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বারবক শাহ তাহাকে শাস্তি দিবার 
উদ্যোগ করেন, কিন্তু ত্রিহুতের রাঁজ। তীহাঁর নিকট বশ্ততা স্বীকার করেন 
এবং তাহাকে আহ্ুগত্যের প্রতিশ্রতি দেন। ফলে আর কোন গোলযোগ 
ঘটে নাই। 

মুক্তা তকিয়াঁর বয়াজের এই বিবরণ মূলত সত্য, কেন না সমসাময়িক মৈথিল 
পণ্ডিত বর্ধমান উপাধ্যায়ের লেখা পগুবিবেক” হইতে ইহার সমর্থন পাওয়। যায়৷ 
ইতিপূর্বে ত্রিহুত জৌনপুরের শকাঁ সুলতাঁনদের অধীন সামস্ত রাঁজ্য ছিল। কিন্ত 
শকাঁ বংশের শেষ সুলতান হোসেন শাহের অক্ষমতার জন্য তাহার রাজত্বকালে 
জৌনপুর-সাত্রাজ্য ভাঙিয়া। যায়। এই স্থযোঁগেই বারবক শাহ্‌ ত্রিহুত অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

বারবক শাহের শিলালিপিগুলিতে তাহার পাঙ্ডত্যের পরিচায়ক “অল-ফাজিল” 
ও 'অল-কামিল' এই দুইটি উপাধির উল্লেখ দেখা যাঁয়। বাঁরবক শাহ শুধু পণ্ডিত 
ছিলেন না, তিনি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপৌষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁহার কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাঁভ করিয়াছিলেন ॥ 
ইহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম পরে উল্লিখিত হইল । 


৬০ বাংল! দেশের ইতিহাস 
(ক) বিশারদ 


ইহার একটি জ্যোতিববিষয়ক বচন হইতে বুঝ৷ যাঁয় ষে ইনি বারবক শাহের 
সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তাহার পৃষ্ঠপোবণ লাভ করিয়াছিলেন। এই 
বিশারদ ও বান্থদেব সার্বভৌমের পিতা বিশারদ অভিন্ন বলিয়া যনে হয়। 


(খ) বৃহস্পতি মিশ্র 


ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পশ্তিত এবং গীতগোবিন্দটাক1, কুমাঁরসম্ভবটীকা, 
রঘুবংশটীকা, শিশুপাঁলবধটীকা, অমরকো টাকা, শ্বতিরত্বুহার প্রভৃতি গ্রস্থের লেখক। 
ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অমরকোষটীকা “পদচন্দ্রিকা”। বৃহস্পতির প্রথম 
দিককার বইগুলি জলালুদ্দীন মৃহন্মদ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয় ; জলালুদ্দীনের 
সেনাপতি রায় রাজ্যধর তীহার শিশ্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের 
কাছেও তিনি খানিকটা সমাদর লাঁভ করিয়াছিলেন, 'ম্থৃতিরতুহার-এ তিনি 
'জলালুদ্দীনের নাঁম উল্লেখ করিয়াছেন ; “পদচন্দ্িকা'র প্রথমাংশও জলালুদ্দীনেরই 
রাজত্বকালে--১৪৩১ গ্রীষ্টান্বে রচিত হয়। কিন্তু “পদচন্দ্রিকা'র শেষাংশ অনেক 
পরে--১৪৭৪ গ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় ; তখন রুকনুদ্বীন বারবক শাহ বাংলার স্থুলতান। 
পদচক্দ্রিকা "য় বৃহস্পতি লিখিয়াছেন যে তিনি গোঁড়েশ্বরের কাছে 'পণ্তিতসার্বভৌম, 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজ! তাহাকে উজ্জ্বল মণিময় হার, ছ্যতিমান 
“ুইটি কুগুল, রত্বখচিত দশ আঙ্গুলের অঙ্গুরীয় দিয়া হাতীর পিঠে চড়াইয়া 
ত্র্ণকলসের জলে অভিষেক করাইয়া ছত্র ও অশ্থের সহিত “রায়মুকুট' উপাধি দান 
করিয়াছিলেন । 


(গ) মালাধর বনু 
ইনি '্রীরুষ্ণবিজয়' নামক বিখ্যাত বাংল! কাব্যের রচয়িতা । “গুণরাজ খান" 
নামেই ইনি বেশী পরিচিত । 'শ্রীকঞ্চবিজয়ে” মালাধর বন্থ বলিয়াছেন যে গৌড়েশবর 
তাহাকে “গুণরাঁজ খান” উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীকুষ্ণবিজয়ের রচনা ১৪৭৩ 
্রষ্টাব্বে আরম্ভ হয় ; কাব্যের প্রথম হইতেই কবি “গুণরাঁজ খান” নামে ভনিতা 
“দিয়াছেন। ব্ুতরাং ১৪৭৩ খ্রীষ্টাবধে যিনি বাংলার স্থলতান ছিলেন, সেই বারবক 


মাহ মুদ্দ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব .৬$ 
শাহের নিকট হইতেই মালাধর *গুণরাজ খান* উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


(ঘ) কৃত্তিবাস 
বাংল! রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস তাহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন যে 
তিনি একজন গৌড়েশ্বরের সভাঁয় গিয়াছিলেন এবং তাহার কাছে বিপুল সংবর্ধন। 
লাঁভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বর যে কে, সে সম্বন্ধে গবেষকেরা এতদিন 
অনেক জল্পন! কল্পন! করিয়াছেন। সম্প্রতি এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, 
যাহা হইতে বলা যায়, এই গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারিবক শাহ । বর্তমান গ্রন্থের 
বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচন1 করা হইয়াছে । 


(ড) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী 

ইনি “ফরঙ্গ-ই-ইত্রাহিমী' নামে ফার্দাঁ ভাষার একটি শব্কোষপ্রস্থ রচন! করেন, 
এই গ্রন্থটি 'শর্ফ নামা" নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইব্রাহিম কাযুম ফারুকীর 
আদি নিবাস ছিল জৌনপুরে। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং 
বাংলার বিভিন্ন স্বলতানের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন । 'শর্ফআামা'তে 
ইব্রাহিম এই সব স্থলতানের মধ্যে কয়েকজনের প্রশস্তি রচনা! করিয়াছেন, বারবক 
শাহ ইহাদের অন্যতম। বারবক শাহের উচ্ছৃসিত স্তৃতি ধরিয়া ফারুকী লিধিয়াছেন 
“যিনি প্রাাঁকে বহু ঘোড়া দিয়াছেন। যাহাঁরা পায়ে হাটে তাহারাও (ইহার 
কাছে ) বহু ঘোড়! দানম্বরূপ পাইয়াছে। এই মহান আবুল মুজাফফর, ধাহার 
সর্বাপেক্ষা সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া ।” 


(5) আমীর জৈনুদ্দীন হর্উয়ি 
ইহার নাম একজন সমসাময়িক কবি হিসাবে ইব্রাহিম কাম ফারুকীর 
'শর্ফ নামাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ফারুকী ইহাঁকে “মালেকুশ শোয়ারা" বা 
রাঁজকবি বলিয়াছেন। ইহ] হইতে মনে হয়, চিনা নিিত তাহার পরবর্তী 
স্থলতাঁনদের সভাঁকবি ছিলেন । 


২ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


বারবক শাহ যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে। ইহ ভিন্ন বারবক শাহ 
হিন্দুদের উচ্চ রাজপদেও নিয়োগ করিতেন । ব্রব্যগুণের বিখ্যাত টীকাঁকার শিবদাস 
সেন লিখিয়াছেন যে তাহার পিত1-অনস্ত সেন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের “অস্তরঞ্জ” 
অর্থাৎ চিকিৎমক ছিলেন। বৃহস্পতি মিশ্রের “পদচন্দ্রিক? হইতে জানা ঘাঁয় ষে, 
তাহার বিশ্বাম রায় প্রভৃতি পুত্রের বারবক শাহের প্রধান মন্ত্রীদের অন্যতম 
ছিলেন। 'পুরাণসর্বন্ব' নামক একটি গ্রন্থের (সন্কলনকাল ১৪৭৪ খ্রীঃ) হইতে 
জান! যাঁয় যে এ গ্রন্থের সঙ্কলয্লিত৷ গোবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক কুলধর বারবক শাহের 
কাছে প্রথমে “সত্য খান” এবং পরে “শুভরাজ খান” উপাধি লাত করেন, ইহা 
হইতে মনে হয়, কুলধর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপাস্থ কর্মচারী 
ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে কেদার রায় ছিলেন ত্রিন্থতে 
বারবক শাহের প্রতিনিধি, নারায়ণদাম ছিলেন তীহাঁর চিকিৎসক এবং 
ভান্দমী রাঁর ছিলেন তীহার রাজ্যের সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি 
দুর্গের অধ্যক্ষ । কৃত্তিবাস তাঁহার আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ বারবক 
শাহের যে কয়জন সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেদাঁর রায় এবং 
নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ রায়, “ত্রাহ্মণ” হথনন্দ, কেদার খা, গন্ধর্ব রায়, তরণী, 
সুন্দর, শ্রীবতস্য, মুকুন্ধ প্রভৃতি নাম পাওয়া! যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে মুকুন্দ 
ছিলেন “রাজার পণ্ডিত” ; কেদার খ। বিশেষ প্রতিপত্তিশ।লী সভাসদ ছিলেন এবং 
কৃত্তিবাঁসের সংবর্ধনার সময়ে তিনি কৃত্তিবাসের মাঁথায় “চন্দনের ছড়া” ঢালিয়া- 
ছিলেন; সুন্দর ও শ্রুবৎস্ত ছিলেন “ধর্মাধিকারিণী” অর্থাৎ বিচাঁরবিভাগীয় 
কর্মচারী । গন্ধর্ব রায়কে কৃত্তিবাঁস “গন্ধর্ব অবতার” বলিয়াছেন, ইহ। হইতে মনে 
হয়, গন্ধর্ব রায় সুপুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; কৃততিবাঁপ কর্তৃক উদ্নিখিত অন্যান 
স্ভীসদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জান] যায় না। 

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে ইকরার খান, আজমল খাঁন, নসরৎ 
খাঁন, মরাবৎ খান, খান জহানঃ অজলকা খান, আশরফ খাঁন, খুশাঁদ খান, উজৈর 
খান, রাস্তি খান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা ; ইহাদের অন্যতম রাস্তি খাঁন 
চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন ) ইহার পরে ইহাঁর বংশধররা বহুদিন পর্যস্ত এ 
অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন । 


মাহযুদ্র শাহী বংশ ও হাবলী রাজ ৬৪ 


বারবক শাহ শুধু যে বাংলার হিন্দু ও মুঘলমানদেরই রাজপদে নিয়োগ করিতেন 
তাহ! নয়। প্রয়োজন হইলে ভিন্ন দেশের লোককে নিয়োগ করিতেও তিনি কুষ্ঠ 
বোধ করিতেন ন1। মুল্ল! তকিয়ার বয়াজ হইতে জান! যায় যে, তিনি ত্রিছুতে 
অভিযানের সময় বহু আফগান সৈন্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। “ভারিখ-ই- 
ফিরিশতা*য় লেখা আছে যে বারবক শাহ বাংলায় ৮০০০০ হাঁবশী আমদানী 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কথ। সম্ভবত সত্য, কারণ বারবক শাহের 
মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে হাঁবশীর বাংলার সর্বময় কর্তা হইয়া ওঠে, এমন কি 
তাহার! বাংলার সিংহাঁসনও অধিকার করে। হাঁবশীদের এদেশে আমদানী করা 
ও শাসন-ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কোন কোন গবেষক বারবক শাহের উপর দোষারোপ 
করিয়াছেন ; কিন্ত বারবক শাহ হাবশীদের শারীরিক পটুতাঁর জন্য তাহার্দিগকে 
উপযুক্ত পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন ; তাহারা যে ভবিস্ততে এতখানি শক্তিশালী 
হইবে, ইহা বুঝা তীহার পক্ষে সম্ভব ছিল ন!। প্রকৃত পক্ষে হাঁবশীদের ক্ষমতাবুদ্ধির 
জন্য বারবক শ|হ দায়ী নহেন, দায়ী তাহার উত্তরাধিকারীর!। 

আরাকানদেশের ইতিহাসের মতে আরাকানরাঁজ মেংখরি (১৪৩৪-৫৯ শ্রীঃ ) 
রামু (বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত ) ও তাহার দক্ষিণস্থ বাংলার 
সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং তীহাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী বসোআহ-পুযু 
(১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ) টট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন । ইহ! যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে 
বলিতে হইবে ১৪৭৪ খ্রীঃর মধ্যেই বারবক শাহ চট্টগ্রাম পুনরধিকার করিয়।ছিলেন 
কারণ এ পালে উৎকীর্ণ চট্টগ্রামের একটি শিলালিপিতে রাজ। হিসাবে তাহার নাম 
আছে। 

বারবক শাহের বিভিন্ন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা কর! 
হইয়াছে। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিকও ছিলেন। তাহার মুদ্রা 
এবং শিলালিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত -হুন্বর। তাঁহার প্রাসাদের 
একটি সমসাময়িক বর্ণনা পাঁওয়! গিয়াছে ; তাহা হইতে দেখ! যায় যে, এই 
প্রাসাদটির মধ্যে উদ্ভানের মত একটি শান্ত ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ 
করিত, ইহার নীচ দিয়া একটি পরম রমণীয় জলধার] প্রবাহিত হইত এবং 
প্রাসাদটিতে “মধ্য তোরণ” নামে একটি অপূর্ব সুন্দর “বিশেষ প্রবেশপথ 
হিনাবে নিমিত” তোরণ ছিল। গড়ের “দাখিল দরওয়াজা” নামে পরিচিত 


৬৪ .. বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিরাট ও স্থন্দর তো'রণটি বারবক শাঁহুই নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া! গ্রষিদ্ধি 
আছে। 

বাংলার সুলতানদের মধ্যে রুকহ্ছদ্দীন বারবক শাহ যে নাঁনা দিক্‌ দিয়াই 
শ্রেষটস্ব দাবী করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 


৩। শামসুদ্দীন যুস্ফ শাহ 

রুকনুদ্দীন বাঁরবক শাহের পুত্র শামসুদ্দীন যুস্থফ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে 
যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে ১৪৭৬-৮১ 
ঘ্রীঃ পর্যস্ত রাঁজত্ব করেন। সর্বধমেত তীহাঁর রাজত্ব ছয় বৎসরের মত স্থায়ী 
হইয়াছিল। | 
*« বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থে শামসুদ্দীন যুন্ূফ শাহকে উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও 
শীসনদক্ষ নরপতি বলিয়৷ অভিহিত কর! হইয়াছে। ফিরিশতা৷ লিখিয়াছেন যে 
যুক্তফ শাহ 'ইনের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা! করিতেন; কেহ তীহার 
আদেশ অমান্ত করিতে সাহস পাইত না; তিনি তীহার রাজ্যে প্রকান্তে মগ্যপান 
একেবারে বন্ধ করিয়! দিয়াছিলেন) আলিমদের তিনি সাবধান করিয়া! দিয়- 
ছিলেন, যেন তাহারা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কাহারও 
পক্ষ অবলম্বন না করেন? তিনি বনু শাস্ত্রে স্থপগ্ডিত ছিলেন, স্তায়বিচাঁরের 
দিকেও তাহার আগ্রহ ছিল। তাই যে মামলার বিচার করিতে গিয়া কাজীরা 
ধ্যর্থ হইত, সেগুলির অধিকাংশ তিনি স্বয়ং বিচার করিয়া! নিষ্পত্তি করিতেন। 
: স্ুন্থফ শাহ যে ধর্মপ্রাণ মুনলমান ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তাহার 
রাজত্বকালে রাজধানী গৌড় ও তাহার আশেপাশে অনেকগুলি মসজিদ নিস্সিত 
হইয়াছিল। তাহাদের কয়েকটির নির্মাতা ছিলেন স্বয়ং যুন্ুফ শাহ। কেহ কেহ 
মনে করেন, গড়ের বিখ্যাত লোটন মসজিদ ও চামকাটি মসজিদ যুক্থফ শাহই 
নির্যাণ করাইয়াছিলেন। 

যুন্নুফ শাহের যেমন স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেও 
ছিল। তাহার প্রমাণ, তাহাঁরই রাজত্বকালে পাওুয়ায় (হুগলী জেলা) হিন্দুদের 
সূর্য ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হইয়াছিল এবং 
্রহ্মশিলা-নিগ্িত বিরাট স্ূর্যমূত্তির বিকৃতিসাঁধন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে শিলালিপি 
খোদাই কর! হইয়াছিল। পাওুয়ার ( হুগলী) পূর্বোক্ত মসজিদটি এখন 'বাইশ 


মাহ.সুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজন্ব ৬৫ 


দ্ররওয়াজ1' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্কু মন্দিরের বছ শিলাস্তস্ত ও 
ধংনাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাওয়া ( হুগলী ) সম্ভবত ফুহ্ৃফ শাহের 
রাজত্বকালেই বিজিত হইয়াছিল, কারণ এখানে লর্বপ্রথম তাহারই শিলালিপি 
পাওয়া যায়। ॥ 


৪। জলালুদ্দীন কতেহ শাহ 


বিতিন্ন ইতিহাসগ্রন্থেব মতে শামসুদ্দীন যুন্ুফ শাহের ম্বত্যুর পরে সিকন্দর 
শাহ নামে একজন রাজবংশীয় যুবক পিংহাঁসনে বসেন। কিন্তু তিনি অধষোগ্য 
ছিলেন বলিয়া অমাত্যের! তাহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করেন। 
রিয়াজ-উস্-সনাতীনের মতে এই সিকন্দর শাহ ছিলেন মুহ্ফ শাহের পুত্রঃ তিনি 
উন্মাদরোগগ্রস্ত ছিলেন; এই কারণে তিনি যেদিন সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, সেই দিনই অমাত্যগণ কর্তৃক অপসারিত হুন। কিন্ত মতা'স্তরে 
সিকন্দর শাহ ছুই মাপ রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে 
হয়ঃ কারণ যে যুবককে স্রস্থ ও যোগ্য জানিয়া অমাত্যেরা সিংহালনে বসাইযা- 
ছিলেন, তাহার অষোগ্যতা! হ্ম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে যে কিছু সময় লাগিয়া 
ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্ঠ পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসপ্রস্থগুলির 
উক্তি ব্যতীত এই সিকন্দর শাহের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়া যায় 
নাই। 

পরবর্তী সবলতানের নাম জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ । ইনি নাসিরুদ্দীন মাহ যু 
শাহের পুত্র এবং শামসুদ্দীন ঘুহ্ছফ শাহের খুল্পতাত। ইনি ৮৮৬ হুইতে ৮৯২ 
হিজর! ( ১৪৮১-৮২ শ্রীঃ হইতে ১৪৮৭-০৮ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার 
সুদ্রাগুলি হইতে জান! যাঁয় যে ইহাঁর দ্বিতীয় নাম ছিল হোসেন শাঁহ। 

“তবকাৎই-আকবরী* ও “রিয়াজ-উন-নলাঁতীন'এর মতে ফতেহ. শাহ বিজ্ঞ, 
বুদ্ধিমান ও উদার নৃপতি ছিলেন এবং তাহার রাজত্বকালে প্রজার খুব সুখে ছিল। 
সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্তের লেখা “মনসাম্গলে' লেখা আছে যে এই নৃপতি 
বাহুবলে বলী ছিলেন এবং তাহার প্রজাপালনের গুণে প্রজারা পরম সুখে ছিল। 
কারী শব্দকোষ “শর্ফ আমার রচয্মিতা ইব্রাহিম কায ফারুকী জলালুদ্দীন ফতেহ. 
শাহের প্রশস্তি করিয্। একটি কবিত! রচন। করিয়াছিলেন। 


৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কিন্ত বিজয় গুগ্ঠের মনসামঙ্গলের হাঁনন-হোঁসেন পালায় যাহা লেখা আছে, 
ভাঁহা! হইতে মনে হয়, ফতেহ, শাহের রাজত্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসস্ভোষের 
ষ্থেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। পাঁলাটিতে হোঁসেনহাঁটা গ্রামের কাজী হাসন-হোসেন 
ল্রাতৃ-যুগলের কাহিনী বণিত হুইয়াছে। এই ছুই ভাই এবং হোসেনের শাল ছুলা 
হিন্দুদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের নাগালে পাইলে তাহার! 
তাহাদের পৈত। ছি'ড়িয়৷ ফেলিয়া মুখে থুতু দিত। একদিন এক বনে একটি 
কুটিরে রাখাল বালকের! মনসার ঘট পূজা করিতেছিল, এমন সময়ে তকাই নাঁমে 
একজন মোল্লা ঝড়বুটির জন্য সেখানে আসিয়! উপস্থিত হয়; সে মনসার ঘট 
ভাঙিতে গেল, কিন্তু রাখাল বাঁলকেরা তাহাকে বাঁধা দিয়! প্রহার করিল এবং 
নাকে খৎ দিয়! ক্ষমা চাহিতে বাদ্য করিল। তকাই ফিরিয়া আসিয়া! হাঁসন- 
ছোঁসেনের কাছে রাখাল বালকদের নামে নালিশ করিল। নালিশ শুনিয়া হাসন- 
হোঁসেন বহু সশস্ত্র মুলমানকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখালদের কুটির আক্রমণ 
করিল, তাহাদের আদেশে সৈয়দের! রাখালদের কুটির এবং মনসাঁর ঘট ভাঙিয়! 
ফেলিল। রাখালরা ভয় পাইয়া বনের মধ্যে লুকাইয়াছিল। কাজীর লোকেরা 
বন তোলপাড় করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিল। হাসন-হোঁসেন 
বন্দী রাখালদের “ভূতের” পুজা করার জন্য ধিক্কার দিতে লাগিল। 

এই কাহিনী কাল্পনিক বটে, কিন্তু কবির লেখনীতে ইহার বর্ণনা যেরূপ জীবন্ত 
হইয়া উঠিয়াছে, তাহ! হইতে মনে হয় ষে, সে যুগে মূনলমান কাজী ও ক্ষমতাঁশালী 
রা্জকর্মচারীরা সময় সময় হিন্দুদের উপর এইরূপ অত্যাচার করিত এবং কবি 
স্বচক্ষে তাহা! দেখিয়া এই বর্ণনার মধ্যে তাহ। প্রতিফলিত করিয়াছেন। 

জলালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালেই নবন্বীপে শ্রীচৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ 
করেন--১৪৮৬ শ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে । 

চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তীহাঁর অনেক আগেই জন্মগ্রহণ 
করেন। “চঠৈতন্যভাগবত' হইতে জান! যায় যে, হরিদাম মুসলমান হইয়াও কষ 
নাম করিতেন ; এই কারণে কাজী তাহার বিরুদ্ধে "মূলুক-পতি" অর্থাৎ আঞ্চলিক 
শাসনকর্তার কাছে নালিশ করেন। মুলুক-পতি তখন হরিদ/সকে বলেন, ষে 
হিন্দুদের তাহারা এত স্বণা! করেন, তাহাদের আচার-ব্যবহার হরিদাস কেন 
অনুসরণ করিতেছেন ? হরিদাঁস ইহার উত্তরে বলেন যে, সব জাতির ঈশ্বর একই। 
যুলুক-পতি বারবার অনুরোধ কর! সত্বেও হরিদাস কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয়া! “কলিমা 
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উচ্চার” করিতে রাঁজী হইলেন না। তখন কাজীর আজ্াক়্ হরিদানকে বাইসাট 
বাজারে লইয়! গিয়া বেত্রাঘাত করা হইল। শেষ পর্যন্ত হরিধাসের অলৌকিক 
হিম! দর্শন করিয়! মূলুক-পতি তাহার নিকটে ক্ষম। প্রীর্থন। করিয়া) বলিলেন থে 
আর কেহ তীহার কষ্ণনামে বিজন স্ট্টি করিবে না। চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল ; সুতরাং ইহা যে জলানুদ্দীন ফতেহ, শাহের রাঁজত্ব- 
কাঁলেরই ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

জয়ানন্দের “চৈতগ্তমজল' হইতে জান! যায় যে, চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে নবদ্ধীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামের মুসলমানরা! গৌড়েশ্বরের কাছে গিয়া 
মিথ্যা নালিশ করে ষে নবঘীপের ব্রার্ষণের! তীহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে, 
গড়ে ব্রাহ্মণ রাঁজ! হইবে বলিয়া প্রবাদ আছে, স্থৃতরাং গৌড়েশ্বর যেন নবদীপের 
ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না থাকেন। এই কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর “নবধ্ীপ 
উচ্ছন্্ করিতে আজ! দ্িলেন। তীহার লোকেরা তখন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের 
প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুঠন করিতে লাগিল এবং নবদ্বীপের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া, 
তুললীগাছগুলি উপড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। বিখ্যাত পণ্ডিত বাস্থদেব সার্বতৌম 
এই অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হুইয়া সপরিবারে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উড়িস্বায় চলিয়! 
গেলেন। কিছুদিন এইরূপ অত্যাচার চলিবাঁর পর কালী দেবী স্বপ্নে গৌড়েশ্বরকে 
দেখা দিয়! ভীতিপ্রদর্শন করিলেন । তখন গৌড়েশ্বর নবছীপে অত্যাচার বন্ধ 
করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞায় বিধ্বস্ত নবদ্বীপের আমূল সংস্কার সাধন করা হইল। 
বুদ্দাবনদাসের “চৈতন্যভাঁগবভ' হইতে জয়ানন্দের এই বিবরণের আংশিক সমর্থন 
পাওয়া ঘায়। বুন্দীবনদাঁস লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের জন্মের সামান্ত পূর্বে 
নবন্থীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাস রাঁজভয়ে সম্বস্ত হইয়। সপরিবারে গঙ্গা! পার 
হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বুন্দাবনদাঁদ আরও লিখিয়াছেন ষে চৈতন্যদেবের 
জন্মের ঠিক আগে শ্রীবাস ও তাহার তিন ভাইয়ের হরিনাঁম-সন্কীর্তন দেখিয়া নব- 
স্বীপের লোকে বলিত “মহাতীব্র নরপতি* নিশ্চয়ই ইহাদিগকে শাস্তি দিবেন। 
এই পনরপতি” জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ। স্থতরাঁং নবদীপের ব্রাহ্মণদের 
উপর গৌড়েশ্বরের অত্যাগির সম্বন্ধে জয়ানন্দের বিবরণকে মোটামুটিভাবে সত্য 
বলিয়াই গ্রহণ করা যাঁয়। বলা বাহুল্য এই গৌড়েশ্বরও জলালুদ্দীন ফতেহ. শাহ। 
অবশ্ঠ জয়ানন্দের বিবরণের প্রত্যেকটি খুটিনাটি বিষয় সত্য না-ও হইতে পারে। 
গোঁড়েশ্বরকে কালী দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ভীত হইয়া 
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অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন--এই কথ! কবিকল্পন। ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্ত 
অয়ানন্দের বিবরণ মুলত সত্য, কারণ বুন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবতে ইহার 
সমর্থন মিলে এবং জয়ানন্দ নবদ্ধীপে মুমলিম রাজশক্তির যে ধরনের অত্যাচারে 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ফতেহ, শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয়গুণ্ডের 
মনসামঙ্জলের হাসন-হোসেন পালাতেও দেই ধরনের অত্যাচারের বিবযর়ধ 
প|ওয়! ষায়। হুতরাং ফতেহ. শাহ যে নবদ্ীপের ব্রাঙ্ষণদ্দের উপর অত্যাচার 
করিয়াছিলেন, এবং পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অত্যাচার বদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। এই অত্যাচারের কারণ বুঝিতেও কষ্ট হয় 
না। চৈতন্তচরিতগ্রস্থগুলি পড়িলে জানা যায় ষে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে 
বলিয়া পঞ্চদশ শতাব্বীর শেষ পাঁদে বাংলায় ব্যাপক আকারে প্রবাদ রটিয়াছিল। 
চৈতন্তদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদ্বীপ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বিষ্ভাপীঠ হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণের! সব দিক দিয়াই সমৃদ্ধি 
অর্জন করেন ; এই সময়ে বাহির হইতেও অনেক ত্রাহ্মণ নবদ্ীপে আদিতে থাঁকেন। 
এইসব ব্যাপার দেখিয়া গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি এশ্বর্ধবান 
ব্রাহ্মণ একত্র সমবেত হুইয়। গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাঁজ! হওয়ার প্রবাদ সার্থক করার ফড়মন্ত 
করিতেছে ভাব! খুবই স্বাভাবিক। ইহার কয়েক দশক পূর্বে বাংলাদেশে রাজা 
গণেশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। দ্বিতীম্ব কোন হিন্দু অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় পরবর্তী 
গৌড়েশ্বররা নিশ্চয়ই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের 
উত্কানিতে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ নবহীপের ব্রাদ্ষণদের সন্দেহের চোখে দেখিয়া 
তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। 
কুন্দাবনদাসের “চৈতন্যতাগবত' হইতে জলালুদ্দীন কতেহ, শাহের রাঁজত্বকালের 
কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ পাঁওয়। যায়। এই গ্রন্থ হইতে জান! যাঁর ষে 
চৈতন্যদেবের জন্মের আঁগের বৎসর দেশে দুভিক্ষ হইয়াছিল ; চৈতন্তর্দেবের জন্মের 
পরে প্রচুর বুষ্টিপাত হয় এবং ছুতিক্ষেরও অবসান হয়; এই জন্ই তাহার 
বিশ্বস্ভর' নাম রাখা হইয়াছিল । “চৈতম্যভাগবত' হইতে আরও জান যায় যে যবন 
হুরিদাসকে যে সময়ে বন্দিশালায় প্রেরণ কর] হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু ধনী হিন্দু 
জমিদার কাঁরারুদ্ধ ছিলেন $ মুসলিম রাজশক্তির হিন্দু-বিদ্বেষের জন্য ইহার1 কারা- 
রুদ্ধ হইয়াছিলেন, ন! খাজন] বাকী পড়া! বা অন্ত কোন কারণে ইহাঁদের কয়েদ করা, 
হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব ৬ 


বুন্দাবনদাস জলানুদ্দীন ফতেহ, শাহকে “মহাতীব্র নরপতি* বলিয়াছেন । 
ফিরিশ তা লিখিয়াছেন যে কেহ অন্তায় করিলে ফতেহ, শাঁহ তাহাকে কঠোঁর 
শান্তি দিতেন। ৰ 

কিন্ত এই কঠোৌরতাই পরিণামে তাহার কাল হইল। ফিরিশ-তা লিখিয়াছেন 
যে এই সময়ে হাবশীদের প্রতিপত্তি এতদূর বুদ্ধি পাইয়াছিল ষে তাহার! সব সময়ে 
স্থলতাঁনের আঁদেশও মানিত না। ফতেহ. শাহ কঠোর নীতি অলুদরণ করিয়া! 
তাহাদ্দের কতকটা দমন করেন এবং আদেশ-অমান্তকারীদের শাস্তিবিধান 
করেন। কিন্ত তিনি যাহাদের শাস্তি দিতেন, তাহার! প্রাণাদের প্রধান খোজা 
ৰাঁরবকের সহিত দল পাঁকাঁইত। এই ব্যক্তির হাতে রাঁজপ্রাসাদের সমস্ত 
চাবী ছিল। 

বিভিন্ন ইতিহীসগ্রন্থ হইতে জানা যাঁয় যে, প্রতি রাত্রে যে পাচ হাঁজার পাইক 
স্থলতাঁনকে পাহার! দিত, তাহাদের অর্থ দ্বারা হাত করিয়া খোজ! বারবক এক 
রাত্রে তাহাদের দ্বারা ফতেহ শাঁহকে হত্যা করাইল। ফতেহ, শাহের মৃত্যুর পঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলায় মাহমুদ শাহী বংশের রাজত্ব শেষু হইল । 


৫। সুলতান শাহজাদা 


বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থের মতে ফতেহ. শাহকে হত্যা করিবার পরে খোঞ্জ৷ বারবক 
“ুলতান শাহজাদা” নাম লইয়! সিংহাসনে আরোহণ করে। ইহা! সতা হওয়াই 
সম্ভব, কিন্তু এই ঘটন! সম্বন্ধে তথা বারবক বা স্থলতান শাহজাদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
আলোচ্য সময়ের অনেক পরবর্তাকালে রচিত গ্রস্থগুলির উক্তি ভিন্ন আর কোন 
প্রমাণ মিলে নাই। 

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন বারবক জাতিতে হাঁবশী ছিল এবং তাহার 
সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলদেশে হাবশী রাজত্ব হৃরু হইল। কিন্তু 
এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই, কারণ কোন ইতিহাসগ্রন্থেই বারবককে হাবনঈ 
বল! হয় নাই। যে ইতিহাসগ্রন্থটিতে বারবক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তৃত বিবরণ 
পাঁওয়৷ যাইতেছে, সেই তারিখ-ই-ফিরিশ.তা'র মতে বারবক বাঙালী ছিল। 

'তারিখ-ই-ফিরিশতা' ও “রিয়াজ-উস্-সলাতীন' অন্ুসারে ফতেহ শাহের 
প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল স্থলতান শাহ্জাদাকে হত্যা করেন। 


শ বাংল। দেশের ইতিহাস 


স্থলতান শাহজাদার রাজত্বকাল কোনও মতে আট মাস, কোনও মতে ছক 
মান, কোনও মতে আড়াই মাস। 

৮৯২ হিজরার ( ১৪৮৭-৮৮ গ্রীঃ ) গোড়ার দ্বিকে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ ও 
শেষ দ্দিকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ বৎদরেরই মাঝের 
দিকে কয়েক মাস সুলতান শাহজাদ। রাজত্ব করিয়াছিল। 

সুলতান শাহজাদ তাহার প্রতৃকে হত্যা করিয়! সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল । 
আবার তাহাকে বধ করিয়৷ একজন অমাত্য সিংহাসন অধিকার করিলেন । এই 
ধারা কয়েক বৎসর ধরিয়! চলিয়াছিল ; এই কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে অনেকেই 
প্রভূকে হত্যা করিয়! রাজ1 হইয়াছিলেন। বাবর ত্তীহার আত্মকাহিনীতে বাংলা 
দেশের এই বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেভাবে এদেশে রাজার 
হত্যাকারী সকলের কাছে রাজ! বলিয় স্বীকৃতি লাভ করিত, তাহাতে তিনি বিশ্ময় 
প্রকাশ করিয়াছেন। 


৬। সৈষুদ্দীন ফিরোজ শাহ 


পরবতাঁ রাজার নাম সৈছুদ্দীন ফিরোজ শাহ। 'তারিখ-ই-ফিরিশতা” ও 
“রিয়াজ-উস্-দলাতীন”-এর মতে মালিক আন্দিলই এই নাম লইয়! সিংহাঁপনে 
আরোহণ করেন। সেফুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাবশী স্থুলতান। 
অনেকের ধারণা হাবশী স্থলতানরা অত্যন্ত অযোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং 
তাহাদের রাজত্বকালে দেশের সর্বত্র সন্ত্রান ও অরাজকত! বিরাজমান ছিল। কিন্তু 
এই ধারণা সত্য নহে। বাঁংলার প্রথম হাবশী স্থলতান ফিরোজ শাহ মহৎ দানণীল 
এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ স্ুলতানদের অন্ততম | 
অন্তান্ত হাঁবশী হুলতানদের মধ্যেও এক মুজাফফর শাহ ভিন্ন আর কোন হাবশী 
জুলতানকে কোন ইতিহাসগ্রস্থে অত্যাচারী বল! হয় নাই। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাহার বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, মহত্ব 
ও দয়ালুতার জন্য প্রশংসিত হইয়াছেন। “রিয়্াজ-উ-সলাতীন'-এর মতে তিনি 
বহু প্রজাহিতকর, কাজ করিয়াছিলেন ; তিনি এত বেশী দান করিতেন ষে পূর্ববর্তী 
রাজাদের সফ্িত সমস্ত ধনদৌলত তিনি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ) কথিত 
আছে একবার তিনি এক দিনেই এক লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন; তাহার 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবলী রাজত্ব ণ্১ 


অমাত্যের৷ এই মুক্তহত্ত দান পছন্দ করেন নাই) তীাহার৷ একদিন ফিরোজ শাহের 
লামনে এক লক্ষ টাকা মাটিতে শুপীকৃত করিয়া তাহাকে এ অর্থের পরিমাণ 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত ফিরোজ শাহের নিকট এক লক্ষ টাকার, 
পরিমাণ খুবই কম বলিয়া মনে হয় এবং তিনি এক লক্ষের পরিবর্তে ছুই লক্ষ- 
টাক! দরিদ্রদের দান করিতে বলেন। 

রিয়াজ-উদ্‌-সলাতীনে” লেখ! আছে যে, ফিরোজ শাহ গৌড় নগরে একটি 
মিনার, একটি মমজিদদ এবং একটি জলাধার নির্মীণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
মিনারটি এখনও বর্তমান আছে। ইহা “ফিরোজ মিনার” নামে পরিচিত। 

ফিরোজ শাহের মৃত্যু কীভাবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জান! 
যায় না। কোন কোন মত অন্ুলারে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; কিন্তু 
অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি পাঁইকর্দের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। 
ফিরোজ শাহ ১৪৮৭ খ্রীঃ হইতে ১৪৯০ ঘ্রীঃ--কিঞ্চিদধিক তিন বদর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ “ফতে শাহের ক্রীত- 
দাস” ও “নপুংসক” ছিলেন । কিন্ত এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। 


৭। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ( দ্বিতীয় ) 


পরবর্তী স্থলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহআ্দ শাহ। ইহার পূর্বে এই নামের 
আর একজন স্থলতান ছিলেন, স্থতরাং ইহাকে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহতুদ শাহ 
বল] উচিত। 

ইহার পিতৃপরিচয় রহস্তাবৃত। ফিরিশ-তা ও “রিয়াজ'-এর মতে ইনি সৈফুদ্দীন 
ফিরোজ শাহের পুত্র, কিন্ত হাজী মৃহম্মদ কন্দাহারী নামে ষোড়শ শতাবীর একজন 
এতিহাসিকের মতে ইনি জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহের পুত্র । এই স্থলতানের শিলা- 
লিপিতে ইহাকে শুধুমাত্র সুলতান বল! হইয়াছে--পিতার নাম করা হয় নাই। 
ফিরোজ শাহ ও ফতেহ, শাহ--উভয়েই সুলতান ছিলেন, স্থতরাং দ্বিতীস্ব 
নাগিরুদ্দীন মাহ্ুদ শাহ কাহার পুত্স ছিলেন, তাহ! সঠিকভাবে বল অত্যন্ত 
কঠিন। তবে ইহাঁকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র বলিয়া মনে করার পক্ষেই 
যুক্তি প্রবলতর । 


৭২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ফিরিশ-তাঃ €রিয়াজ' ও মুহম্মদ কন্দাহাঁরীর মতে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ 
শাহের রাজত্বকালে হাব,শং খাঁন নামে একজন হাবশী ( কন্দাহারীর মতে ইনি 
সুলতানের শিক্ষক, ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) সমস্ত ক্ষমতা 
করায়ত্ত করেন, স্থলতান তীহার ক্রীড়নকে পরিণত হুন। কিছুদিন এইভাবে 
চলিবার পরে ( কন্দাহারীর মতে হাব খান তখন নিজে সুলতান হইবার মতলব 
আটিতেছিলেন ) সিদি বদ্‌রু নামে আর একজন হাঁবনী বেপরোয়! হইয়া! উঠিয়া 
হাঁবশ২ খানকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হইয়া বসে। কিছুদিন 
পরে এক রাজে সিদি বদ্রু পাইকদের সর্দারের সহিত যড়ঘন্ত্র করিয়া দ্বিতীয় 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে হত্যা করে এবং পরের দিন প্রভাতে দে অমাত্যছ্দের 
সম্মতিক্রমে ( শামসুদ্দীন ) মুজাফফর শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে বলে। 

মুজাফফর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের হত্যা এবং তাহার 
সিংহাসন অধিকারের কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাবর তাহার আত্মকাহিনীতে ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন । 


৮। শামনুদ্ধীন মুজাফফর শাহ 


মুজাঁকফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্ট্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন; রাজ! হইয়া 
ভিনি বহু দরবেশ, আলিম ও সম্রান্ত লোকদের হত্যা করেন। অবশেষে তাহার 
অত্যাচার যখন চরমে পৌছিল, তখন সকলে তীহার বিরুদ্ধে ঈ্ড়াইল ; তাহার 
মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাঁদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মুজাফফর শাহকে 
বধ করিয়! নিজে রাজ হইলেন। 

মুজাফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাঁসন সম্বন্ধে পূর্বোল্লিথিক্ভ 
্রস্থগুলিতে যাহা! লেখা আছে, তাহা! কতদূর সত্য বল! যায় না; সম্ভবন্ত 
খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। 

কীভাবে মুজীফফর শাহ নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবরতাঁ কালের 
এঁতিহাসিকদের মধ্যে দুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত এই যে, মুজাফফর 
শাহের সহিত তাঁহার বিরোধীদের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়! যুদ্ধ চলিবাঁর পর এবং 
লক্ষাধিক লোক এই যুদ্ধে নিহত হইবার পর মুজাফফর শাহ পরাজিত ও নিহ্ভ 
হন। দ্বিতীয় মত এই যে, সৈয়দ হোসেন পাইকদের সর্দারকে ঘুষ দিয়া হাঁভ 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজস্ব ৭ 


করেন এবং কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া মুজাফফর শাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 
তীহাঁকে হত্যা করেন। সম্ভবত শেষোক্ত মতই সত্য, কারণ বাবরের আত্ম- 
কাহিনীতে ইহার প্রচ্ছন্ন সমর্থন পাওয়। যায়। 

মুজীফফর শাহের রাজত্বকালে পাতুয়ায় নূর কুত্ব. আলমের সমাধি-ভবনটি 
পুননিমিত হয়। এই সমাধি-ভবনের শিলালিপিতে মুজাফফর শাহের উচ্ৃপিত 
প্রশংলা আছে। মুজীফফর শাহ গঙ্গারামপুরে মৌলানা! আতার দরগায়ও একটি 
মসজিদ নির্মাণ করাইয়াঁছিলেন। স্ুতরাঁং মুজাফফর শাহ যে দরবেশ ও ধামিক 
লোকদের হত্যা করিতেন--পূর্বোন্লিখিত ইতিহাগ্রন্থগুলির এই উত্ভিতে আস্থা 
স্বাপন কর৷ যায় না। 

মুজাফফর শাহ ৮৯৬ হইতে ৮৯৮ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তীহাঁর মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাবণী রাজত্বের অবসান হইল। পরবর্তী সুলতান আলা- 
উদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হাবশীদের বাংল! হইতে বিতাড়িত 
করেন। রুকন্ুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে যাহার! এদেশের শাঁসনব্যবস্থায় 
প্রথম অংশগ্রহণ করিবার স্থযোগ পাঁয়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের ক্ষমতার 
শীর্ষে আরোহণ ও তাহার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায় গ্রহণ--ছুইই নাটিকীয় 
ব্যাপার । এই হাবশীদের মধ্যে সকলেই যে খারাপ লোক ছিল না, পৈফুদ্দীন 
ফিরোজ শাহই তাহার প্রমাণ । হাবশীদের চেয়েও অনেক বেশী দুর্বৃত্ত ছিল 
পাইকেরা। ইহারা এদেশেরই লৌক। ১৪৮৭ হইতে ১৪৯৩ থ্রীষ্টাব্বের মধ্যে 
বিভিন্ন স্থলতাঁনের আততাঁক্ীর! এই প।ইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াই রাজাদের বধ 
করিয়াছিল। জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহের হত্যাকারী বারবক স্বয়ং পাইকদের সর্দার 
ও বাঙালী ছিল বলিয়া 'তারিখ-ই-ফিরিশতা"য় লিখিত হইয়াছে। 

বাংলার হাঁবশীদের মধ্যে বাহার প্রাঁধান্তলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ ), সিদি বদ্‌রু (মুজাফফর শাহ ), হাবশ খান, 
কাস্ছুর প্রভৃতির নাম বিভিন্ন ইতিহাসপ্রস্থ ও শিলালিপি হুইতে জানা যাঁয়। 
রজনীকাস্ত চক্রবর্তী তীহার “গোঁড়ের ইতিহাসে" আরও কয়েকজন “প্রধান হাঁবশীশর 
নাম করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের এতিহাঁসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া 
সায় না। 


যর্ত পরিচ্ছেদ 
ভোদেন শাহী বংশ 


১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ 


বাংলার স্বাধীন স্থলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোঁসেন শাহের নামই সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আলাউদ্দীন হোসেন 
শাহের রাজ্যের আয়তন অন্ান্ত সথুলতানদের রাজ্যের তুলনীয় বৃহত্তর ছিল। 
দ্বিতীয়ত, বাংলার অন্তান্ত স্বলতাঁনদের তুলনায় হোসেন শাছের অনেক বেশী 
এঁতিহাঁসিক স্বতিচিহ € অর্থাৎ গ্রন্থার্দিতে উল্লেখ, শিলালিপি প্রভৃতি ) মিলিয়াছে । 
তৃতীয়ত, হোসেন শাহ ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং এইজন্য চৈতন্যদেবের 
নান! প্রসঙ্গের সহিত হোসেন শাহের নাম যুক্ত হইয়! বাঙালীর স্ৃতিতে স্থান 
লাভ করিয়াছে। 

কিন্তু এই বিখ্যাত নরপতি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য এ পর্যন্ত খুব বেশী জানিতে 
পার! যান নাই। তাহার ফলে অধিকাংশ লোকের মনেই হোলেন শাহ সম্বন্ধে ষে 
ধারণার স্থগ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য অপেক্ষা কল্পনার পরিমাঁণই অধিক। 
স্থতরাং হোসেন শাহের ইতিহাস যথাসম্ভব সঠিকভাবে উদ্ধারের জন্য একটু বিস্তৃত 
আলোচন। আবশ্তক | 

মুদ্রা, শিলালিপি এবং অন্যান্ত প্রামাণিক সুত্র হইতে জানা যাঁয় যে, হোসেন 
শাহ টসয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তীহার পিতার নাম সৈয়দ 
আশরফ অল-হোঁসেনী। “রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহের পিতা তাহাকে ও 
তাহার ছোট ভাই ফুহ্বককে সঙ্গে লইয়! তুকিন্তানের তারমৃজ শহর হইতে বাংলায় 
আসিয়াছিলেন এবং রাট়ের চাঁদপুর (বা চাদপাড়া ) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন; সেখানকার কাজী তাহাদের ছুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তীহার্দের উচ্চ 
বংশমর্ধাদার কথা জানিয়! হোসেনের সহিত নিজের কন্তার বিবাহ দেন। 
সটুষ্ার্টের মতে হোসেন আরবের মরুভূমি হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। একটি 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে টাদপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে 
রাখালের কাজ করিতেন; বাংলার স্থুলতান হইয়! তিনি এ ব্রাক্ষণকে মাত্র এক 


হোসেন শাহী বংশ ণ্‌ঁ 


আন! খাজনায় চাদপাড়া গ্রামখানি জায়গীর দেন? তাহার ফলে গ্রামটি আজও 
পর্যন্ত একানী চীদপাঁড়া নামে পরিচিত; হোসেন কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার 
বেগমের নির্বন্ধে এ ব্রা্ণণকে গোমাংস খাঁওয়াইয়া তাহার জাতি নষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কতখানি সত্য আছে, তাহা! বলা যায় না। 
তবে চীদপুর বা চাদপাঁড়া গ্রামের সহিত হোসেন শাহের সম্পর্কের কথ! সত্য 
বলিয়া মনে হয়, কারণ এই অঞ্চলে তাহার বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। 

কষ্দান কবিরাজ তাহার “ঠচৈতন্তচরিতাম্বতে' ( মধ্যলীলা, ২৫ শ পরিচ্ছেদ ) 
লিধিয়াছেন যে, রাজ! হইবার পূর্বে সৈয়দ হোসেন “গৌঁড়*অধিকারী” (বাংলার 
রাজধানী গৌড়ের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ) স্থুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী 
করিতেন ; স্থবুদ্ধি রাঁয় তীহাঁকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং 
তীহার কার্ধে ক্রটি হওয়ায় তীহাকে চাবুক মারেন ; পরে সৈয়দ হোসেন সুলতান 
হইয়া! সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যাদা অনেক বাড়াইয়া দেন; কিন্তু তাহার বেগম একদিন 
তীহার দেহে চাবুকের দাগ আবিষার করিয়৷ স্থবুদ্ধি রায়ের চাঁবুক মারার কথ 
জানিতে পারেন এবং স্থবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করিতে হ্থলতানকে অনুরোধ 
জানান। স্বলতান তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বেগম স্ববুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট 
করিতে বলেন। হোসেন শাহ তাহাতেও প্রথমে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে স্থবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার ( বদনার ) জল 
দেওয়ান এবং তাঁহার ফলে ্ুবুদ্ধি রায়ের জাতি যায়। 

এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ কুষ্*দাঁস কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে 
হোঁদেন শাহের অমাত্য এবং স্ববুদ্ধি রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু বূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন । স্ুবুদ্ধি রাঁয়ও স্বয়ং শেষ জীবনে বছদিন বুন্বাবনে 
বাস করিয়াছিলেন, স্ৃতরাং কৃষ্ণদাম কবিরাজ তীহারও পরিচিত ছিলেন বলিয় 
মনে হয়। অতএব কৃষ্ণদাস যে পূর্বোক্ত কাহিনী কোন প্রামাণিক স্থত্র হইতেই 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

পতুগীজ এঁতিহামিক জোআ-দে-বারোন তাহার “দ1 এসিয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন 
যে পর্তুগীজদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বৎসর পূর্বে একজন আরব বণিক 
দুইশত জন অন্থচর লইয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং নান! রকম কৌশল করিয়া 
তিনি ক্রমশ বাঙলার হুলতানের বিশ্বাসভাজন হন ও শেষ পর্যস্ত তীহাকে বধ. 
করিয়া গড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই 


শঙ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কাহিনী হোসেন শাহ সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য। কিন্ত জোআ-দে-বারোস এ আরব 
বণিকের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হোদেন শাহের সময়ের একশভ 
বৎসর পূর্ববর্তী । 

যাহা হউক, হোসেন শাহের পূর্ব-ইতিহাদ অনেকখানি রহস্তাবৃত। কয়েকটি 
বিবরণে খুব জোর দিয়া বল! হইয়াছে যে তিনি বিদেশ (আরব ব! তৃকিস্তান ) 
হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া! যাঁয় না। কোন কোন 
মতে হোসেন শাহ বিদেশাগত নহেন, তিনি বাংলা দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোঁসেন রংপুরের বোঁদ! বিভাগের দ্েবনগর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোঁদেন শাহের মাতা থে হিন্দু ছিলেন, এইরূপ 
কিংবদস্তীও প্রচলিত আছে। বাবর তীহার আত্মজীবনীতে হোসেন শাহের পুত্র 
নসরৎ শাহকে “নসরৎ শাহ বঙ্গালী” বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন । কৃষ্তদাস 
কবিরাজের “চৈতন্তচরিতামৃত” এবং কবীন্্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইঙ্গিত করা 
'হুইয়াছে যে, হোসেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই সমস্ত বিষয় হইতে মনে 
হয়, হোসেন শাহ বিদেশী ছিলেন না, তিনি বাঙালীই ছিলেন ; যে সমস্ত সৈয়দ- 
বংশ বাংল! দেশে বহু পুরুষ ধরিয়া! বাঁস করিয়া আঁসিতেছিল, সেইরূপ একটি 
বংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্বে হোসেন শাহ হাঁবশী স্থলতান মৃজাঁফফর 
শাহের উজীর ছিলেন-_বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থে এ কথ! উল্লিখিত হুইয়াছে এবং 
ইহাঁর সম্বন্ধে সন্দেহের কোঁন অবকাঁশ নাই । মুজাফফর শাহের উজীর থাকিবার 
সময় হোঁসেন একদিকে তাহাকে বৈধ অবৈধ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ 
“দিতেন ও অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিতেন; ইহা খুবই নিন্দনীয় । 
যে ভাবে হোসেন প্রতুকে বধ করিয়া রাজ! হইয়াছিলেন, তাহারও প্রশংলা! করা 
যায় না। তবে মুজাফফর শাহও তাহার প্রতৃকে হত্যা করিয়া রাজ। হইয়াছিলেন। 
সেই জন্য তাহার প্রতি হোঁসেনের এই আচরণকে “শঠে শাঠ্যং সমীচরয়েখ* 
নীতির অনুসরণ বলিয়! ক্ষমা কর! যায়। 

মুদ্রা ও শিলাঁলিপির সাক্ষ্য হইতে জান যায় ষে, হোসেন শাহ ১৪৯৩ গ্রীঃর 
নভেম্বর হইতে ১৪৯৪ খ্রীঃর জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক নময়ে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় যে তাহার যথেষ্ট বয়ন হইয়াছিল, 
সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। 


হোসেন শাহী বংশ থ্৭. 


বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থের মতে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যের 
একত্র সমবেত হইয়া হোঁদেনকে রাজ। হিসাবে নির্বাচিত করেন । তবে, ফিরিশত! 
ও “রিয়াজ'"এর মতে হোলেন শাহ অমাত্যদিগকে লোভ দেখাইয়া রাজপদ লাভ 
করিয়াছিলেন। হোঁসেন অমাত্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাহারা যদি ভাহাঁকে 
রাজপদে নির্বাচন করেন, তবে তিনি গৌড় নগরের মাটির উপরের সমস্ত ধন- 
সম্পত্তি তাহাদিগকে দিবেন এবং মাটির নীচে লুকান! সব সম্পদ তিনি নিজে- 
লইবেন। অমাত্যেরা এই সর্ভে সম্মত হইয়! তাঁহাকে রাঁজ। করেন এবং গৌড়ের, 
মাটির উপরের সম্পত্তি লুঠ করিয়া! লইতে থাকেন $ কয়েক দিন পরে হোসেন শাহ 
তাহাদিগকে লুঠ বন্ধ করিতে বলেন; তাহার! তাহাতে রাজী না হওয়ায় হোলেন 
বারে হাঁজার লুঠনকাঁরীকে বধ করেন; তখন অন্তেরা লুঠ বন্ধ করে) হোসেন 
নিজে কিন্তু গৌড়ের মাঁটির নীচের সম্পত্তি লুঠ করিয়া হস্তগত করেন; তখন 
ধনী ব্যক্তিরা সোনার থালাতে খাইতেন ; হোসেন এইরূপ তেরশত সোনার 
থাঁল! সমেত বনু গুপ্তধন লাঁভ করিলেন । 

এই বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হইবে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের 
সময় নান! ধরনের ক্ুর কূটনীতি ও হীন চাতুরীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থের মতে হোসেন রাজা হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে 
পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা সত্য, কারণ সমসাময়িক 
সাহিত্য হইতে ইহার সমর্থন পাঁওয়! যায়। ইতিহাসগ্রন্থগুলির মতে ইতিপূর্বে 
বিভিন্ন স্থলতাঁনের হত্যাকাণ্ডে যাহার! প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই 
পাইকদের দলকে হোসেন শাহ ভাডিয়া দেন এবং প্রাসাদ রক্ষার জন্য অন্ত 
রক্ষি-দল নিযুক্ত করেন; হাঁবশীদের তিনি তীহাঁর রাজ্য হইতে একেবারে 
বিতাঁড়িত করেন ঃ তাহার! গুজরাট ও দক্ষিণ ভাঁরতে চলিয়া গেল ; হোসেন সৈয়দ, 
মোঁগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করিলেন। 

হোঁসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় ছুই ব্সর পরে ( ১৪৯৫ শ্রীঃ ) 
জৌনপুরের রাঁজ্াচ্যুত স্থলতাঁন হোসেন শাহ শকাঁ দিলীর স্থলতান পিকন্দর শাহ 
লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র] করেন এবং পরাজিত হইয়। বাংলায় পলাইয়া আসেন । 
বাংলার স্থলতান হোসেন শাহ তীহাঁকে আশ্রয় দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়। সিকন্দর 
লোদী বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। হোসেন শাহও 
তীহাঁর পুত্র দাঁনিয়েলের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাঁহিনী পাঠাইলেন। উভয় বাহিনী 


শী বাংল। দ্বেশের ইতিহাস 


বিহারের বাঁ নামক স্থানে পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া কিছুদিন রহিল, কিন্ত যুদ্ধ 
হুইল না । অবশেষে ছুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অহুসারে ছুই 
পক্ষের অধিকার পূর্ব রহিল এবং হোঁসেন শাহ পিকন্দর লোদীকে প্রতিশ্রুতি 
দিলেন থে পিকন্দরের শক্রদের তিনি ভবিষ্যতে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিবেন না। 
সিকন্দরও হোসেনকে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার পর সিকন্দর লোদী 
দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। দিল্লীর পরাক্রান্ত স্থলতানের সহিত সংঘর্ষের এই 
সম্মানজনক পরিণাঁম হোঁসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

হোঁসেন শাহ তাহার রাজত্বের প্রথম বৎসর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে “কামরূপ- 
কামতা-জাজনগর-উড়িস্যা-বিজয়ী” বলিয়া অভিহিত করিতে এবং এই রাজাগুলি 
বিজয়ের সক্রিয় চেষ্টা করিতে থাকেন । কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি কাঁমতাপুর ও 
কামরূপ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিলেন। এঁ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে 
হোসেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার দাহায্যে কামতাঁপুর (কোচবিহার ) ও কামরূপ 
( আসামের পশ্চিম অংশ )জয় করিয়াছিলেন ১ কাঁমতাপুর ও কামরূপের রাজা 
খেন-বংশীয় নীলাম্বর তাঁহার মন্ত্রীর পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সে তীহাঁর রানীর 
প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া; তাঁহাকে বধ করিয়। তিনি 
তাহার পিতাকে নিমস্ত্রণ করিয়া তাঁহাঁর মাংস খাঁওয়াইয়াছিলেন £ তখন তাহার 
পিতা৷ প্রতিশোধ লইবার জন্য গঙ্গাক্মান করিবার অছিল! করিয়া গৌড়ে চলিয়! 
আসেন এবং হোসেন শাহকে কামতাঁপুর আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেন। 
হোসেন শাহ তখন কাঁমতাঁপুর আক্রমণ করেন, কিন্ত নীলাম্বর তাহার আক্রমণ 
প্রতিহত করেন । অবশেষে হোসেন শাহ মিথ্যা করিয়া! নীলাম্বরকে বলিয়া পাঠান ষে 
তিনি চলিয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহার বেগম একবার শীলাম্বরের 
রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাঁহেন ; নীলাম্বর তাহাতে সম্মত হইলে হোঁসেন 
শ[হের শিবির হইতে তাহার রাজধানীর ভিতরে পালকী যায়, তাহাতে নারীর 
ছল্মবেশে সৈন্য ছিল ; তাঁহার! কামতাঁপুর নগর অধিকার করে ; ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
এই ঘটন] ঘটিয়াছিল। 

এই প্রবাঁদের খু'টিনাটি বিবরণগুলি এবং ইহাতে উল্লিখিত তারিখ সত্য বলিয়া 
মনে হয় না। তবে হোঁদেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ বিজয় যে এঁতিহাসিক 
টন, ভাহাঁতে কোন লন্দেহ নাই, কারণ রিয়াজ", বুকাঁননের বিবরণী এবং 
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কামতাপুর অঞ্চলের কিংবদস্তী--সমন্ত সুত্রই এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে একমত। 
“আনাম বুরঞী'র মতে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ হোমেন শাহের অধীনস্থ আটগীওয়ের 
মুসলমান শাসনকর্তা “তুরকা কোতয়াল” কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়৷ 
কামতাপুর-কাঁমরূপ রাজ্য পুনরধিকার করেন। কথিত আছে যে ১৫১৩ গ্রীঃর 
পরে কামতাপুর রাজ্য হইতে মুললমানরা! বিতাঁড়িত হইয়াছিল। এই সব কথা 
কতদূর 'সত্য, তাহা বল! যায় না। 

এঁ সময়ে কামরূপের পূর্ব ও দক্ষিণে আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। 
রাঁজযটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এবং এখানে বর্ধার প্রকোপ 
খুব বেশী হওয়ার জন্য বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এই রাজ্য জয় করা খুব কঠিন 
ব্যাপার ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিহাঁবুদ্দীন তালিশ নামে মোগল 
সরকারের জনৈক কর্মচারী তাহার “তারিখ-ফতে-ই-আশাম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ষে 
হোঁসেন শাহ ২৪,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসাম আক্রমণ করেন, 
ভখন আসামের রাজ] পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হোঁমেন শাহ আপামের 
সমতল অঞ্চল অধিকার করিয়! সেখানে তাহার জনৈক পুত্রকে (কিংবদস্তী অনুসারে 
ইহার নাম পছুলাঁল গাজী” ) এক বিশাল সৈন্তবাহিনী সহ রাখিয়া নিজে গড়ে 
ফিরিয়া! গেলেন । কিন্তু যখন বর্ষা নামিল, তখন চারিদিক জলে ভরিয়া গেল। সেই 
সময়ে আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চল হইতে নাষিয়! হোসেনের পুত্রকে বধ করিলেন ও 
তীহাঁর সৈন্য ধ্বংস করিলেন । মীর্জ। মুহম্মদ কাঁজিমের “আলমগীরনামা” এবং গোলাম 
হোঁমেনের “রিয়াজ-উদ্‌-সলাতীন'-এ শিহাবুদ্দীন তাঁলিশের এই বিবরণের পরিপূর্ণ 
সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু অসমীয়! বুরপ্তীগুলির মতে বাংলার রাজা «খুনফং* বা 
“থুফং* (হুসন) স্বড় উজীর” ও “বিৎ মালিক” (বা “মিৎ মানিক") নামে ছুই ব্যক্তির 
নেতৃত্বে আসাম জয়ের জন্য ২০০০০ পদাতিক ও অশ্বীরোহী সৈম্ত এবং অসংখ্য 
রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এই বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় অনেকদূর পর্যস্ত 
অগ্রসর হয়ঃ তাহার পর আসামরাজ হুহুঙ্গ মুঙ্গ তাহাদের প্রচণ্ড বাধ! দেন; 
দুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মুসলমানর! প্রথম দিকে জয়লাভ 
করিলেও শেষ পর্যস্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; “বড় উজীর” পলাইয়া প্রাণ 
বাচান ; কিছুদিন পরে তিনি আবার *বিৎ মালিক” সমভিব্যাহারে আসাম 
আক্রমণ করেন ; ইতিমধ্যে আসামরাজ কয়েকটি নদীর মোহানায় ঘটি বসাইয়া 
ভাহার প্রধান সেনাঁপতিদের মোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; বাংলার 'সৈন্ত- 
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বাহিনী জলপথ ও স্থলপথে সিংরী পর্যস্ত অগ্রসর হইয়া সেখাঁনকাঁর ঘণটি 
আক্রমণ করে ও এখানে বহুক্ষণব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে অসমীয়া সেনাপি 
বরপুত্র গোহাইন বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করেন। “বিৎ মালিক” এবং বাংলার 
বছ সৈন্ত এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, অনেকে বন্দী হইয়াছিল; “বড় উজীর” 
এবারও স্বপ্পসংখ্যক অনুচর লইয়া পলাইয়! গিয়া! প্রাণ বাঁচাইলেন ; তীহাদিগকে 
অসমীয়! বাহিনী অনেক দূর পর্যস্ত তাড়া করিয়। লইয়! গেল। 

মুসলমান লেখকদের লেখা! বিবরণে এবং অসমীয়া বুরপ্রীর বিবরণে কিছু 
পার্থক্য থাকিলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ষে হোসেন শাহের আসামজয়ের 
প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। 

আসামের “হোসেন শাহী পরগণা” নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও 
হোসেন শাহের স্বতি বহন করিতেছে । 

উড়িব্যার সহিতও হোসেন শাহের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হইয়াছিল। মুদ্রার নাক্ষা 
হইতে মনে হয়, হোসেন শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই উড়িম্তার সহিত তাহার 
সংঘর্ষ বাধে। এ সময়ে পুকুষোত্তমদেব উড়িস্যার রাজ! ছিলেন। ১৪৯৭ শ্ীষ্টাবে 
তাহার মৃত্যু হয় এবং তীহার পুত্র প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
প্রতাপরুদ্রের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্ষের লেখ। “ভক্তি ভাগবত মহাকাব্য হইতে জান। 
যায় ষে, সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপরুত্রকে বাংলার স্থলতানের 
সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। 

হোসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি, ৭রিয়াজ-উদ্‌ সলাতীন+ এবং ত্রিপুরার 
রাজমালার সাক্ষ্য অনুসারে হোঁসেন শাহ উড়িস্া জয় করিয়াছিলেন । 

পক্ষান্তরে, উড়িস্তার বিভিন্ন স্থত্রের মতে উড়িস্তারাজ প্রতাপরুদ্রই হোসেন 
শাহকে পরাজিত করিয়াঁছিলেন। জীবদেবাচার্য “ভক্তিভাগবত'-এ লিখিয়াছেন 
ষে পিতার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রতাপরুত্ত্র বাংলার সুলতানকে পরাজিত 
করিয়া গঙ্গা (ভাগীরথী ) নদীর তীর পর্যস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। 
প্রতাপরুদ্রের তাত্রশাসন ও শিলালিপিতে বল৷ হইয়াছে ষে প্রতাপরুদ্রের নিকট 
পরাজিত হইয়! গৌড়েশ্বর কীদিয়াছিলেন এবং ভয়াকুল চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের রচন! বলিয়া! ঘোঁধিত “রম্বতীবিলাসম্‌: 
গ্রন্থে (১৫১৫ খ্রীঃ বা তাহার পূর্ব রচিত ) প্রতাপকুভ্রকে “শরণাগত-জবুনা- 
পুরাধীশ্বর-হুদনশাহ-্থরআাণ-শরপরক্ষণ” বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতাপরুদ্্ শুধু 
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হোদেন শাহের বিজেতা নহেন, তাহার রক্ষাকর্তাও ! উড়িয়া ভাঘায় লেখ! জগন্নাথ 
মম্বিরের “মাদল! পান্ধী' ও সংস্কৃত ভাবায় লেখ! “কট করাজবংশাবলী, গ্রন্থের মতে 
বাংলার স্থলতান উ়িস্তা আক্রমণ করিষা উড়িস্তার রাজধানী কটক এবং 
পুরী পর্যস্ত সনস্ত অঞ্চল জয় করিয়! লন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় সমস্ত 
দেবমৃতি তিনি নষ্ট করেন, জগন্নাথের মৃতকে দোলায় চড়াইয়! চিক হদের মধ্যস্থিত 
চড়াইগুহ! পর্ববতে লইয়! গিয়! রাখা হইয়াছিল বলিয়া উহা! ধ্বংস হইতে রক্ষা 
পায়। এই সময়ে প্রতাপরুত্র দক্ষিণ দিকে অভিযানে গিয়াছিলেন, এই সংবাদ 
পাইয়া তিনি ভ্রতগতিতে চলিয়৷ আসেন এবং বাংলার স্থলতানকে তাড়া করিস 
গঙ্গার তীর পর্যস্ত লইয়া যান। “মাদল! পাঁঞী'র মতে ১৫০৯ প্রীষ্টাব্ে এই ঘটন। 
ঘটিয়াছিল। এই হুত্রের মতে চউমুহিতে প্রতাপরুত্র ও হোঁসেন শাহের মধ্যে 
বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হোসেন শাহ মান্দারণ দুর্গে জাশ্রন্র 
লন। প্রতাপরুদ্র তখন মান্দারণ দুর্গ অবরোধ করেন। প্রতাপরুদ্রের অন্তত 
সেনাপতি গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর ইতিপূর্বে হোসেন শাহের কটক আক্রমণের 
সময়ে কটক রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল, সে এখন হে।সেন শাহের সহিত যোগ 
দিল) হোসেন শাহ ও গোবিন্দ বিদ্াধর প্রতাপরুত্রের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে মান্দারণ হইতে বিতাড়িত করিলেন। মান্দারণ হইতে অনেকখানি 
পশ্চাদদপসরণ করিয়া প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিদ্যাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং 
তাহাকে অনেক বুঝাইয়! স্থজাইয়! আবার স্বদেশে আনয়ন করিলেন ; ইহাঁর পর 
তিনি গোবিন্দকে পাত্রের পদে অধিষ্ঠিত করিয়। তাহাকেই রাজ্য শাসনের ভার 
দিলেন ; হোসেন শাহ আর উড়িস্য। জয় করিতে পাঁরিলেন না। এই বিবরণের 
সমস্ত কথা ত্য ন| হইলেও অনেকখনিই ষে সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে ষে হোসেন শাহ ও উড়িস্তারাজের সংঘর্ষে 
উভয়পক্ষই জয়ের দাঁবী করিয়াছেন । 

বাংলার চৈতন্তরিততগ্রস্থগুলি--বিশেষভাঁবে “চৈতন্যভাগবত* “চৈতন্তচরিতামবত' 
ও “চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক' হইতে এ সম্বন্ধে অনেকটা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য 
বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ উড়িস্তা আক্রমণ 
করিয়! সেখানকার বু দেবমন্দির ও দেবমূত্তি ভাঙিয়াছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া 
তাহার সহিত উড়িস্তার রাজার যুদ্ধ চলিয়াছিল। চৈতন্তদেব যখন দক্ষিণ ভারত 
জ্যণের শেষে নীলাঁচলে প্রত্যাবর্তন করেন ( ১৫১২ শ্রী: ), তখন বাংলা ও 
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উড়িস্তার যুদ্ধ বন্ধ. ছিল। বাংল! হইতে চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের 
(জুন ১৫১৫ গ্রীঃ) অব্যবহিত পরে হোসেন শাহ আবার উড়িস্তায় অভিষান করেন। 

জয়ানন্দ তাহাঁর “চৈতন্মজ্গলে' লিখিয়াছেন ষে উড়িস্তারাজ প্রতাপরুত্র একবার 
বাংলা দেশ আক্রমণ করিবার সম্থল্প করিয়! সে সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের আজ্ঞা প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাঁকে এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইতে বলেন । 
তিনি প্রভাপরুদ্রকে বলেন যে “কালযবন রাজ। পঞ্চগৌড়েশ্বর” মহাশক্তিমান 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সে উড়িস্তা উৎসন্ন করিবে এবং জগন্নাথকে নীলাচল 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। চৈতম্যদেবের কথা শুনিয় প্রতীপরুত্র বাংলা! আক্রমণ 
হইতে নিরম্ত হন। এই উক্তি কত দুর সত্য বল! যায় না। 

এতক্ষণ যে আলোচন। কর হইল, তাহ হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পার! যায় 
ঘষে, ১৪৯৩-৯৪ গ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের সহিত উড়িস্তার রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
১৫১২ ঘ্রীঃ হইতে ১৫১৪ শ্বীঃ পর্যস্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্ত ১৫১৫ গ্রীষ্টা্ে 
হোসেন শাহ আবার উড়িস্তা আক্রমণ করেন এবং স্বয্বং এই অভিযানে নেতৃত্ব 
করেন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কোন স্থায়ী ফল লাভ 
করিতে পারেন নাই। 

হোসেন শাহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যেও অনেক দিন ধরিয়া বির 
চলিয়াছিল। ইহ! “রাজমালা; (ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস ) নামক বাংলা গ্রস্থে 
কবিতার আকারে বণিত হইয়াছে । রাঁজমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে (রচনাকাল 
১৫৭৭-৮৬ গ্রীর মধ্যে ) হোসেন শাহ ও ত্রিপুরারাজের সংঘর্ষের বিবরণ পাঁওয়া 
যায়। এ বিবরণের সারমর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

হোসেন শাহের সহিত ত্রিপুরারাজের বহু সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ শ্রীষ্টান্দের পূর্বেই 
ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য বাংলার হ্থুলতানের অধীন অনেক অঞ্চল জয় করেন। 

১৪৩৫ শকে ধন্যমীণিক্য টট্টগ্রাম অধিকার করেন ও এতছুপলক্ষে স্বর্ণমুদ্র! 
প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাহার বিরুদ্ধে গৌরাই মল্লিক নামক একজন 
সেনাপতির অধীনে এক বিপুল বাহিনী পাঠান। গৌরাই মল্লিক ত্রিপুরার অনেক 
অঞ্চল জয় করেন, কিন্তু চণ্তীগড় দুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হন। ইহার পর তিনি 
চপ্তীগড়ের পাশ কাটাইয়! গিয়। গোমতী নর্দীর উপর দিক দখল করেন, বাঁধ দিয়া 
গোমতীর জল অবরুদ্ধ করেন এবং তিন দিন পরে বাঁধ খুলিয়া জল ছাড়ি! দেন। 
এ জল দেশ ভাসাইয়! দিয়! ত্রিপুরার বিপর্যয় সাধন করিল। তখন ত্রিপুরার 
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অভিচার অনুষ্ঠান করিলেন ; এই অনুষ্ঠানে বঙ্গিপ্রনত্ত চগালের মাথা বাংলার 
সৈন্তবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষিতে পুঁতিঘ্া বাধন! আন হইন। তাহার ফলে 
সেই রাত্রেই বাংলার সৈম্তরা ভয়ে পলাইম্সা গেল। 

১৪৩৬ খকে ধন্মাণিক্যের রাইকছাগ ও রাইকছম নামে ছইজন মেনাপতি 
আবার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তখন হোদেন শাহ হৈতন খ নামে একজন 
সেনীপতির অধীনে আর একটি বাহিনী পাঠান। হৈতন খা সাফল্যের সহিত 
অগ্রসর হইয়। ত্রিপুবারাজ্যের দুর্গের পর দুর্গ জর করিতে থাকেন এবং গোমতী 
নদীর তীরে গিয়! উপস্থিত হন। ইহাতে বিচলিত হইয়া! ধন্তমাণিক্য ডাকিনীদের 
সাহাষ্য চান। তখন ডাকিনীরা গোমতী নদীর জন শোধণ করিক্না সাত দিন 
নদীর খাত শুফ রাখিয়া অত:পর জন ছাড়িয়া দিল। সেই জলে ত্রিপুরার 
লোকেরা বহু ভেলা ভামাইল, প্রতি ভেলায় তিনটি করিয়া! পুতুল ও প্রতি 
পুতুলের হাতে ছুইটি করিয়। মশাঁল ছিল। অর্গলমুক্ত জলধারায় বাংলার নৈন্তনের 
হাতী ঘোড়। উট ভাসিয়! গেল, ইহা! ভিন্ন তাহার! দূব হইতে জনন্ত মণ!ল দেখিয়া 
ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িল; তাহার পর ত্রিপুবার লোকের! তাহাদের নিকটবর্তা 
একটি বনে আগুন লাগাইয়। ধিল। বাংলার দৈন্তেরা তখন পলাইয়! গেল, তাহাদের 
অনেকে ত্রিপুবার সৈন্যদের হাতে মার! পড়িল । ত্রিপুরার নৈন্তের! বাংলার বাহিনীর 
অধিকৃত চারিটি ঘটি পুনরধিকার করিল। বাংলার বাহিনী ছয়কড়িয়! ঘ'াটিতে 
অবস্থান করিতে লাগিল । 

এখন প্রশ্ন এই, 'রাঁজমালা'র এই বিবরণ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ? ধন্মাণিক্য 
অভিচারের ছ্বারা গৌরাই মল্লিককে এবং ডাকিনীদের সাহায্যে হৈতন খাঁকে 
বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস কর! যায় না। এই নব অলৌকিক কা 
বাদ দিলে 'রাঁজমালা'র বিবরণের অবশিষ্টাংশ সত্য বলিয়াই মনে হয়। স্থৃতরাং 
এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া! আমর! এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে হোসেন 
শাহ-ধন্তমাণিক্যের সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধন্যমাণিকাই জয়যুক্ত হন এবং তিনি 
খণ্ডল পর্বস্ত হোসেন শাহের রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে ধন্তমাণিক্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণে 
তাহাকে পূর্বাধিকৃত সমস্ত অঞ্চল হারাইতে হয় এবং গৌড়েখবরের সেনাপতি 
গোৌরাই মল্লিক গৌমতী নদীর তীরবর্তী চণ্ডীগড় দুর্গ পর্যন্ত 'অধিকার করেন? 
গৌরাই মন্সিক গোমতী নদীর জন প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মৃত করিয়া ব্রিপুরারাের 
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ভাগ্যবিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। তৃতীয় পরধায়ে ধন্তমাণিক্য আবার পূর্বাধিকৃত 
অঞ্চলগুলি অধিকার করেন, কিন্তু হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন খা প্রতি- 
আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিতাঁড়িত ফরেন এবং তাহার পশ্চাঙ্ধাবন করিয়! 
গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যস্ত অধিকার করেন। এইবার ত্রিপুরা-রাজ 
গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়৷ তাহাকে বিপদে ফেলেন। 
তাহার ফলে হৈতন খা পিছু হটিয়া ছয়কড়িক়ায় চলিয়া আসেন। ব্রিপুরারাজ 
ছয়কড়িয়ার পূর্ব পর্যস্ত হত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্থান্ত 
অধিকৃত অঞ্চল হোসেন শাহের দখলেই থাকিয়া যাঁয়। 

'রাজমালা'র বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ধদ্যমাণিক্য বাংলার খগ্ুল পর্যস্ত ষে 
অভিযাঁন চালাইয়াঁছিলেন, তাহা হইতেই হোসেন শাহের সহিত তাহার সংঘর্ষের 
আরস্ত হুয় এবং ১৪৩৫ শক ব1 ১৫১৩-১৪ শ্্রীঃর পূর্বে হোদেন শাহ ব্রিপুরারাজকে 
প্রাতিআক্রমণ করেন নাই । কিন্তু সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ গ্রীষ্টান্বে উৎকীর্ণ 
হোসেন শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খওয়াম খান নাষে 
হোসেন শাহের একজন কর্মচারীকে ত্রিপুরার "সর-এ-লস্কর” বলা হইয়াছে। ইহ 
হইতে যনে হয় ষে, ১৫১৩ খ্রীঃর মধ্যেই হোঁসেন শাহ ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে লিগ 
হইয়া ত্রিপুরার অঞ্চলবিশেষ অধিকার করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাহার 
মহাভারতে লিখিয়াছেন যে হোসেন শাহ ত্রিপুর1 জয় করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দী 
তাহার মহাভারতে লিখিয়াছেন যে তীহাঁর পৃষ্ঠপোষক, হোসেন শাহের অন্ততম 
সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ত্রিপুরারাজ 
দেশত্যাগ করিয়া “পর্বতগহ্বরে” “মহাবনমধ্যে” গিয়া বাস করিতে থাকেন; 
ছুটি খানকে তিনি হাতী ও ঘোড়া দিয়! সম্মানিত করেন; ছুটি খাঁন তীহাঁকে 
অভয় দান করা সত্বেও তিনি আতম্বগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এইসব কথা কতদূর 
যথার্থ তাহ! বল! যায় না। তবে হোসেন শাহের রাজত্বকালে কোন সময়ে 
ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলার বাহিনীর সাফল্যে ছুটি খান উল্লেখযোগ্য অংখ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন--এই কথ! সত্য বলিয়! মনে হ্য়। 

ছোসেন শাহের সহিত আরাকানরাজেরও সম্ভবত সংঘর্ষ হইয়াছিল। চট্টগ্রাম 
জঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হোসেন শাহের বাঁজত্বকালে 
আরাকানীর! চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল; হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের 
নে্ৃত্বে এক বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে প্রেরিত হয়, তাহার! আরাঁকানীদের 
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বিতাড়িত করিয়। চট্টগ্রাম পু্রধিকার করে। জোঙাঁ-দে-বারোসের দ্ধ এশিক্সা: 
'এবং অন্তান্ত সমসাময়িক পতুগীজ গ্রন্থ হইতে জানা! বায় যে, ১৫১৮ গ্রীষটান্বে 
আরাকানরাজ বাংলার রাজার অর্থাৎ হোসেন শাহের সামন্ত ছিলেন। চট্টগ্রান্ 
অধিকারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার ফলেই সম্ভবত আরাকানরাজ হোসেন শাহের 
লামস্তে পরিণত হইয়াছিলেন। 

হোঁসেন শাহ ত্রিহতের কতকাংশ সমেত বর্তমান বিহার রাজ্যের অনেকাংশ 
জয় করিয়াছিলেন। বিহারের পাটন! ও মুঙ্গের জেলায়, এমন কি এ রাজ্যের 
পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সারণ জেলায়ও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে। বিহারের একাংশ সিকন্বর শাহ লোদীর রাজ্যতূক্ত ছিল। সিকন্দর 
শাহ লোদীর সহিত সন্ধি করিবার সময় হোঁসেন শাহ তাহাকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন ষে ভবিষ্যতে তিনি পিকন্দরের শত্রুতা করিবেন না এবং সিকন্বরের 
শক্রদের আশ্রয় দিবেন না । কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেব পর্বস্ত পালিত হয় নাই। 
সারণ অঞ্চলের একাংশ হোসেন শাহের এবং অপরাংশ সিকন্দর শাহের 
অধিকারভূক্ত ছিল। লোদী রাজবংশ সম্বন্ধীয় ইতিহাঁসগ্রন্থগুলি হইতে জান! যায় 
যে, সারণে সিকন্দরের প্রতিনিধি হোসেন খান ফমুর্লির সহিত হোঁসেন শাহ খুব 
বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতে থাকায় এবং হোসেন খান ফর্মলির প্রাধান্ত দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতে থাকায় দিকন্দর শাহ্‌ ক্রুদ্ধ হইয়া ফর্ম্লির বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরণ করেন 
(১৫০৯ খ্রীঃ); তখন হোসেন শাহ ফমুলিকে আশয় দেন। সিকন্দ্র শাহ লোদীর 
স্বত্যুর (১৫১৭ শ্রী: ) পর তাহার বিহারস্থ প্রতিনিধিদের সহিত হোসেন শাহ 
প্রকাশ্টভাবেই শক্রত৷ করিতে আরম্ভ করেন। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পতুগিজর! প্রথম পদার্পণ 
করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পতুগিজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাণিজ্য স্থরু করার 
অভিগ্রায়ে চারিটি জাহাজ পাঠান, কিন্তু মধ্যপথে প্রধান জাহাজটি অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট 
হওয়ায় পর্তুগিজ প্রতিনিধিদল বাংলায় পৌছিতে পারেন নাই। ১৫১৮ গ্রীষটান্বে 
জোআদে-সিলভেরার নেতৃত্বে একদল পতুগীজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামে আসিয়া 
পৌছাঁন। সিলভের বাংলার সুলতানের নিকট এদেশে বাণিজ্য করার ও চট্টগ্রামে 
একটি কুঠি নির্মাণের অন্থ্মতি প্রার্থনা! করেন । কিন্তু সিলভেরা চট্টগ্রামের শাসন- 
কর্তার একজন আঁমীয়ের ছুইটি জাহাজ ইতিপূর্বে দখল করিয়াছিলেন এবং 
টটগ্রামেও খাগ্ভাভাবে পড়িস্না একটি চাল-বোঝাই নৌকা লু$ন করিয়াছিলেন 


৮ বাংল! দেশের. ইতিহাস 


বনিক চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তাহার প্রতি বিরূপ হন ও তীহার জাহাজ? লক্ষ্য 
করিয়া কামান দাগেন। পতু্গীজর। ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম অবরোধ করিয়া 
বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য বিপর্যস্ত করিল। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা «ই সময়ে 
কয়েকটি জাহাজের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাই তিনি লাময়িকভাবে. 
পতুগিজদের সহিত সদ্ধি করিলেন। কিন্তু জাহাঁজগুলি বন্দরে পৌছিবামাত্র 
তিনি পতুগীজদের প্রতি আক্রমণ পুনরারস্ত করিলেন। তখন সিলভেরা 
আরাকানে অবতরণের এবং সেখানে বাণিজ্য স্থরু করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
আরাকানরাজ পতুগীজদের সহিত বন্ধুত্ব করিবাঁর ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। কিন্তু 
সিলভেরা জানিতে পারিলেন যে আরাকাঁনে অবতরণ করিলেই তিনি বন্দী 
হইবেন। এই কারণে তিনি মিরাশ হইয়া সিংহলে চলিয়! গেলেন। 


হোসেন শাহ গৌড় হুইতে নিকটবর্তী একডালায় তীহার রাজধানী 
স্থানীস্তরিত করিয়াছিলেন। এই একডালার অবস্থান সম্বন্ধে ইলিয়াস শাহের 
প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচন! কর! হইয়াছে । সম্ভবত:ব্যক্িগত নিরাপত্তার জন্য এবং 
ক্রমাগত লুনের ফলে গৌড় নগরী শ্রুহীন হুইয়৷ পড়ায় হোস্নে শাহ একভালায় 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। 


অনেকে মনে করিয়া থাকেন হোসেন শাহ সর্বপ্রথম সত্যপীরের উপাসন! প্রবর্তন 
করেন। এই ধারণার কোন ভিত্তি আছে বলিয়! মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, 
সত্যপীরের উপাঁসন। যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে প্রবতিত হয় নাই, 
তাহ! মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, অমাত্য ও কর্মচারীর নাম এপর্যস্ত জানিতে পার 
গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। 
নিয়ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব)ক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়। গেল। 


(১) পরাগল খান 
ইনি হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের শাসনকর্তা নিধুক্ত হুইয়াঁছিলেন। ইহারই আদেশে ববীন্দ্র পরমেশ্বর, 
সর্বপ্রথম বাংল! ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। 
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(২) ছটি খান 
ইনি পরাগল খানের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম নসরৎ খান। ইহার 
আদেশে শ্রীকর নন্দী বাংল! ভাষায় মহীভারত রচনা করিয়াছিলেন । শ্রীকর নন্দীর 
বিবরণ অনুসারে ছুটি খান লম্করের পদে নিধুক্ত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজাকে 
বিগ নার্স: 


0) সনাতন 

সনাতন হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তাহার বিশিষ্ট উপাধি 
ছিল “সাকর মল্লিক” ( “সগীর মালিক” অর্থ ছোট রাজ! )। সনাতন হোসেন শাহের 
অন্ততম প্বীর খাস" বা প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। হোসেন শাহ তাহাকে 
অত্যন্ত প্লেহ করিতেন ও তাহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন । চৈতন্যদেবের 
সন্কে দেখা হইবার পর সনাতন রাঁজকার্ষে অবহেলা করেন এবং উড়্িস্তা- 
অভিষানে সুলতাঁনেব সহিত যাইতে অন্বীকার করেন। তীহাঁর এই “অপরাধের” 
জন্য হোসেন শাহ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িস্তায় চলিয়া যাঁন। 
কারারক্ষককে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া সনাতন মুক্তিলাভ করেন ও বৃন্দাবন 
যাত্রা করেন। তিনি চৈতন্য মহাঁপ্রতুর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন । 


(৪) রূপ 


ইনি সনাতনের অন্জ। ইনিও হোসেন শাহের মন্ত্রী এবং “দবীর খাস” 
ছিলেন। দীর্ঘকাল চাকুরী করিবার পরে বূপ-সনাতনের সংসারে বিরাগ জন্মে 
এবং চৈতন্যের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে চলিয়া যাঁন। অতঃপর 
বূপ-সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভান রচনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 

বল্পভ (সনাতন-রূপের ভ্রাতা ), শ্রীকান্ত ( ইহাদের ভন্্রীপতি.), চিরঞ্জীব সেন 
(গোবিদ্দদাস কবিরাজের পিত। ), কবিশেখর, দামোদর, ষশোরাজ খান (সকলেই 
পদকর্তা ), মূকুন্দ ( বৈস্ত ), কেশব খান (( ছত্রী ) প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দুগণ হোসেন 
শাহের অমাত্য, কর্মচারী, চিকিৎলক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকের 
ধারণা, 'পুরন্দর খান' নামে হোসেন শাহের একজন হিন্দু উজীর ছিলেন। এ 
ধারণা সত্য নহে। 


৮৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হোসেন শাহের রাজ্যের আস্মতন অত্যন্ত বিশাল ছিল। বাংলাদেশের প্রায় 
সমব্তটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ভি 
কামরূপ ও কামতা৷ রাজ্য এবং উড়িস্া ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত 
সাময়িকভাবে তাহার রাজ্যের অন্তভূক্ত হইয়াছিল। 

এখন আমরা হোসেন শাহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। একু-ঞ্জনিশ্চিত 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাঁসনে আরোহণ করেন। 
তাহার অভ্যুদয়ের পূর্বে পরপর কয়েকজন স্থলতান অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করিয়া 
আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজা হইয়া 
হোঁসেন শাহ দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য জয়. 
করিয়া নিজের রাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন এবং স্থৃদীর্ঘ ছাব্বিশি বৎসর এই বিরাট 
ভূখণ্ডে নিরুদ্ষেগে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা! অল্প কৃতিত্বের 
কথা! নহে। ৃ 

“তবকাৎই-আকবরী”, “তারিখ ই-ফিরিশ.তা” ও “রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র মতে 
হোঁসেন শাহ হুশীসক এবং জ্ঞানী ও গুনীবর্গের পৃষ্ঠপোষক ' ছিলেন; ইহার ফলে 
দেশে পরিপূর্ণ শাস্তি ও শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি গণ্ডক নদীর কূলে একটি বাধ 
নির্যাণ করিয়! রাজ্যের সীমান' সুরক্ষিত করেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, 
সরাইখান! ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং আলিম ও দরবেশদ্দের বু অর্থ দান 
করেন। | 

হোঁসেন শাহের রাজত্বকালে তাহার বা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা 
বনু হ্থন্দর সুন্দর মসজিদ, ফটক প্রভৃতি নিমিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 
গৌড়ের “ছোটি মোনা মসজিদ” এবং *গুমৃতি ফটক” এখনও বর্তমান আছে। 
ইহাদের শিল্পসৌন্দর্য অসাধারণ । 

হোঁসেন শাহের রাজত্বকালে দেশে অণ্ডত ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল। 
কুদ্দাবনদাসের “চৈতন্তভাগবত হইতে জানা যায় যে, ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার রাজ্যে 
দুতিক্ষ হইয়াছিল। এই জাতীয় ছুতিক্ষের জন্ত হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী 
করা না গেলেও পরোক্ষ দায়িত্ব তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি সিংহাসনে 
আরোহণের পর হইতে ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। 
এই সমন্ত যুদ্ধের ব্যয়ভার নিশ্চয়ই বাংল! দেশের জনসাধারণকে ঘোগাইতে হইত । 
ফলে তাহার রাজত্বকালে বাঙালী জনসাধারণের আধিক হ্চ্ছলত৷ আগেকার 


হোসেন শাহী বংশ উপ 


স্ুলনায় হাস পাইয়াছিল এবং তাহাদের ছুতিক্ষ প্রতিরোধের শক্তি অনেকখানি 
কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ.নাই। 

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে । হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, 
কিন্ত পরিপূর্ণ জয়লাত করিয়াছেন মাঝ কয়েকটি যুদ্ধে। যতদিন ধরিয়া তিনি 
যুদ্ধ করিয়াছেন এবং ষত শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্য- 
গুলির যতটা অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা খুবই কম 
মনে হয়। সুতরাং তিনি সামরুক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও পরিপূর্ণ 
সাফল্য অর্জন করিতে বল! যায় ন]। 

এইসব দিক দিয়া বিচার করিলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে ষোল আন! 
কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। তবে মোটের উপর তিনি যে একজন স্থদক্ষ শাসক 
ছিলেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন স্ত্রের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়। 

হোঁসেন শাহ যদিও বেশীর ভাগ সময়েই ভিন দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে নিপ্ত 
ছিলেন, তাহাতে দেশের শাস্তি ব্যাহত হয় নাই, কারণ এইসব বুদ্ধ রাঁজাজয়ের 
সুদ্ধ এবং এগুলি অনুষ্ঠিত হইত দেশের বাহিরে । আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে 
হোসেন শাহ বহুবার নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া বিদেশে যুদ্ধ করিতে 
গিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কেহ রাজ্যে তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া! 
বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়! জান! যায় না; এই ব্যাপার হইতেও 
হোসেন শাহের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 

হোসেন শাহের চরিত্রে মহত্বেরও অভাব ছিল না) ইহার দৃষ্টান্ত আমর! 
পাই জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শকাঁকে আশ্রয় দ্রানের 
মধ্যে। 

অনেকের ধারণা, হোঁসেন শাহ বিদ্া ও সাহিত্যের--বিশেষভাবে বাংল! 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার স্বপক্ষে কোন প্রমাঁণ নহি। 
ঘশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্রন প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের 
কর্মচারী ছিলেন? কিন্তু ইহাঁদের কাব্যন্থ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ 
ব৷ অনুপ্রেরণা ছিল, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিপ্রদাস পিপিলাই, 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবির! তাহাদের কাব্যে হোসেন 
শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হোসেন শাহের সহিত তাহাদের কোন 
'শাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল ন!। হোসেন শাহের সঙ্গে একজন মাত্র ছি্বু পণ্ডিত-- 


৯৫ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিস্তাবাচম্পতির কিছু যোগ ছিল। কিন্তু বিষ্ভাবাচস্পতি হোসেন শাহের কাছে 
কোন রকমের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না । 

কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাঁষোগ সম্বন্ধে কিছু 
সংবাদ পাওয়! যায়। ইহাদের মধো একজন ফাঁসী ভাষায় একটি ধঙ্গৃবিদ্ভা বিষয়ক 
গ্রন্থ রচনা করেন এক১তৎকালীন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। 
দ্বিতীয় মুনলমান পণ্ডিত হোসেন শাহের কোষাগারের জন্য একখানি এলামিক 
গ্রন্থের তিনটি খণ্ড নকল করেন; তৃতীয় খণ্ডের পুপ্পিকাঁয় তিনি হোঁসেন শাহের 
উচ্ছৃসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই বই হোসেন শাহই উৎসাহী হইয়া নকল 
করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিস্তু এই নকল করানোর মধ্যে তীহার 
বিচ্যোৎসাহিতার বদলে ধর্মপরায়ণতার নিদর্শনই বেশী মিলে। 

ভুলবশত হোসেন শাহকে মালাধর বন্থর পৃষ্ঠপোষক মনে করায়ও এইরূপ 
ধারণ! প্রচলিত হইয়াছে যে হোঁসেন শাহ পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোণ করিতেন। 

আমাদের ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে,হোঁসেন শাহ কোন কবি বা 
পপ্ডিতকে কোন উপাধি দেন নাই (যেমন রুকঙ্গদ্দীন বারবক শাহ দিয়াছিলেন ), 
এবং বুন্াবনদাঁম “চৈতন্যভাঁগবতে" একজন লোককে দিয়া বলাইয়াছেন, “না করে 
পাণ্ডিত্যচর্চ। রাজা সে ষবন।” সুতরাং হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া দিদ্ধাস্ত কর! সমীচীন নহে। 

বাংল! সাহিত্যের ইতিহামের একটি পর্বকে অনেকে “হোসেন শাহী আমল" 
নামে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এপ করার কোন সার্থকতা নাঁই। কারণ 
হোসেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র কয়েকখানি বাংল! গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। এই 
গ্রন্থ গুলির রচনার মূলে ষ্মন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, 
তেমনি এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে যে বাংলা সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি 
সাধিত হইয়াছিল, তাহাঁও নহে । কেহ কেহ তুল করিয়া বলিয়াছেন ঘে হোসেন 
শাহের আমলে বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্ররুতপক্ষে 
পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাঁজত্ব অবসানের কয়েক দশক 
বাদে, _-জানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর । অতএব বাংল! 
সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করার 
কোন সার্থকত৷ নাই। 

হোসেন শাহ সম্বন্ধে আর একটি প্রচলিত মত এই যে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে 
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'অত্যস্ত উদ্দার ছিলেন এবং হিন্দুসুসলমানে সমদশাঁ ছিলেন। কিন্ত এই ধারণাঁও 
কোন বিশিই তথ্য দ্বারা সমধিত নহে। হোসেন শাহের শিলালিপিগুলির সাক্ষট 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাঁয়, তিনি একপন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং 
ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের মঙ্গল সাধনের জন্যই বিশেষভাবে 
সচেষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহ গৌড়া মূনলমান ও পরধর্মছেী দরবেশ নূর কুত্ব. 
আলমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধ! করিতেন এবং প্রতি বৎসর নূর ফুতব. আলমের সমাধি 
প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তিনি একভাল! হইতে পাওয়ায় যাইতেন। 

হোসেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন, ইহা! হ্বারা তাহার হিন্দু- 
মুনলমানে সমদশিতা প্রমাণিত হয় না। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথ! 
ইলিয়াস শাহী আমল হইতেই চলিয়া আমিতেছিল। সব সময়ে সমন্ত পদের 
জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাঁওয়া যাইত না, অযোগ্যদের নিয়োগ করিলে 
শাঁসনকার্ষের ক্ষতি হইবে, এই কারণে স্থলতানরা এঁ সব পদে হিন্দুদের নিয়োগ 
করিতেন। হোসেন শাহও তাহাই করিয়াছিলেন। স্থতরাং এ ব্যাপারে তিনি 
পৃবর্তী সুলতাঁনদের তুলনায় কোনরূপ স্বাতন্ত্ের পরিচয় দেন নাই। 

হোঁসেন শাহের রাঁজত্বকালে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। চৈতন্যচরিত- 
গ্রন্থগুলি হইতে জান! যায় যে, চৈতন্তদেব যখন গৌড়ের নিকটে রামকেলি 
গ্রামে আসেন, তখন কোটালের মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া হোসেন শাহ 
চৈতন্দেবের অসাধারণত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা! হইতেও তীহার 
ধর্মবিষয়ে উদারতা প্রমাণিত হয় না। কারণ চৈতন্তদেব হোসেন শাহের কাজীর 
কাছে ছূর্ব্যবহার পাইয়াছিলেন। হোসেন শাহের সরকার তাহার অভ্যুদয়ে কোন- 
রূপ সাহায্য করে নাই, বরং নানাভাবে তীহাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এ 
ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সন্নযাসগ্রহণের পরে ঠতন্তদেব আর বাংলায় 
থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড়িস্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন ; বাংলায় থাকিলে 
বিধর্মী রাজশক্তি তাহার ধর্মচর্চার বিস্তর ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তে 
উড়িস্তায় গিয়াছিলেন। হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য স্বীকার যে 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সে কথ! চেত্তন্তচরিতকারেরাই বলিয়াছেন। ইহাও লক্ষণীয় 
ফেঞ্জ হোসেন শাহ চৈতম্যদেবের ক্ষতি না করিবার আশ্বাস দিলেও তাহার হিন্দু 
কর্মচারীর! তাহার উপর আস্থা! স্থাপন করিতে পারেন নাই। 

চৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলির রচয্িতার] কোন সময়েই বলেন নাই ষে হোমেন শানু. 


৯২ বাংজ! দেশের ইতিহাস 


ধর্মবিবয়ে উদার ছিলেন। বরং তাহারা ইহার বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। 
ক্দাবনদাঁস “চৈতত্তভাগবতে' হোঁেন শাহকে *পরম দুর্বার” “বন রাজা 
বলিয়াছেন এবং চৈতন্তদেব ও তাহার সম্প্ররীয় যে হোসেন শাহের নিকটে রামকেলি 
গ্রামে থাকিয়া হুরিধধনি করিতেছিলেন, এজন্য তাহাদের সাহসের প্রশংস! 
করিয়াছেন। চৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, হোদেন শাহকে তাঁহার 
সমসাময়িক হিন্দুরা মোটেই ধর্মবিষয়ে উদার মনে করিত না, বরং তাহাকে অতান্ত 
ভয় করিত। অবৈষ্ণবরা প্রায়ই বৈষণবদের এই বলিয়া! ভয় দেখাঁইত যে, “্ষবন 
রাজা" অর্থাৎ হোঁসেন শাহ তাহাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোঁক 
পাঠাইতেছেন। 

সমসাময়িক পতু গজ পর্যটক বাঁরবোস! হোসেন শাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 
তাহার ও তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তাদের আনুকূল্য অর্জনের জন্য প্রতিদিন বাংলায় 
অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত। ন্থৃতরাঁং হোসেন শাহ যে হিন্দু-মুসলমানে 
সমদশী ছিলেন, সে কথ! বলিবার কোন উপায় নাই। 

উড়িস্যার “মাদলা পাত্রী” ও বাংলার চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে, 
হোসেন শাহ উড়িস্তা-অভিযানে গিয়া বু দেবমন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংস করিয়া- 
ছিলেন। শেষবারের উড়িস্তা-অভিযানে হোঁসেন শাহ সনাতনকে তীহার সহিত 
যাঁইতে বলিলে সনাতন বলেন ষে স্থলতান উড়িস্তায় গিয়৷ দেবতাকে দুঃখ দিবেন, 
এই কারণে তাঁহার সহিত তিনি যাইতে পারিবেন ন]। 

যুদ্ধের সময়ে হোসেন শাহ হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন দেবমন্দির 
ও দেবমৃতি ধ্বংস করিয়|। শাস্তির সময়েও তীহাঁর হিন্দুর প্রতি অঙ্ুদার ব্যবহারের 
নিদর্শন পাওয়া! যাঁয়। বাল্যকালে তাহার মনিব স্ুবুদ্ধি রায় তাহাকে বেত্রাধাত 
করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি তাহার জাতি নষ্ট করেন। হোসেন শাহ যখন কেশব 
ছত্রীকে চৈতন্তদেবের কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তখন কেশব ছত্রী তাহার কাছে 
চৈতন্তদেবের মহিমা! লাঘব করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহা! হইতে মনে হয়, হিন্দু 
সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহাঁর খুব লস্তোষজনক ছিল ন|। 

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাঁজকর্মচারীদের আচরণ 
সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাই, সেগুলি হইতেও হোসেন শাহের হিন্দু-মুসলমানে 
জমদপিতা। সম্বন্ধীয় ধারণা সমধিত হয় না। “চৈতন্তভাগবত হইতে জানা যায়, 
'খখন চৈতন্যদ্দেব নবন্ীপে হরি-সন্কীর্তন করিতেছিলেন এবং তীহার দৃষ্টাত্ত অস্ছসরণে 
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অন্তে্বাও কীর্তন করিতেছিল, তখন নবন্ধীপের কাজী কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা 
জারী করেন। “চৈতন্তচরিতাম্বতে'র মতে কাজী একজন কীর্তনীয়ার খোন 
ভাঙিয়। দিয়াছিলেন এবং কেহ কীর্তন করিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, 
করিয় জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়া! শাসাইয়াছিলেন। 

“চৈতন্যচরিতাম্বত' হইতে জান! যায় যে, হোসেন শাহের. অথবা! তাহার পুত্র 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খানের রাঁজকর বাকী 
পড়ায় বাংলাঁর সুলতানের উজীর তাহার বাড়ীতে আপিয়া তাঁহাকে স্ত্রীপুত্র সমেত 
বন্দী করেন এবং তাহার ছুর্গামগ্ুপে গরু বধ করিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মাংস 
রন্ধন করান ; এই তিন দিন তিনি রামচন্দ্র খানের গৃহ ও গ্রাম নিঃশেষে লুঠন 
করিয়া, তাহার জাতি নষ্ট করিয়! অবশেষে তাহাকে লইয়া! চলিয়া যান। “চৈতন্ত- 
চরিতাম্বত' হইতে আরও জানা যায় যে, সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তা নিছক 
গায়ের জোরে এঁ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন মজুমদারের 
সুলতানের কাছে প্রাপ্য আট লক্ষ টাকার ভাগ চাহিয়াঁছিলেন, তাহার মিথ্যা নালিশ 
শুনিয়৷ হোসেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ধনকে বন্দী করিতে আপিয়াছিলেন 
এবং তীহাদের না পাইয়া গোবর্ধনের পুত্র নিরীহ রঘুনাথকে বন্দী করিয়াছিলেন $. 
সর্বাপেক্ষ! আশ্চর্যের বিষয়, সুলতানের কারাগারে বন্দী হইবার পরেও সপ্তগ্রামের 
শাসনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন করিতে থাকেন। 

বিপ্রধাস পিপিলাইয়ের “মনসামঙগল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। 
এই গ্রন্থের “হাঁসন-হুসেন” পালায় লেখা আছে ষে মুদলমানর। “জুলুম” করিত এবং 
“ছৈয়দ মোল্লা”্রা হিন্দুদের কলম! পড়াইয়া! মুদলমান করিত। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাহার মুসলমান কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মকর্ম 
লইয়া উপহাস করিত। বৈষণবদের কীর্তনকে তাহারা বলিত “ভূতের সংকীর্তন”। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে হোসেন শাহের মুদলমান কর্মচারীদের বা 
প্রজাদের হিন্দু-বিদ্বেষ হইতে সুলতানের হিন্দু-বিছ্ষে প্রমাণিত হয় না। কিন্তু, 
হোসেন শাহ যদি হিন্দুদের উপর সহাহ্ৃভৃতি-সম্পন্ন হইতেন, তাহ! হইলে তাহার 
কর্মচারীর! বা অন্ত মুসলমাঁনর! হিন্দু-বিষ্বেষের পরিচয় দিতে ও হিন্টুদের উপর 
নির্যাতন করিতে সাহস পাইত বলিয়া! মনে হয় না। তাহ! ছাড়া, হোসেন শাহও 
যে খুব বেশী হিন্দুদের প্রতি প্রন্ন ছিলেন না, মে কথাও চৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলিতে 
লেখ! আছে। “চৈতন্যচরিতামৃতে'র এক জায়গায় দেখা! যায়, নবদ্ধীপের মুমলমানরা 
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স্থানীয় কাজীকে বলিতেছে যে নবন্বীপে হিন্দুর “হরি হরি* বলিয়া কোলাহল 
করিতেছে এ কথ! শুনিলে বাদশাহ ( অর্থাৎ হোসেন শাহ ) কাজীকে শান্তি দিবেন। 
«চৈতত্যভাগবতে” দেখ! যায়, হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীরা বলিতেছে ষে 
হোসেন শাহ “মহাকালযবন* এবং তীহাঁর ঘন ঘন “মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে। 
'নৈষ্ঠিক বৈষণবরা হোসেন শাহকে কোনদিনই উদার মনে করেন নাই। তীঁহাদের 
মতে হোঁসেন শাহ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে জরাসন্ধ ছিলেন। 

স্বতরাঁং হোসেন শাহ যে অনাশ্্রদায্িক-মনৌভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং হিন্দুদের 
প্রতি অপক্ষপাত আচরণ করিতেন, এই ধারণ! একেবারেই ভূল । 
_ অবশ্ত হোসেন শাহ যে উৎকট রকমের হিন্দুবিদ্বেষী বা ধর্মোন্াদ ছিলেন না, 
তাহীতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদ্দি ধর্মোন্মাদ হইতেন, তাহ! হইলে নবদ্ীপের 
কীর্তন বন্ধ করায় সেখানকার কাজী ব্যর্থত। বরণ করার পর স্বয়ং অকুস্থলে 
উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। তাহার 
রাজত্বকালে কয়েকজন মুসলমান হিন্দুভাবাপন্ন হুইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্ত- 
চরিতগ্রস্থগুলি হইতে জানা যায় ষে শ্রীবাসের 'মুমলমান দর্জি চৈতন্তদেবের রূপ 
দেখিয়! প্রেমোন্াঁদ হইয়া মুসলমানদের বিরোধিতাকে অগ্রাহথ করিয়া হরিনাম 
কীর্তন করিয়াছিল; উতৎকল সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টান 
'চৈতন্তাদেবের ভক্ত হইয়! পড়িয়াছিল ; ইতিপূর্বে-নির্যাতিত ষবন হরিদাস হোসেন 
শীহের রাজত্বকালে শ্বাধীনভাবে ঘুরিয়। বেড়াইতেন এবং নবন্ধীপে নগর-সন্থীর্তনের 
সময়ে সন্মুখের সারিতে থাকিতেন। তাহার পর, হোসেন শাহেরই রাজত্বকালে 
চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাহার পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রশ্থ 
মহাভারত শুনিতেন। হোঁসেন শাহের রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই- 
নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ত্রাহ্ষণ ও বৈষ্ণব বাঁ করিতেন। ব্রিপুরা- 
অভিযানে গিয়! হোসেন শাহের হিন্দু সৈন্যের গোমতী নদীর তীরে পাথরের প্রতিম! 
গুজ! করিয়াছিল। হোসেন শাহ ধর্মোন্সাদ হইলে এ লব ব্যাপার সম্ভব হইত না। 

আসল কথা, হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি। হিচ্দু- 
ধর্মের গ্রতি অত্যধিক বিছেষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত 
দিলে তাহার ফল ঘে বিষময় হুইবে, তাঁহ। তিনি বুঝিতেন। তাই তাঁহার হিন্দু- 
বিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প না হইলেও তাহা কোনদিনই একেবারে মাছ 
ছাঁড়াইয়। যায় নাই। 


হোসেন শাহী বংশ. ৯৫. 


অনেকের ধারণা, হোসেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ঠ স্থলতান এবং তাহার রাজত্ব- 
কালে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ধারণ! 
একেবারে অমূলক নয়। তবে বাংলার অন্ঠান্ শ্রেষ্ঠ হুলতানদের সম্বন্ধে হোসেন 
শাহের মত এত বেশী তথ্য পাওয়া যায় না, নে কথাও মনে রাখিতে হইবে। 
হোসেন শাহের রাঁজত্বকালেই চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল বলয়! চৈতন্তচরিত- 
্রন্থগুলিতে প্রসঙ্জক্রমে হোসেন শাহ ও তাহার আমল সন্বদ্ধে বু তথ্য লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । অন্ত স্থলতাঁনদের রাজত্বকালে অঙ্ুরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়! 
তাহাদের লত্বন্ধে এত বেশী তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং হোসেন 
শাহই যে বাংলার শ্রেষ্ঠ স্থলতান, এ কথ! জোর করিয়া বলা যায় না। ইলিয়াম 
শাহী বংশের প্রথম তিনজন স্থলতাঁন এবং রুকন্ুদ্বীন বারবক শাহ কোন কোন 
দিক্‌ দিয়া তাহার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন। 

হোসেন শাহের শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখ যায়, তিনি ১৫১৯ গ্রীষ্টান্বের 
আগস্ট মাস পর্যস্ত জীবিত ছিলেন । সম্ভবত তাহার কিছু পরে তিনি পরলোক- 
গমন করিয়াছিলেন। বাবরের আত্মকাহিনী হইতে পরিষাঁরভাবে জানা যায় যে, 
হোসেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছেল। 


২। নাসিরুদ্দীন নসর শাহ 


আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাহার সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ 
শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুদ্রার সাক্ষ। হইতে ঘেখা যায় ঘে পিতার 
মৃত্যুর অস্তত তিন বৎসর পূর্বে নসরৎ শাহ যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজ 
নামে মুদ্র। প্রকাশ করিবার অধিকার লাভ করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের 
মতে নসরৎ শাহ হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং পিতার 
মৃত্যুর পরে তিনি তাহার ভ্রাতাদদের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাহাদের পিতৃদত্ত বৃত্তি 
ঘিগুণ করিয়। দেন। 

“রিয়াজ-উস-সলাতীন+ এবং অন্ কয়েকটি স্থত্র হইতে জান ষায় যে, নসরৎ 
শাহ ত্রিতের রাজ! কংসনারায়ণকে বন্দী করিয়া বধ করেন এবং ত্রিন্ৃত 
সম্পূর্ণভাবে অধিকার করার জন্য তাহার ভগ্ীপতি মখদুম আলমকে নিযুক্ত করেন। 
ভরিতে গ্রচনিত একটি ্লৌকের মতে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটন। ঘটিয়াছিল।, 
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হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীম! অতিক্রম করিয়া! বিহারের ভিতরেও 
অনেকখানি পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাশেই পরাক্রাস্ত লোদী 
স্থলতানদের রাজ্য থাকায় বাংলার স্থলতাঁনকে কতকটা সশঙ্কভাবে থাকিতে হইত। 
নসরৎ শাহের সিংহাঁসনে আরোহণের ছুই বনর পরে লোদী হ্থলতানদের রাজ্যে 
ভাঙন ধরিল $ পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হইল এবং 
এই অঞ্চলে লোহানী ও ফমুলী বংশীয় আফগান নায়কর৷ প্রীধান্ট লাভ করিলেন। 
নদরৎ শাহ ইহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। 

এদিকে ১৫২৬ শ্রীষ্টাব্দে বাবর পাঁণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইত্রাহিম লোদীকে পরাস্ত 
ও নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন এবং ভ্রত রাজ্যবিস্তার করিতে 
লাগিলেন। আফগান নায়কের! তাহার হাতে পরাজিত হইয়! পূর্ব ভারতে 
পলাইয়া গেলেন। ক্রমশ ঘর্থর। নদীর তীর পর্যস্ত অঞ্চল বাবরের রাজ্যভূক্ত 
হইল। ঘর্ধঘরা নদীর এপার হইতে নসরৎ শাহ্রে রাজ্য আরম্ভ। বাবর কর্তৃক 
পরাস্ত ও বিতাড়িত আফগানদের অনেকে নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় লাভ 
করিল। কিন্ত নসরৎ প্রকাস্টে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না । বাঁবর নসরতের 
কাছে দূত পাঠাইয়া তাহার মনোভাব জানিতে চাহিলেন, কিন্ত এ দূত নসরৎ 
শাহের সভায় বৎসরাধিককাল থাক সত্বেও নসর শাহ খোলাখুলিভাবে কিছুই 
বলিলেন না। অবশেষে যখন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হইল, তখন নসরৎ 
বাবরের দূতকে ফেরৎ পাঠাইয়া নিজের দূতকে তাহার সঙ্গে দিয়া বাবরের কাছে 
অনেক উপহার পাঠাইয়৷ বন্ধুত্ব ঘোষণা করিলেন। ফলে বাঁবর বাংলা আক্রমণের 
সঙ্বল্প ত্যাগ করিলেন । 

ইহার পর বিহারের লোহানী-প্রধান বহার খানের আকন্মিক মৃত্যু ঘটায় 
তাহার বালক পুত্র জলাল খান তীহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শের খান স্থর 
দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইত্রাহিম লোদীর ভ্রাতা 
মীহত্্দ নিজেকে ইব্রাহিমের উত্তরাধিকারী বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি 
জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং বালক জলাল খান লোহাঁনীর রাজ্য কাড়িয়া 
লইলেন। জলাল খান হাঁজীপুরে পলাইয়া গিয়া তাহার পিতৃৃবন্ধু নসরৎ শাহের 
কাছে আশ্রয় চাহিলেন, কিন্তু নসরৎ শাহ তাহাকে হাঁজীপুরে আটক করিয়া 
রাখিলেন। শের খান প্রমুখ বিহারের আফগান নায়কের! মাহমুদের সহিত 
যোগ দিলেন। অতঃপর তাহার! বাবরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন । কিন্তু শের খান 
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লীগই বশ্ততা স্বীকার করিলেন। অন্যদের দমন করিবার জন্ত বাবর সৈম্তবাঁহিনী 
সমেত বল্পারে আসিলেন। জলাল লোহানী অন্চরবর্গ মমেত কৌশলে নসরতের 
কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বল্সারে বাবরের কাঁছে আত্মসমর্পণ করিবার 
জন্য রওন! হইলেন । 

“রিয়াজের মতে নসরৎ শাহও বাবরের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবরের আত্মকাহিনীতে এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় 
না। বাবর নসরতের নিরপেক্ষতার বরুদ্ধে কোন প্রকাশ্ত প্রমাণ পান নাই। 
তিনি তিনটি সর্ভে নসরৎ শাহের সহিত সদ্ধি করিতে চাঁহিলেন। এই 
সর্তগুলির মধ্যে একটি হইল, ঘর্থরা নদী দিয়! বাবরের সৈম্তবাহিনীর অবাধ 
চলাচলের অধিকার দিতে হইবে । কিন্তু বাঁবর বারবার অনুরোধ জানানো সত্বেও 
নসরৎ শাহ সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না অথবা অবিলম্বে এই প্রস্তাবের 
উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর চরের মারফত সংবাদ পাইলেন যে বাংলার 
সৈম্তবাহিনী গণ্ডক নদীর তীরে মখদুম-ই-আলমের নেতৃত্বে ২৪টি স্থানে সমবেত 
হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্থদূচ করিতেছে এবং ত্যহার] বাবরের নিকট 
আত্মলমর্পণেচ্ছু আফগানদের আটকাইয়। রাখিয়া নিজেদের দলে টাঁনিতেছে। 
বাবর নসরৎ শাহকে ঘর্থরা নদীর এপার হইতে সৈম্ত সরাইয়া লইয়া! তাহার পখ 
খুলিয়া দিতে বলিয়! পাঠাইলেন এবং নসরৎ তাহা না করিলে তিনি -ুদধ 
করিবেন, ইহাঁও জানাইয়া দিলেন। কয়েকর্দিন অপেক্ষা করিয়াও যখন 
বাবর নমরতের কাছে কোন উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি বলগ্রয়োগের সিদ্ধান্ত 
করিলেন । 

বাবর বাংলার সৈম্তদের শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা৷ জানিতেন, 
সেইজন্য বক্মারে খুব শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়াছিলেন। এই 
সৈম্তবাহিনী লইয়া বাবর জোর করিয়া ঘর্থরা নদী পার হইলেন। তাহার 
ফলে ১৫২৯ শ্রীঃর ২রা মে হইতে ৬ই মে পর্যস্ত বাংলার সৈন্তবাহিনীর সহিত 
বাবরের বাহিনীর যুদ্ধ হইল। বাংলার সৈন্যের! প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ করিল ? 
' তাহাদ্দের কামান-চাঁলন!র দক্ষতা দেখিয়া বাঁবর মুগ্ধ হইলেন; তিনি দেখিলেন 
বাঙালীদের কামাঁন-চালনার হাত এত পাকা যে লক্ষ্য স্থির না করিয়া 
বথেচ্ছভাবে কামান চালাইয়! তাঁহার! শত্রুদের পধুর্দস্ত করিতে পারে। ছুইবার 
বাঙালীরা বাবরের বাহিনীকে পরাম্ত করিল। কিন্ত তাহার! শেষ রক্ষা! করিতে 
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পারিল না, বাবরের বাহিনীর শক্তি অধিক হওয়ায় তাহারাই শেষ পর্যস্ত জয়ী 
হইল। যুদ্ধের শেষ দিকে বসন্ত রাও নামে বাংলার একজন বিখ্যাত হিন্দু বীর 
অন্থচরবর্গ সমেত বাবরের সৈন্যদের হাতে নিহত হইলেন। ৬ই মে দ্বিপ্রহরের 
মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হুইয়া গেল। বাবর তীহার সৈম্ভবাহিনী সমেত ঘর্ঘরা নদী 
পার হইয়া! সারণে পৌছিলেন। এখানে জলাঁল খান লোহানী তাহার সহিত 
সাঁক্ষাৎ করিলেন ; বাবর জলালকে বিহারে তীহার সামস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠ। 
করিলেন । 

কিন্ত নসরৎ শাহ এই সময়ে দুরদশিতাঁর পরিচয় দিলেন । ঘর্থরাঁব যুদ্ধের 
কয়েকদিন পরে মুঙ্গেরের শাহজাদা ও লম্বর-উজীর হোসেন খান মারফৎ তিনি 
বাবরের কাছে দূত পাঠাইয়! জানাইলেন যে বাবরের তিনটি সর্ত মানিয়৷ সন্ধি 
করিতে তিনি সম্মত। এই সময়ে বাবরের শক্র আফগান নায়কদের কতকাংশ 
পরূদিষ্ত, কতক নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন বাবরের নিকট বশ্ততা স্বীকার 
করিয়াছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় লইয়াঁছিল ; তাঁহাঁর উপর বর্ধাও আসর 
হইয়া উঠিতেছিল। ভাই বাবরও সন্ধি করিতে রাজী হইগ্লা অপর পক্ষকে পত্র 
দ্রিলেন। এইভাঁবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শাস্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল। 
বাবরের সহিত সংঘর্ষের ফলে নসরৎ শাহকে কিছু কিছু অঞ্চল হারাইতে হইল 
এবং এই অঞ্চলগুলি বাবরের রাজ্যতৃক্ত হইল । 

€রিয়াজ-এর মতে বাঁবরের মৃত্তাব পরে যখন হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তাহার কিছুদিন পরে নসরৎ শাহের কাছে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন বাংল! 
আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন; তখন নলরৎ হৃমীযুনের শক্র গুজরাটের 
সুলতান বাহাদুর শাহের কাছে অনেক উপহার সমেত দূত পাঠান -উদ্দেশ্ত তাহার 
সহিত জেটি বীধা। এই কথা সতা বলিয়া যনে হয় এবং সত্য হইলে ইহা হইতে 
নসরৎ শাহের কুটনীতিজ্ঞানের একটি প্ররুষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। 

বাবর ভিন্ন আর যেসব শক্তির সহিত নসরৎ শাহের সংঘর্ষ হইয়াছিল, 
তন্মধো ত্রিপুরা অন্যতম | “রাজমাঁল?র মতে নসরৎ শাহের সমসামগ্সিক ত্রিপুরারাজ 
দেবমাণিক্য চটগ্রীম জয় করিয়াঁভিলেন। পক্ষান্তরে মুহচ্মদ খান “মক্তঃল হোসেন, 
কাব্যে লিখিয়াছেন ষে তাঁহার পূর্বপুরুষ হাঁমজ! খান ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে বিজয়ী 
হইয়াছিলেন। হামজা] খান সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সময়ের 
দিক্‌ দিয়া তিনি নসরৎ শাহের সমসাময়িক | হ্ুতরাঁং নসরৎ শাহের সহিত 
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ত্রিপুরারাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা! যাইতেছে, তবে এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই 
জয়ের দাবী করায় আঁসলে ইহার ফল কী হইয়াছিল তাহ বল! কঠিন । 

“অহোঁম বুরপ্তী'তে লেখা আছে যে, নসরৎ শাভের রাঁজত্বকাঁলে--১৫৩২ ত্রী্টাঝে 
বাংলা কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল ; এ বৎসরে *তুরবক" নামে বাংলার 
স্থলতানের একজন মুসলমাঁন সেনাপতি ৩০টি হাঁতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বহু 
কামান লইয়া অন্বোম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তেমেনি হুর্গ জয় করিম্বা সিঙ্গরি 
নামক হূর্তেগ্ভ ঘণঁটির সম্মুখে তীবূ ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে থাঁকেন। বরপাত্র 
গোহাইন এবং রাজপুত্র স্থক্লেনের নেতৃত্বে অহোমরাঁজের সৈম্েরা সিঙ্গরি রক্ষা 
করিতে থাকে । অল্পকালের মধ্যেই ছুই পক্ষে খওযুদ্ধ স্থরু হইয়৷ গেগ। কিছু 
দিন খণ্ডযুদ্ধ চলিবার পর স্ুক্েন ব্রহ্মপুত্র নদ পাঁর হইয়! মুঘলমানদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। মুসলমানরা প্রথমে তুমুল যুদ্ধের ফলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও শেষ 
পর্যস্ত জয়ী হইল। এই যুদ্ধে আটজন অহ্োম নেনাঁপতি নিহত হইলেন, রাজপুত্র 
স্রেন কোনক্রমে প্রাণে বীচিলেও মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, বু অহোম 
সৈন্য জলে ডুবিয়া মরিল, অন্তের! সাল] নামক স্থানে পলাইয়া গেল। অহোঁম- 
রাজ সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া বরপাত্র গোহাইনের অধীনে রা'খলেন। 

নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পতুর্গীজরা আর একবার বাংলা দেশে ঘটি 
স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। সিলভেরার আগমনের পর হইতে পতৃগীজরা প্রতি 
বতসরেই বাংলাদেশে একটি করিয়া জাহাজ পাঁঠাইত। ১৫২৬ গ্রীষ্টান্দে রুই-ভাজ- 
পেরেরাঁর অধিনায়কত্বে এইরূপ একটি পর্তুগীজ জাহাজ চট্টগ্রামে আসে। 
পেরের! টট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিয়! সেখানে অবস্থিত খাজা শিহাবুদ্দীন নামে একজন 
ইরানী বণিকের পর্তুগীজ রীতিতে নিমিত একটি জাহাজ কাড়িয়া লইয়! চলিয়া 
যান। 

১৫২৮ শ্রীষ্টাে মাতিম-আফন্সো-দেমেলৌর পরিচালনাঁধীন একটি পরিজ 
জাহাঁজ ঝড়ে লক্ষ্যতর্ট হইয়! বাংলার উপকূলের কাছে আসিয়! পড়ে। এখানকার 
কয়েক জন ধীবর এঁ জাহাজের পত্তৃগিজদের চট্টগ্রামে পৌছাইয়া দিবার নাম করিয়া 
চকরিয়ায় লইয়! যায়। চকরিয়ার শাসনকর্তা খোঁদা বখশখান জনৈক প্রতিবেশী 
তৃম্বামীর লহিত যুদ্ধে এই পতুগীজদের নিয়োজিত করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাঁভের পর 
তিনি তাহাদের পূর্ব গ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুক্তি না দিয়া লোরে শহরে বন্দী করিয়া 
রাখেন। ইহার পর আর এক দল পতুগীজ অন্ত এক জাহাজে করিয়। চকরিয়ায় 


নহূ বাংল! দেশের ইতিহাস 


আদিলেন এবং তাহাদের সব জিনিস খোঁদা বখ.শ, খাঁনকে দিয়া আফন্সো দে- 
মেলোকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু খোদা! বখ.শ. খান আরও অর্থ 
চাহিলেন। পর্তুগীজদের কাছে আঁর কিছু ছিল না। দে-মেলো সদলবদলে পলাইয় 
ইহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিয়! ব্যর্থ হইলেন ; তাহার রূপবান তরুণ 
ভরাতুণ্পুত্রকে ব্রাহ্মণের! ধরিয়! দেবতার নিকট বলি দিল। অবশেষে পূর্বোক্ত খাজা 
শিহাবুদ্দীনের মধ্যস্থতায় আফল্সো-দে-মেল প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হন এবং 
পত্ুগীজর! শিহাবুদ্দীনকে তাহার লুষ্টিত জাহাজ জিনিসপত্র সমেত ফিরাইয়। দেয়। 
শিহাবুদ্দীন বাংলার স্থুলতানের সহিত একটা বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্য ও 
ওরমুজ যাইবার জন্য পতুগিজ জাহাজের সাহাঁধ্য চাহেন এবং তাহার বিনিময়ে 
পতুর্গীজদের বাংলায় বাণিজ্য করিবার ও চট্টগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি 
দিতে নসরৎ শাহকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রত হন। গোয়ার 
পতুর্গিজ গভর্নর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু ঘটিবার পূর্বেই নসরৎ 
শাহের মৃত্যু হইল। 

নসরৎ শাহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিখ্যাত বারছুয়ারী বা সোনা মসজিদ 
অন্যতম। অনেকের ধারণা গৌড়ের বিখ্যাত “কদ্‌ম্‌ রম্থল” ভবনও নসরৎ শাহ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; কিন্তু আসলে এটি শামসুদ্দীন যৃন্ুফ শাহের আমলে 
নিমিত হুইয়াছিল। নসরৎ শাহ কেবলমাত্র এই ভবনের প্রকোঁষ্ঠে একটি মঞ্চ 
নির্মাণ করান এবং তাহার উপরে হজরৎ মুহম্মদের পদচিহ-সংবলিত একটি কাঁলো 
কারুকার্খখচিত মর্মরবেদী বসান। নসর শাহ অনেক প্রাপাদও নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন । 

নসরৎ শাহের নাঁম সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যের কয়েকটি রচনায়-__যেমন 
শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এবং কবিশেখরের পদদে--উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায । 
কবিশেখর নমর শাহের কর্মচারী ছিলেন। 

নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন খুব বেশী ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, 
ত্রিহছত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নসরৎ শাহের' 
অধিকারতৃক্ত ছিল। 

“রিয়াজ'-এর মতে নসরৎ শাহ শেষজীবনে জনসাধারণের উপর নিষ্ুর অত্যাচার 
করিয়! তাহার রাজত্বকে কলঙ্কিত করেন $ এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ 


হোসেন শাহী বংশ ১৪১ 


পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন বিবরণের মতে নসরৎ শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত 
হুইয়াছিলেন $ €রিয়াজে'র মতে তিনি পিতার সমাধিক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছিলেন, 
এমন সময়ে তীহাঁর দ্বার দণ্ডিত জনৈক খোজ। তাহাকে হত্যা করে; বুকাননের 
বিবরণীর মতে নসরৎ শাহ নিদ্রিতাবস্থায় গ্রানাদের প্রধান খোজার হাতে নিহত 
হন। 


আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ( দ্বিতীয় ) 


নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোঁজ শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, কারণ এই 
নামের আর একজন স্থলতান ইতিপূর্বে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। | 

স্থলতান হইবার পূর্বে ফিরোজ শীহ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তাহার 
আদেশে শ্রীধর কবিরাজ নামে জনৈক কবি একখানি “কালিকামঙ্গল' বা 
“বিদ্যাহ্ন্দর” কাব্য রচনা করেন-_এইটিই প্রথম বাংলা “বিদ্যান্ন্দর” কাব্য $ এই 
কাব্যটিতে শ্রীধর তাহার আজ্ঞাদাতা যুবরাজ “পেরোঁজ শাহা” অর্থাৎ ফিরোজ শাহ 
এবং তাঁহার পিত! নৃপতি “নশীর শাহ” অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধর সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোঁক, কারণ তাহার 
কালিকামঙ্গলে'র পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পাঁওয়া গিয়াছে। ইহা! হইতে মনে 
হয়, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে যুবরাঁজ ফিরোজ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা 
ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি শ্রীধর কবিরাঁজকে ধিয়া এই কাব্যখানি লেখান। 

অসমীয়৷ বুরপী হইতে জানা খায়, নপরৎ শাহ আসামে ঘষে অভিষান প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহা ননরতের মৃত্যুর পরেও চলিয়াছিল। ফিরোজ শাহের 
রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী আসামের ভিতর দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর 
বর্ধার আগমনে তাহাঁদের অগ্রগতি বন্ধ হয়। ১৫৩২ খ্রী:র অক্টোবর মাসে ভাহারা 
খীলাধরিতে (দরং জেলা) উপনীত হয়। অহ্বোমরাঁজ বুরাই নদীর মোহান! 
পাহার! দিবার জন্য শক্তিশালী বাহিনী পাঠাইলেন এবং পরিখা কাঁটাইলেন। 
মুললমানর! তখন ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে লরিয়া গিয়া সালা ছুর্গ অধিকার করিতে 
চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্গের অধ্যক্ষ তাহাদের উপর গরম জল ঢালিয়! দিয়া তাহাদের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। দুই মাস ইতত্তত খগ্ডযুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধ্যে 


১৪২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


একটি বুহৎ স্থলযুদ্ধ হইল। অহোমরা ৪০* হাতী লইয়া মুসলমান অশ্বারোহী ও 
গোলন্দাজ সৈম্ভের সহিত যুদ্ধ করিল এবং এই যুদ্ধে তাহার! সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
হইয়া! ছুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রায় এই সময়েই ফিরোজ শাহ এক 
বৎসর (1?) রাজত্ব করিবার পর তীহার পিতৃব্য গিয়ানুদ্দীন মাহমুদের হস্তে 
নিহত হন। অতঃপর গিয়ান্দ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। 


৪। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ 


রিয়াজ-এর মতে গিয়ান্ুদ্দীন মাহমুদ শাহ নসর শাহের কাছে 'আমীর' 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহমুদ শাহ সম্ভবত নসরৎ শাহের রাজত্ব- 
কালে বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়াছিলেন-_মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে এই কথা মনে হয়। 
গিয়াহদ্দীন মাহ-আ্্দ শাহের পূর্ব নাম আবছুল বদ্রু। তিনি আব্‌দ্‌ শাহ ও বদর 
শাঁহ নামেও পরিচিত ছিলেন। 

গিয়াহদ্দীন মাহমুদ শাহ খের শাহ ও হুমাসুনের সমসাময়িক । তীহাদের 
সহিত মাহমুদ শাহের ভাগ্য পরিণামে এক স্থত্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। 
প্রামাণিক ইতিহাস-গরন্থগুলি হইতে এ সম্বন্ধে ষাহা জান! যায়, তাহার সারমর্ম নিষ্বে 
প্রদত্ত হইল। 

গিয়ান্দ্দীন মাহমৃদ শাহ বিহার প্রদেশ আফগাঁনধের নিকট হইতে জয় 
করিবার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্টে কুত্ব খাঁন নামে একজন সেনাঁপতিকে 
প্রেরণ করেন। শের খান স্থর ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যর্থ প্রতিবাদ জানান, 
তারপর অন্যান্ত আফগানদের সঙ্গে মিলিয়) কুখব২খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তীহাঁকে 
বধ করেন। বাংলার সুলতানের অধীনস্থ হাঁজীপুরের সরলঙ্কর মখদুম-ই-আলম 
(মাহত্্দ শাহের ভগ্মীপতি )-_মাহ-ুদ শাহ ভ্রাতুঙ্গুত্রকে হত্য৷ করিয়া! স্বলতান 
হওয়ার জন্য তীহার বিরুদ্ধে ভ্রিহুতে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন ; মখদূম-ই-আলিম 
ছিলেন শের খানের বন্ধু। তিনি কুত্ব খাঁনকে সাহায্য করেন নাই, এই অপরাধে 
মাহ্যুদ শাহ তীহার বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিশী পাঠাইলেন। এই সময়ে শের খান 
বিহারের অধিপতি নাবালক জলাল খান লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক 
ছিলেন। "শর খানের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি জিন্মা রাখিয়া মখদুম-ই.আলম 
মাহ মুধ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। 
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এদিকে জলাল খান লোহানী শের খানের অভিভাবকত্ব সহ করিতে না 
পাঁরিয় মাহমুদের কাছে গিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে 
অন্থরোধ জানাইলেন শের খানকে দমন করিতে। মাহমুদ জলাল খানের 
সহিত কুতব২ খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে বহু সৈন্য, হাতী ও কামান সঙ্গে দিয়! 
শৈর খানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শের খানও সসৈম্তে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব 
বিহারের স্রজগড়ে দুই পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। শের খান 
চারিদিকে মাটির প্রাকার তৈয়ারী করিয়া ছাউনী ফেগিলেন; এঁ ছাঁউনী ঘিরিয়া 
ফেলিয়া ইব্রাহিম খান তোপ বসাইলেন এবং মাহ শাহকে নৃতশ দৈন্ত 
পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন। প্রাকারের মধ্য হইতে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া 
শের খান ইব্রাহিমকে দূত মারফত জানাইলেন য পর দিন সকালে তিনি আক্রমণ 
করিবেন; তারপর তিনি প্রাকীরের মধ্যে অল্প সৈম্ত রাখিয়া অন্ত সৈম্তদের লইয়! 
উচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । সকালে ইব্রাহিম খানের নৈন্থদের 
প্রতি একবার তীর ছু'ড়িয়৷ শের খানের অশ্বারোহা সৈন্যের! পিছু হুটিল; তাহারা 
পলাইতেছে ভাবিয়! বাংলার অশ্বারোহী সৈন্তেরা তাহার্দের পশ্চান্ধাবন করিল। 
তখন খের খান তাহার লুক্কায়িত সৈম্যদ্দের লইয়া বাংলার দৈন্যদের আক্রমণ 
করিলেন, তাহার! স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্যস্ত পরাজিত হইল 
এবং ইব্রাহিম খান নিহত হইলেন। বাংলার বাহিনার হাতী, তোপ ও অর্থ- 
ভাণ্ডার সব কিছুই শের খানের দখলে আমিল। ইহার পর খের খান তেলিয়া- 
গড়ি (সাহেবগঞ্জের নিকটে অবস্থিত ) পযন্ত মাহমুদ শাহের অধিকারভূক্ত 
সমন্ত অঞ্চল অধিকার কারলেন। মাহমুদ শাহের সেনাপতিরা-_ 
বিশেষত পতুগীঞজ বীর জোআ-দে-ভিন্লালোবোন ও জোত্বা-কোবীঅ--শের 
খানকে তেলিয়াগড়ি ও সকরিগলি গিরিপথ পার হইতে ধিলেন ন1। তখন শের 
খান অন্য এক অপেক্ষারুত অরক্ষিত পথ দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং 
৪০১০০০ অশ্বীরোহী সৈন্য, ১৬,০০০ হাতী, ২০,০০০ পদাতিক ও ৩০০ নৌকা 
লইয়। রাঁঙ্গধানী গৌড় আক্রমণ করিলেন। নির্বোধ মাহুদ শাহ তখন ১৩ 
লক্ষ স্বর্ণমুদ্র! দিয়! শের খানের সহিত সন্ধি করিলেন। শের খান তখনকার মত 
ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি মাহ্দ শাহেরই অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়! এক বৎসর বাদে মাহমুদের কাছে “সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে তীহাঁর প্রাপ্য 
নজরাঁন! বাবদ” এক বিরাট অর্থ দাবী করিলেন এবং ম্বাহমুদ তাহ! দিতে রাজী 
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ন! হওয়ায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের খানের পুত্র জলাল 
খান এবং সেনাপতি খওয়াস খানের নেতৃত্বে প্রেরিত এক সৈন্তবাহিনী গৌড় 
নগরীর উপর হাঁন! দিয়! নগরীটি ভন্মীভূত করিল এবং সেখানে লুঠ চালাইয়া' ষাট 
মণ সোন। হস্তগত করিল। 

এই সময়ে হুমায়ুন শের খানকে দমন করিবার জন্য বিহার অভিমুখে রওনা 
হুইয়াছিলেন। তিনি চুনার ছুর্গ জয় করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া শের খান 
বিচলিত হইলেন। তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা হ্বারা রোটাঁস দূর্গ জয় করিয়া 
ছিলেন। মাহর্দ শাহ গৌড় নগরীকে প্রাকার ও পরিখা দিয়া ঘিরিয়া৷ আত্মরক্ষা 
করিতেছিলেন। শের খাঁনের সেনাপতি খওয়াস খান একদিন পরিখায় পড়িয়া 
মারা গেলেন। ত্ীহ্ার কনিষ্ঠ ভ্রাত। মোসাহেব খানকে খওয়াস খান উপাধি 
দিয়! শের খান গৌড়ে পাঠাইলেন। ইনি ৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ তারিখে গৌড় 
নগরী জয় করিলেন। তখন শের খানের পুত্র জলাল খান মাহমুদের পুত্রদের বন্দী 
করিলেন ; মাহমুদ শাহ স্বয়ং পলায়ন করিলেন, শের খান তাহার পশ্চান্ধাবন 
করায় মাহমুদ শের খানের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং এই যুদ্ধে পরাঁজিত ও আহত 
হইলেন। শের খান হুমাযুনের নিকট দূত পাঠাইলেন, কিন্তু মাহমুদ হুমায়ূনের 
সাহাষ্য চাহিলেন এবং তাঁহাকে জ"নাইলেন যে শের খান গৌড় নগরী অধিকার 
করিলেও বাংলার অধিকাংশ তাহাঁরই দখলে আছে। হুমায়ুন মাহ.মৃদের প্রস্তাবে 
রাজী হইক্বা গড়ের দিকে রওন! হইলেন । শের খান বহ্‌র্কুণ্ড দুর্গে গিয়াছিলেন; 
তাহার বিরুদ্ধে হুমায়ুন এক বাহিনী পাঠাইলেন । তখন শের খান তাহার বাহিনীকে 
রোটাস দুর্গে পাঠাটয়! স্বয়ং পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। শোণ ও গঙ্গার 
সঙ্গমস্থলে আহত মাহ্‌ম্দ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হুমায়ূন গৌড়ের দিকে 
রওনা হইলেন । জলাল খান হুমায়নকে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে এক মাস 
আটকা ইয়া রাখিয়া অবশেষে পথ ছাড়িয়া! দিলেন! এই এক মাসে শের খান 
গৌড় নগরের লু্ঠনলন্ধ ধনসম্পত্ি লইয়! ঝাড়খণ্ড হইয়া রোটাঁস ছুর্গে গমন করেন। 
হুমায়ুন তেলিরাগড়ি গিরিপথ অধিকাঁর করিবার পরেই গিয়ান্ুদ্দীন মাহমুদ শাহের 
মৃত্যু হইল । অতঃপর হুমায়ুন বিন1 বাধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই, 
১৫৩৮ থ্রী: )। 

নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামে যে অভিযান সুরু 
করিয়াছিল, মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তাহা! ব্যর্থতাঁর মধ্য দিয়! সমাপ্ত হয়। 
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ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া 
সাল হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অসমীয়া বুরপ্ী হইতে জান! 
যায়, ১৫৩৩ খীঃর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার মুসলমানরা জল ও স্থলে 
তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম আক্রমণ চালাইয়াও সালা দুর্গ অধিকার করিতে 
পারে নাই। ইহার পর অসমীয়া বাহিনী বুরাই নদীর মোহানায় মুসলমান নৌ- 
বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। মুসলমানরা আর একবার সাল! জয় করিবার চেষ্টা 
করিয়া ব্যর্থ হয়। ইহার পর তাহারা ছুইমুনিশিলার যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হয়; তাহাদের ২০টি জাহাজ অসমীয়ারা জয় করে এবং মুসলমানদের অন্যতম 
সেনাপতি ও ২৫০০ সৈন্য নিহত হয়। 

ইহার পর হোসেন খানের নেতৃত্বে একদল নৃতন শক্তিশালী সৈন্য যুদ্ধে যোগ 
দেয়। ইহাতে মুসলমাঁনর! উৎসাহিত হইয়া অনেকদূর অগ্রসর হয়। কিছুদিন 
পরে ডিকরাই নদীর মোহনায় দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুসলমানর! 
পরাঁজিত হইল 3 তাঁহান্রে মধ্যে অনেকে নিহত হইল $ অনেকে শত্রুদের হাতে 
ধরা পড়িল। ১৫৩৩ গ্রীঃর সেপ্টেম্বর মাসে হোসেন খান অশ্বারোহী পৈন্য লইয়া 
তরালি নদীর কাছে অসমীয়। বাহিনীকে ছা'সাহমিকভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া 
নিহত হইলেন, তাহাঁর বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িল। 

আপসাম-অভিযানে ব্যর্থতার পরে মুঘলমানরা পূর্বদ্দিক হইতে অসমীয়াদের এবং 
পশ্চিম দিক হইতে কোচদের চাপ সহা করিতে না পারিয়া কামরূপও ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইল । 

গিয়াঙদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকাঁলেই পতু গীজর৷ বাংলা দেশে প্রথম 
বাণিজ্যের ঘটি স্থাপন করে। পতুগিজ বিবরণগুলি হইতে জানা ষায় যে, ১৫৩৩ 
্ীষ্টাব্ধে গোয়ার পতুর্গীজ গভর্নর হুনোনদা-কুন্হা খাজ। শিহাবুদ্দীনকে সাহায্য 
করিবার ও বাংলায় বাণিজ্য আরম্ভ করিবার জন্য মারতিম-আফন্ো-দে-মলোকে 
পাঠান । পাঁচটি জাহাজ ও ১০* লোঁক লইয়া চট্টগ্রামে পৌছিয়া দে-মেলে 
বাংলার স্থলতাঁনকে ১২০০ পাঁউগ্ড মূল্যের উপহার পাঠান । স্য ভ্রাতুদ্পুত্র হত্যা- 
কারী মাহমুদ শাহের মন তখন খুব খারাপ। পর্তুগীজদের উপহারের মধ্যে 
সুমলমানদের জাহাঁজ হইতে লুঠ কর! কয়েক বাক্স গোলাপ জল আছে, আবিষাঁর 
করিয়। তিনি পতুগীঞ্জদের বধ করিতে মনস্থ করেন) কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি 
পতৃিজ দূতদের বধ ন! করিয়! বন্দী করেন। অন্থান্ত পতুীজদের বন্দ। করিবার 


১৪০৬ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


জন্য তিনি চট্টগ্রামে একজন লোক পাঠান। এই লোকটি টট্টগ্রামে আমিয়া 
আফলো-দে-মেলেো ও তীহাঁর অনচরদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ভোজ- 
সভায় একদল সশস্ত্র মুমলমান পতুগীজদের আক্রমণ করিল। দে-মেলো বন্দী 
হইলেন। তাহার ৪০ জন অনুচরের অনেকে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন, অন্তেরা 
বন্দী হইলেন ধাহার! নিমন্ত্রণে আসেন নাই, তাহার! সমুদ্রতীরে শূকর শিকার 
করিতেছিলেন। অতফিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহাদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী 
হইলেন । পতু গীজদের এক লক্ষ পাউগ্ মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়! হতাবশিষ্ট 
ত্রিশজন পতৃগিজকে লইয়া মুললমানর প্রথমে অন্বকূপের মত ঘরে বিনা চিকিৎসায় 
আটক করিয়৷ রাখিল, তাহার পর সারারান্রি হাটাইয়া মাওয়া! নামক স্থানে 
লইয়া গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া পশুর খত ব্যবহার 
করিয়া নরক-তুল্য স্থানে আটক করিয়া রাখিল। 

পতুগীজ গভর্ণর এই কথা শুনিয়: ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহার দু আন্তোনিও দ- 
সিল্ভা-মেনেজেস ৯টি জাহাজ ও ৩৫০ জশ লোঁক লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া মাহমুদ 
শাহের কাছে দূত পাঠাইয়া বন্দী পতুগীিজদেব মুক্তি দিতে বলিলেন; না দিলে 
যুদ্ধ করিবেন বলিয়াও জানাইলেন ? মাহমুধ ইহার উত্তরে গোয়ার গভর্নরকে ছুতার, 
মণিকাঁর ও অন্যান্য মিষ্ত্রা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন 
না। মেনেজেসের দূতের গৌড় হইতে চট্টগ্রামে ফিরিতে মাঁসাধিককাল দেরী 
হইল ; ইহাতে অধৈর্য হইয়া মেনেজেস চট্টগ্রামের এক বৃহৎ অঞ্চলে আগুন 
লাগাইলেন এবং বহু লোককে বন্দী ও বধ করিলেন। তখন মাহমুদ মেনেজেসের 
দুতকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু দূত ততক্ষণে (মনেজেসের কাছে 
পৌছিয়! গিয়াছে। 

ঠিক এই সময়ে শের খান সুর বাংলা আক্রমণ করেন। তাহার ফলে মাহ্‌মৃদ 
শাহ গড়ের পতৃগিজ বন্দীদের বধ ন1 করিয়া তাহাদের কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলেন। ইতিমব্যে দিয়োগো-রেবেলো নামে একজন পতু'গীজ 
নায়ক তিনটি জাহাজসহ গোরা হইতে সগ্ডগ্রামে আসিয়া মাহমুদ শাহকে বলিয়া 
পাঠাইলেন যে পতৃগীজ বন্দীদের মুক্তি না দিলে তিনি সপ্তগ্রামে ধ্বংসকাণ্ড 
বাধাইবেন। মাহমুদ তখন অন্য মান্গষ। তিমি পতুগীজ দূতকে খাতির 
করিলেন এবং রেবেলোকে খাতির করিবার জন্য সপ্তগ্রামের শাসনকর্তীকে বলিয়া 
পাঠাইলেন। গোয়ার গভর্নরের কাছে দূত পাঠাইয়া তিনি শের খানের বিরুদ্ধে 


হোসেন শাহী বংশ ১৪৭: 


সাহায্য চাহিলেন এবং তাহার বিনিময়ে বাংলায় পতুগিজদের কুঠি ও চুর্গ নির্মাণ 
করিতে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । রেবেলোর কাছে তিনি ২১ জন পতৃীঞ্জ বন্দীকে 
ফেরৎ পাঠাইলেন এবং আফলো-দে-মেলোর পরামর্শ প্রয়োজন বলিয়া তাহাকে 
রাখিয়া দিলেন। মাহমুদ ও দে-মেলো উভয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়া পতুর্গীজ 
গভর্নর মাহমুদকে সাহাধ্য পাঠাইয়! দিলেন। শের খানের বিরুদ্ধে জোঙা-দে-: 
ভিল্লালোবোস ও জোঙ্া কোরীআর নেতৃত্বে ছুই জাহাজ পতুগীজ সৈন্ত যুদ্ধ করিল, 
তাহারা শের শাহকে “গরিজ" ( “গড়ি অর্থাৎ তেলিয়াগড়ি ) ছূর্গ ও “ফারান্ডুজ" 
( পাওুয়া? ) শহর অধিকার করিতে দিল না। শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেও মাহমুদ পতুগজদের বীরত্ব দেখিয়া খুশী হইলেন। আফল্গো-দে- 
মেলোকে তিনি বিস্তর পুরস্কার দিলেন। তাহার নিকট হইতে পতুগীজরা অনেক 
জমি ও বাড়ী পাইল এবং কুঠি ও শুন্কগৃহ নির্মাণের অন্থুমতি পাইল। চট্টগ্রাম 
ও সপ্তগ্রামে তাহার! দুইটি শুন্বগৃহ স্থাপন করিল ; চট্টগ্রামেরটি বড় শুগৃহ, অপরটি 
ছোঁট। পতুগীজরা স্থানীয় হিন্দু-মুমলমান অধিবাসীদের কাছে খাজনা আদায়ের 
অধিকার এবং আরও অনেক স্থযোগ-ম্থবিধা লাভ করিল। স্থলতান পতুগীজদের 
এত সুবিধা ও ক্ষমতা দিতেছেন দেখিয়া! সকলেই আশ্চর্য হইল । বল বাহুল্য ইহার 
ফল ভাল হয় নাই। কারণ বাংলাদেশে এইক্প শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিবার পরেই 
পতুর্গীজরা বাংলার নদীপথে ভয়াবহ অত্যাচার করিতে স্থরু করে। 

পতৃীজর! ঘাঁটি স্থাপনের পরে দলে দলে পতৃগীজ বাংলায় আসিতে 
লাঁগিল। কিন্তু কামের সহিত পতুীজদের যুদ্ধ বাঁধায় পতুগীজ গভর্নর আফলনগো- 
দ্ে-মেলোকে ফেরৎ চাহিলেন এবং মাহমুদকে বলিলেন যে এখন তিনি বাংলায় 
সাহাষ্য পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরের বখসর পাঠাইবেন। মাহ পাঁচজন 
পতুীজকে সাহাষ্যদানের প্রতিশ্রতির জীমিন স্বরূপ রাখিয়া দ-মেলো লমেত 
অন্তান্তদের ছাঁড়িয়। দিলেন। ইহার ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ 
ও অধিকার করেন। পর্তুগিজ গভর্নর পূর্ব-প্রতিষ্রুতি অনুযায়ী মাহ,মুদকে সাহাষ্য 
করিবার জন্য নয় জাহাজ সৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়টি জাহাজ 
যখন চট্টগ্রীমে পৌছিল, তাহার পূর্বেই মাহমুদ শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া পরলোৌকগমন করিয়াছেন। 

গিয়াস্থদ্দীন মাহ মৃদ শাহ নিষ্ট্রভাবে নিজের ভ্রাতুণ্পুত্রকে বধ করিয়া স্থলতান 
হইয়াছিলেন। তিনি ষে অত্যন্ত নির্বোধও ছিলেন, তাহ তাহার সমস্ত কার্যকলাপ 


১৪৮, বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন তিনি যৎপরোনাস্তি ইন্জরিয়পরায়ণও 
ছিলেন সমসাময়িক পর্তুগীজ বণিকদের মতে তাঁহার ১০১০*৭ উপপত্ধী ছিল। 

মাহ শাহের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিখ্যাভ 
পদ্নকর্তা কবিশেখর-বিষ্ভাপতি যে মাহুদ্দ শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাহ! 
“বিষ্তাঁপতি* নামাঙ্কিত একটি পদের ভনিতা৷ হইতে অনুমিত হয়। 


আইউম পরিচ্ছেদ 


বাংান্ন সুসলিম ব্রাজত্রেতর প্রথম যুগে 
ব্রাজ্যশাসনব্যবস্থা (১২০৪-১৫৩৮ খ্নীঃ) 


১২০৪ হরীষ্টাঝে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম রাজত্বের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে ১২২৭ খ্রীঃ পর্যস্ত বাংল। কার্যত স্বাধীন থাকে, 
যদিও বখতিয়ার ও তাহার কোন কোন উত্তরাধিকারী দিল্লীর সুলতানের নামমাত্র 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়কার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা যাঁয় না। এইটুকু মাত্র জান! যাঁয় ষে, বাংলার এই মুসলিম রাজ্যের দবু-উল্‌- 
মূল্ক্‌ (রাঁজধাঁনী) ছিল কখনও লখনৌতি, কখনও দেবকোট এবং এই বাঁজ্য কতক- 
গুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে “ইক্তা” বলা হইত এবং 
এক একজন আমীর এক একটি 'ইক্তা'র “মোক্তা' অর্থাৎ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন । 
রাঁজ্যটি 'লখনৌতি' নামে পরিচিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে বেধ হয় আলী মর্দানই 
প্রথম নিজেকে সথলতান বলিয়৷ ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে খুতবা পা$ 
করান। ভীহাঁর পরবর্তী সুলতান গিয়াহ্ুদ্দীন ইউয়জ শাহ মুদ্রাও উৎকীর্ণ 
করহিয়াছিলেন। তীহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । সে সব মুদ্রায় সুলতানের নামের 
সঙ্গে বাগদার্দের খলিফার নামও উৎকীর্ণ আছে। 

১২২৭ হইতে ১২৮৫ খ্রীঃ প্যস্ত লখনৌতি রাজ্য মোটামুটিভাবে দিল্ীর 
স্থলতানের অধীন ছিল, দিও মাঝে মাঝে কোন কোন শাসনকর্তা স্বাধীনতা 
ঘোষণ! করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতিই রাজ্যই দিল্লীর অধীনে একটি 
ক্তা* বলিয়া গণ্য হইত। 

বলবন তু্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন করিয়া! তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘর! খাঁনকে 
বাংলার শানকর্তার পদে অধিষিত করিয়াছিলেন ( ১২৮০ গ্রীঃ)। ১২৮৫ ধ্ী্টাবে 
বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খাঁন স্বাধীন হন। লখনৌতি রাজ্যের এই ্বাধীনতা 
১৩২২ খ্রীঃ পর্যন্ত অন্কুগ্ন ছিল। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতি রাজ্যকে কলিম 
লখনৌতি' বল! হইত এবং উহ! অনেকগুলি €ই্তা'য় বিতক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের যে 
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অংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাকে “অব্নহ বঙ্গীলহ বল! হইত। 
এই সময়ে কোন কোন আঞ্চলিক শাসনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমতাবান হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। 

১৩২২ প্রীষটাবে মুহম্মদ তুগলক বাংলাদেশ অধিকার করিয়া উহীকে লখনৌতি, 
সাতরগাও ও সোনারগ।ও --এই তিনটি ইক্তায়' বিভক্ত করেন । 

১৩৩৮ গ্রীষ্টান্দে বাংলার দ্বিশ তবর্ষব্যাপী স্বাধীণত। স্থুরু হয় এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টা্ে 
তাহার অবসান ঘটে। সমপামগ্িক সাহিত্য, শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে এই 
সময়ের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 

এই সময় হইতে বাংলার মুসলিম রাজ্য 'লখনৌতি'র পরিবর্তে “বঙ্গালহ+ নামে 
অভিহিত হুইতে স্থরু করে। এই রাঁজ্যের সুলতানরা ছিলেন স্বাধীন এবং সর্ব- 
শক্তিমান । প্রথম দিকে তাহারা খলীফার আনুষ্ঠানিক আন্মুগত্য স্বীকার করিতেন) 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ কিন্তু নিজেকেই 'খলীফৎ আল্লাহ্‌” (আল্লার খলীফা) বলিয়া 
ঘোষণা করেন এবং তীহার পরবর্তী কয়েকজন স্থুলতান এ ব্যাপারে তাঁহাকে 
অনুসরণ করেন । 

স্থলতাঁন বাম করিতেন বিরাট রাঁজপ্রাধাদে। পেথানেই প্রশস্ত দরবার-কক্ষে 
তাহার সভা অন্ুষিত হইত। শীতকালে কখনও কখনও উন্মুক্ত অঙ্গনে স্থলতানের 
সভা বপিত। সভাগ় স্থলতাঁনের পাত্রমিত্রসভালদরা উপস্থিত থাঁকিতেন। চীন! 
বিবরণী “শিং-ছা-শ্যং-লান' এবং কত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে বাংলার স্থলতানের 
সভার মনোরম বর্ণন1 পাওয়া যাঁয়। 

স্বুলতানের প্রাসাঁদে স্থলতাঁনের “হাঁজিব', সিলাহদার”, "শরাবদার' “জমাদার? 
“্ররবাঁন, প্রভৃতি কর্মচারীরা থাঁকিতেন ৷ “হাজিব'রা! সভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ; সিলাহ-্ীরর/রা মুলতানের বর্ম বহন করিতেন 3 'শরাবদার'রা 
সুলতানের আ্ররাপানের ব্যবস্থা করিতেন $ 'জমাদার'রা ছিলেন তীহাঁর পোষাঁকের 
তত্বাবধায়ক এবং রবান'র। প্রালাদের ফটকে পাহারা দিত। ইহা! ভিন্ন 
সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যে “ছত্রী" উপাধিধারী এক শ্রেণীর রাঁজকর্মচারীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়; ইহারা সম্ভবত সভায় যাওয়ার সময় সুলতানের. ছত্র ধারণ 
করিতেন ; মালাঁধর বস্থ ( গুণরাঁজ খান ), কেশব বন্থ (কেশব খান) প্রভৃতি 
হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে ছত্রীর পদ অলঙ্কত করিয়াছিলেন । হৃলতানের চিকিৎসক 
সাধারণত বৈছা-জাতীয় হিন্দু হইতেন;$ “তীহার উপাধি হইত এঅস্তরঙ্গ*। 
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কয়েকজন সুলতানের হিন্দু লভাপপ্তিতও ছিল। ন্থলতাঁনের প্রানাদদে অনেক 
ক্রীতদাস থাকিত। ইহার! নাধারণত খোজ৷ অর্থাৎ নপুংসক হইত। 

স্বলতানের অমাত্য, সভানদ ও অন্তান্য অভিজাত রাজপুরুষগণ আমীর, 
মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হইতেন। ইহাদের ক্ষমতা নিতাস্ত অল্প ছিল না, 
বহুবার ইহাদের ইচ্ছায় বিভিন্ন স্থলতানের পিংহাননলাভ ও নিংহাঁনচ্যুতি 
ঘটিয়াছে। কোন হ্বলতানের মৃত্যুর পর তীহার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীর 
সিংহাসনে আরোহণের পময়ে আমীর, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের 
আহুষ্ঠানিক অনুমৌদন আবশ্যক হইত। 

রাজ্যের বিশিষ্ট পরাধিকারিগণ “উজীর+ আখ্যা লাভ করিতেন। ॥ উ্ীয় বলিতে 
সাধারণত মন্ত্রী বুঝায়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে অনেক েনানায়ক এবং আঞ্চলিক 
শাসনকর্তা উজীর আখ্যা লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়! যাঁয়। যুদ্ধবিগ্রহের 
সময়ে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইত; তাহাদের 
উপাধি ছিল 'লস্কর-উজীর') কখনও কখনও তার! শুধুমাত্র “লস্কর নামেও 
অভিহিত হইতেন। সুলতানের প্রধান মন্ত্রীরা (অন্তত কেহ কেহ) 'খান-ই-জহান? 
উপাঁধি লাভ করিতেন। প্রধান আমীরকে বল হইত “আমীর-উল-উমারাঃ। 

সুলতানের মন্ত্রী, অগ্নাত্য ও পদস্থ কর্মচাঁরিগণ “খান মজলিস”, “মজলিস-অল- 
আলা, “মজলিস-আজম* মজলিস-অল-মুন্মাজ্জম”, “মজলিস-অল-মজালিস', “মজলিল্- 
বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাঁভ করিতেন । 

সুলতানের সচিব (সেক্রেটারী)-দের বল। হইত “দবীর”। প্রধান 'সক্রেটারীকে 
বীর খাস” (দ্রবীর-ই-খাস) বলা হইত 

'বঙ্গালহ, রাজ্য আলোচ্য সময়ে কতকগুলি কলিম? -এ বিভক্ত ছিল। 

প্রতিটি ইকলিম'-এর আবার কতকগুলি উপবিভাঁগ ছিল, ইহাদের বল! হই্ত 
“অর্পহ। সমসাময়িক বাংল! লাহিতো রাঁজোর উপবিভাগগুলিকে 'মুলুক এবং 
তাহাদের শাসনকর্তা্দিগকে “মুলুক-পতি” ও “অধিকারী” বলা হইয়াছে। নমুলুক” ও 
“অরসহ, সম্ভবত একার্থক, কিংবা হয়ত “অবুহঃর উপবিভাঁগের নাম ছিল 'মুলুক' 
(মুলক্)। কোন কোন প্রাচীন বাংল! গ্রন্থে ( যেমন বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ) 
“মুলুক*এর একটি উপবিভাঁগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার নাম “তকসিম+। 

আলোচ্য যুগে ছূর্গহীন শহরকে বল! হইত “কস্বাহ্‌* এবং ছুরগষুক্ত শহরকে বল! 
ইত “খিটটাহঃ | সীমাস্তরক্ষার ঘ'িকে বল! হইত 'থাঁনা?। ঙ্গালহ * রাঁজাটি 
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অনেকগুলিঃরাজস্ব-মঞ্চলে বিতক্ত ছিল.$ এই অঞ্চলগুলিকে “মহুল” বলা হইত? 
কয়েকটি “মুল” লইয়া! এক একটি “শিক' গঠিত হইত + শিকদার" নামক কর্মচারীর! 
ইহাদের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। রাঁজন্ব ছুই ধরণের হইত--“গনীমাহ$ অর্থাৎ লু্ঠন- 
লব্ধ অর্থ এবং 'খরজ' অর্থাৎ খাজনা । সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সৈন্যের! লুঠ 
করিয়া! যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহার চারি-পঞ্চমাংশ সৈম্তবাহিনীর মধ্যে বন্টিত 
হইত এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে যাঁইত, ইহাই “গনীমাহ, । খরজ' এক বিচিত্র 
পঞ্ধতিতে সংগৃহীত হইত । স্থলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির 
উপর এ অঞ্চলের 'খরজ' সংগ্রহের ভার দিতেন-_-যেমন হোসেন শাহ দিয়াছিলেন 
হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদাঁরকে, ইহারা সপ্তগ্রাম মূলুকের জন্য বিশ লক্ষ টাকা 
প্লাজন্ব সংগ্রহ করিয়। হোসেন শাহকে বার লক্ষ টাক1 দিতেন এবং বাঁকী আট লক্ষ 
টাক! নিজেদের আইনপঙ্গত প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেন। স্থলতানের প্রাপ্য 
অর্থ লইয়া যাইবার জন্য রাঁজধানী হইতে যে কর্মচারীরা আমিত, তাহাদের 
“আরিন্দা” বল। হইত। সুলতানের রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 
“পর-ই-গুমাশ তাহ । জলপথে যে সব জিনিষ আসিত, সুলতানের কর্মচারীর! 
তাহাদের উপর শুন্ধ আদায় করিতেন, যে সব ঘাটে এই শুষ্ক আদায় কর! হইত, 
তাহাদের বলা হইত “কুতঘাট'। বিভিন্ন শহরে ও নদীর ঘাটে স্থলতানের বনু 
কর্মচারী রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত ছিল । সে যুগে 'হাটকর' “ঘাটকর”, “পথকর' 
প্রভৃতি করও ছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক জিনিষ অবাধে বাহির হইতে বাংলায় 
লইয়া আস! ব1 বাংল হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইত না, যেমন চন্দন। 
আলোচ্য সময়ে বাংলায় অমুসলমানদের নিকট হইতে “জিজিয়া কর আদায় কর! 
হইত বলিয়া কোন প্রমাণ মিলে ন!। 

রাজ্যের সৈহ্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন হুলতান স্বয়ং। বিভিন্ন অভিযানের 
সময়ে ষে পব বাহিনী প্রেরিত হইত, «তাহাদের অধিনায়কর্দিগকে “সর-ই-লস্কর* 
বলা ছইত। 

সৈম্তবাহিনী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল--অশ্বারোহী বাহিনী, গজারোহী বাহিনী, 
পদাতিক বাহিনী এবং নৌবহর । বাংলার পদাতিক সৈম্তদের বিশিষ্ট নাম ছিল 
“পাইক+, ইহারা সাধারণত স্থানীয় লোক হইত এবং খুব-ভাল যুদ্ধ করিত । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার সৈন্তের। প্রধানত তীর-ধন্থক দিয়াই 
যুদ্ধ করিত। ইহা! ভিন্ন তাহার! বর্শা, বল্পম ও শূল প্রভৃতি অন্ত্রও ব্যবহার করি । 


রাজ্যশাসনব্যবস্থা ১১৩ 


শর ও শুল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল ষথাক্রমে ”আরাদা” ও “মঞ্কালিক”। যোড়শ 
শতাবীর প্রথম দিক হইতে বাংলার পম্তেরা কামন! চালনা করিতে শিখে 
এবং ১৫২৯ খ্বীছাবের মধ্যেই কামান-চাঁলনায় দক্ষতার জন্য দেশবিদেশে খ্যাতি 
অর্জন করে। 

বাংলার সৈম্তবাহিনীতে দশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এক একটি দল গঠিত 
হইত। তাহাদের নায়কের উপাঁধি ছিল “সর-ই-খেল”। বুঘরা খান তীহার পুত্র 
কায়কোবাদকে বলিয়াঁছিলেন, প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক 
মালিকের অধীনে দশজন আমীর, প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিপাহ -সালার, 
প্রত্যেক নিপাহ.সালারের অধীনে দশজন সর-ই-খেল এবং প্রত্যেক সর-ই-খেলের 
অধীনে দশজন অশ্বারোহী সৈম্ত খাকিবে। এই নীতি ঠিকমত পালিত হইত 
কিনা, তাঁহ1 বলিতে পারা যায় না। 

বাংলার নৌপহরের অধিনায়ককে বল! হইত “মীর বহর্'। বাংলার সৈন্য- 
বাহিনীর শক্তি জোগাইত রণহস্তীগুলি। সে সময়ে বাংলার হস্তীর মত এত ভাল 
হ্তী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যাইত না । 

সৈম্তেরা তখন শিয়মিত বেতন ও খাগ্চ পাইত। ঘৈন্ঠবাহিনীর বেতনদাতার 
উপাঁধি ছিল “আরিঙ্ব-ই-লস্কর?। 

আলোচয) সময়ের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাজীর 
বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং তীহারা এন্সমিক বিধান অনুসারে 
বিচার করিতেন; এইটুকু মাত্র জান! যায়। কোন কোন স্থলতান স্বয়ং কোন 
কোন মামলার বিচার করিতেন। অপরাধীদের জন্য যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, 
তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বংশদণ্ড দিয়া প্রহার ও নির্বাসন । রাঁজদ্রোহীকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। কোন মুসলমান হিন্দুর দেবতার নাম করিলে তাহাকে 
কঠোর শান্তি দেওয়া হইত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে লইয়। 
গিয়া তাহাঁকে বেত্রাঘাত করা হইত। স্থলতানদের “বন্দিঘর”-ও ছিল, 
কখনও কখনও হিন্দু জমিদারদিগকে সেখানে আটক করা হইত । 

স্বাধীন স্থলতানদের আমলে শুধু মুনলমানর! নহে, হিন্দুরাঁও শাসনকার্ধে গুরুত্ব- 
পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেন। এমন কি, তীঁহারা! বন মুসলমান কর্মচারীর উপরে 
ওয়ালি (প্রধান তত্বাবধায়ক)-ও নিযুক্ত হুইতেন। বাংলার সুলতানের মন্ত্রী, 
সেক্রেটারী, এমনকি সেনাঁপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


৮৮ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
হুমায়ুন ও আফগান ভ্রান্ত 


১। হুমায়ুন 

গৌড়ে প্রবেশের পর হুমায়ুন এই বিধ্বস্ত নগরীর সংস্কারসাধনে ত্রতী হন। 
তিনি ইহার রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলির মেরামত করিয়া এখানেই 
কয়েকমাস অবস্থান করেন। গৌড় নগরীর সৌন্দর্য এবং এখানকার জলহাঁওয়ার 
উৎকর্ষ দেখিয়া! হুমায়ুন মুগ্ধ হইলেন। বাঁংলাঁর রাজধানীর “গৌড়” নামের অর্থ ও 
এঁতিহ্‌ সম্বন্ধে হুমাযুন অবহিত ছিলেন না। তিনি ভাঁবিলেন যে এ শহরের নাম 
"গৌর” (অর্থাৎ “কবর+)। এইজন্য তিনি “গৌড়” নগরীর নাম পরিবর্তন 
করিয়া 'জন্নতাঁবাদ' ( স্বগাঁয় নগর ) রাখিলেন। অবশ্য এ নাম বিশেষ চলিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় মা। অতংপর হুমাঘুম বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তাহার 
কর্মচারীদের জায়গীর দান করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে সৈম্বাহিনী মোতায়েন করিয়। 
বিলাঁবাসনে মগ্ন হইলেন। 

কিন্তু ইহাঁর অল্পকাঁল পরেই আফগান নায়ক শের থান স্থর ধক্ষিণ বিহার 
অধিকার করিয়া লইলেন এবং কাঁশী হইতে বহাইচ পর্যন্ত যাবতীয় মোগল 
অধিকারভূক্ত অঞ্চলে বারবার হানা দিতে লাগিলেন । তীহার অশ্বীরোহী 
সৈন্যের গৌড় নগরীর আশপাশের উপরেও হানা দিতে লাগিল এবং এঁ নগরীর 
খাগ্য-সরবরাহ-ব্যবস্থা। বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। ইয়াকুব বেগের অধীন ৫০০০ 
মোগল অশ্বীরোহী সৈন্তের বাহিনীকে তাহার] পরাস্ত করিল, কিন্ত শেখ বায়াজির 
তাহাদিগকে বিতাঁড়িত করিলেন। হ্যাঁযুনের সেম্তবাহিনী বাংলাদেশের আর্ 
জলবায়ু এবং ভোঁগবিলাসের ফলে ক্রমণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে 
হুমায়ূনের ভ্রাত। মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ করিলেন। হুমাযুনের অপর ভ্রাতা 
আসকারি হুমীয়ুনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মসলিন, খোঁজা এবং হাতী চাহিয়া 
চাহিয়! বিরক্ত করিতে লাগিলেন এবং আঁসকারির অধীন কর্মচারী ও 
সেনানায়কেরা বধিত' বেতন, উচ্চতর পদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতির দাবী জানাইতে 
লাগিলেন। হুমায়ূনের অমাত্য ও সেনানায়কেরাও খুবই ছুরধিনীত হইয়! 


হুমায়ুন ও আফ্চগান রাজত্ ১১৫ 


উঠিয়াছিলেন। ইহাঁদের অন্যতম জাহিদ বেগকে খন হুমীযুন বাংলার শাঁননকর্তা 
নিযুক্ত করিলেন, তখন জাহিদ বেগ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। 

শেষ পর্যস্ত হুমায়ুন জাহা্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন 
এবং স্বয়ং গৌড় ত্যাগ করিলেন । মুঙ্গেরে তিনি আসকাঁরির অধীন বাহিনীর সহিত 
মিলিত হইলেন এবং গঙ্গার তীর ধরিয়া মুঙ্গেরে গেলেন। চৌসায় হুমাফুনের 
সহিত শের খানের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে হুমায়ুন পরাজিত হইলেন এবং কোন 
রকমে প্রাণ বাচাইয়। পলায়ন করিলেন ( ১৫৩৪ গ্রীষ্টান্দ )। 


২। শের শাহ 


হুমীয়ুনের সহিত যুদ্ধে সাফল্য লাঁভ করিবার পর আফগাঁন বীর শের খান স্থর 
বাংলার দিকে রওন1 হইলেন এবং অবিলম্বেই গৌড় পুনরধিকার করিলেন। হুমায়ুন 
কর্তৃক নিযুক্ত গৌড়ের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী বেগ শের খানের পুত্র জলাল খান 
এপং হাজী খান বটনী কর্তক পরাঁজিত "ও নিহত হইলেন ( অক্টোবর, 
১৫৩৯ শ্রীঃ)। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মোতায়েন মোগল সৈন্দেরও শের 
খানের সৈন্তেরা পরাজিত করিল এবং এঁ সমস্ত অঞ্চল অধিকাঁর করিল। চট্টগ্রাম 
অঞ্চল তখনও গিয়ান্থদ্দীন মাহমুদ শাহের কর্মচারীদের হাতে ছিল এবং ইহাদের 
মধ্যে দুইজন--খোদা বখশ খান ও হাঁম্জা খাঁন ( পতৃগিজ বিবরণে কোদাবস্কাম 
এনং আমরুজার্কীও নামে উল্লিখিত ) চট্টগ্রামে অধিকার লইয়া বিবাদ করিতে- 
ছিস্নে। ইহাদের বিবাদের সৃযৌগ লইয়া “নোগাজিল” ৫?) নামে শের 
খানের একজন নহকারী টট্টগ্রম অধিকার করিলেন, কিন্তু পতুগিজ কুঠির অধ্যক্ষ 
নুনে। ফানীন্দেজ ফীয়ার তাহাকে বন্দী করিলেন। “নোগাজিল" কোঁনক্রমে 
মুক্তিনাভ করিয়া! পলায়ন করিলেন । চট্টগ্রাম তথ ব্রহ্মপুত্র ও স্ুরমী নদীর মধ্যবর্তী 
অঞ্চল আর কখনও শের খানের অধিকারভূক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পর 
আরাঁকানরাজ চট্টগ্রাম অধিকাঁর করেন এবং ১৬৬৬ শ্রীঃ পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকাঁন- 
রাজের অধীনেই থাকে। 

বিহার ও বাংলা! অধিকার করিবার পরে শের খাঁন ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে 
ফরিছুদ্দীন আবুল মুজাফফর শের শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। প্রায় এক বনরকাল গৌড়ে বাস করিয়া এবং বাংলাদেশ শাসনের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া শের শাহ হুমীয়ুনের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 


১১৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


হুমাযুনকে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৫৪* গ্রীষ্টাব ) ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করিতে বাঁধ্য করিলেন। এই সব যুদ্ধ বাঁংলার বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়! এখানে তাহাদের বিবরণ দান নিশ্রয়োজন। অতঃপর শের শাহ ভারতবর্ষের 
সম্রাট হইলেন এবং দিল্লীতে তীহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন। পাঁচ বৎসর রাজত্ব 
করিবার পর ১৫৪৫ গ্রীষ্টাব্বে শের শীহ কাঁলিগীঁর দুর্গ জয়ের সময়ে অগরিদগ্ধ হইয়া 
প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটন! ঘটিয়াছিল, 
“তাহাদের অধিকাংশেরই বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ 
জাঁনিতে পারেন যে তাহারই দ্বারা নিধুক্ত বাংলার শাসনকর্তা খিজ বু খান গোৌড়ের 
শেষ স্থলতান গিয়ান্দ্দীন মাহতুদ শাহের এক কন্তাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীন 
স্ললতাঁনের মত আচরণ করিতেছেন এবং সিংহাসনের তুল্য উচ্চাসনে বসিতেছেন 3 
এই সংবাদ পাইয়া শের শাহ ত্বরিতে পঞ্জাব হইতে রওনা হইয়া গৌড়ে চলিয়! 
খআঁসেন এবং থিজ.বু খানকে পদচ্যুত করিয়া কাজী ফজীলৎ বা ফজীহৎকে গৌড়ের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 

শের শাহের রাঁজত্বকালে বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে 
বিভক্ত হইয়াছিল এবং "প্রতি খণ্ডে একজন করিয়া আমীর শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাননকর্তার বিদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্যই এই 
পন্থা গৃহীত হ্ইয়াছিল। শের শাহ ভারতবর্ষের শীদনপদ্ধতির সংস্কার সাধন 
করিয়াছিলেন এবং রাজন্ব আদায়ের স্ববন্দৌবন্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র রাজ্যকে 
১১৬০০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তিনি গ্রতিটি পরগণায় পাঁচজন করিয়! কর্মচারী 
এনিযুক্ত করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, বাংলাদেশও তীহার শাসন-সংস্কীরের সফল 
ভোগ করিয়াছিল। শের শাহ সিম্কুনদের তাঁর হইতে পূর্ধবন্গের সোনারগাও 
পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করানঞ*। ব্রিটিশ আমলে এ রাজপথ গ্র্যাওড ত্রাঙ্ক রোড 
নামে পরিচিত হয়। তবে এঁ রাজপথের মোনারগাঁও হইতে হাওড়া পর্যন্ত অংশ 
অনেকদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। 


৩। শের শাহের বংশধরগণ 
শের শাহের মৃত্যুর পরে তীহার পুত্র জলাল খান স্থর ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়। স্থলতান হন এবং আট বনর কাল রাজত্ব করেন ( ১৫৪৫-৫৩ গ্রীষ্টাব্য )। 


পি আহে 


* এই রাজপথের মধ্যের অংশ শের শাহের বছ পূব হইতেই বর্তমান ছিল। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজন্ব ১১৭ 


কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংশীয় রাজপুত ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া 
স্থলেমান খান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইসলাম শাহের রাজত্বকালে 
'বাংলাদেশে আসেন এবং পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করিয়৷ সেখানকার 
স্বাধীন রাজ হইয়! বসেন। ইসলাম খান তাহাকে দমন করিবার জন্য তাঁজ খাঁন ও 
দরিয়া খান নামে দুইজন সেনাঁনায়ককে প্রেরণ করেন। ইহারা তুমুল যুদ্ধের পরে 
স্থলেমান খানকে বশ্ঠতা ত্বীকাঁরে বাধ্য করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সলেমান 
আবার বিদ্রোহ করেন। তখন তাঁজ খান ও দরিয়া খান আবার সৈন্যবাহিনী 
লইয়! তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং স্থলেমাঁনকে সাক্ষাৎকারে আহ্বান 
করিয়া বিশ্বাঘাতকতার সহিত তাহাকে হত্যা করেন। অতঃপর সুলেমান 
খানের দুইটি পুত্রকে তাহার! তুরানী বণিকদের কাছে বিক্রয় করিয়! দেন। 

অসমীয়। বুরজীর মতে ইসলাম শাহের রাজত্বকালে নিকন্দর সুরের ভ্রাতা 
কালাপাহীড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাঁজো৷ ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত 
করেন। 

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তাহার দ্বাদশব্ষীয় পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন রাঁজত্ব করার পরেই শের শাহের ভ্রাতুদ্ুত্র 
মুবারিজ খান কর্তৃক নিহত হুন॥ মুবারিজ খান মুহম্মদ শাহ আদিল নাম গ্রহণ 
করিয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন । তীহার নিষ্টর আচরণের ফলে আফগান 
নায়কদের মধ্যে অনেকেই তীহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে 
আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে উঠে ; অনেক ক্ষেত্রে তাহার! প্রকাশ্ঠ সংগ্রামে লিপ্ধ হন 
এবং অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দুর্বল মুহম্মদ শ'হ 
আদিল ইহাদের কোঁন মতেই দমন করিতে পারিলেন না । 


৪। রাজনীতিক গোলযোগ 


এই সময়ে € ১৫৫৩ খ্রীঃ) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মুহম্মদ খান। 
তিনি এখন ম্বাধীনত৷ ঘোঁধণ1! করিলেন এবং শামসুদ্দীন মহম্মদ শাহ গাজী না 
গ্রহণ করিয়া বাংলার সথলতান হইলেন। অতঃপর তিনি একদিকে আরাকানের 
উপর হানা দিলেন এবং অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন । কিন্ত মুহম্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাহাকে ছাপরঘাটের 


১১৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


যুদ্ধে পরাঁজিত ও নিহত করিলেন ( ১৫৫৫ খ্রীঃ). এই বিজয়ের পর মুহচ্মদ শাহ 
আদিল শাহবাঁজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়! পাঠাইলেন। 

শামনুদ্দীন মৃহন্মদ শাহের পুত্র থিজবু খান পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
ঝুদিতে ( এলাহাঁবাদের পরপারে অবস্থিত ) গিয়াহুদ্দীন বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়া নিজেকে সুলতান বলিয়! ঘোষণা করিলেন এবং শাহবাজ খানকে পরাভূত 
করিয়া এই দেশের অধিপতি হইলেন ( ১৫৫৬ খ্রীঃ )। 

ইতিমধ্যে হুমীয়ুন আফগান সুলতান সিকন্দর শাহ স্থরকে পরাজিত করিয়া 
দিল্লী ও পঞ্জাব পুনরধিকাঁর করিয়াছিলেন এবং তাহার অল্প পরেই পরলোকগমন 
করিয়াছিলেন ( ২৬শে জানুয়ারী, ১৫৫৬ ঘ্রীঃ)। ইহার কয়েক মাস পরে হুমায়ূনের 
বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর এবং তাহার অভিভাবক বৈরাম খানের 
সহিত মুহম্মদ শাহ আদিলের সেনাপতি হিমুর পাঁণিপথ প্রাঙ্গণে সংগ্রাম হইল এবং 
তাহাতে হিমু পরাজিত ও নিহত হইলেন (€৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬ খ্রীঃ )। মুহম্মদ 
শাহ আদিল শ্বয়ং পরাজিত হইয়া পূর্বদিকে পশ্চাঁদ্পমরণ করিলেন, কিন্তু (স্থরজ- 
গড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ) ফতেহ্রুরে বাংলার স্থলতান গিয়ান্ুদ্দীন 
বাহাদুর শাহ তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত করিলেন। 

অতঃপর বাংলার স্থলতান গিয়াস্দ্দীন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন, 
কিন্ত অযোধ্যায় অবস্থিত মোগল (সেনাপতি খান-ই-জামাঁন তাহাকে পরাজিত 
করিয়া তাহার শিবির লুষ্ঠন করিলেন। তখন গিয়্াহ্ুদ্ীন স্বস্থানে ফিরিয়া 
আঙিলেন এবং বাংলা ও ত্রিুতের অধিপতি থাঁকিয়াই সন্তষ্ট রহিলেন। ইহার 
পরবর্তাঁ কয়েক বর তিনি শাঁস্তিতেই কাটাইলেন এবং খান-ই-জামাঁনের সহিত 
পরিপূর্ণ বন্ধুত রক্ষা করিলেন। তবে পূর্ব-ভারতের এখানে সেখানে ছোটখাট, 
স্থানীয় ভূত্বামীদ্দের অভ্যুত্থান তাহাকে ছুই একবার বিব্রত করিয়াছিল। ১৫৬০ 
্ীষটাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

গিয়াঙ্দ্দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা জলালুদ্দীন দ্বিতীয় 
গিয়াঙ্থদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়! সুলতান হইলেন (১৫৬০ শ্বীঃ)। মোগল শক্তির 
সহিত তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা! করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কররানী ব'শীয় 
আফগানরা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেকখানি অংশ অধিকার 
করিয়া দ্বিতীয় গিয়াস্দ্জীনের নিকট স্থায়ী অশাস্তির কারণ হইয়! ধাড়াইয়াছিল। 


১৫৬৩ শ্রীষ্টাৰে দ্বিতীয় গিয়ান্ন্দীনের মৃত্যু হয় এবং তীহার পুত্র তার: 


রা! 
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স্থলাভিষিক্ত হন। এই পুত্রের নাম জান যায় না; ইনি কয়েক মান রাজত্ব করার 
পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্য! করেন এবং তৃতীয় গিয়া্দ্দীন নাম লইয়া বলতাঁন 
হুন। ইহার এক বৎসর বাদে কররানী-বংশীয় তাজ খান তৃতীয় শিয়ান্দ্দীনকে 
নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হন। 


৫1 কররানী বংশ 


(১) তাজ খান কররানী 


কররানীর! আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা । তাহাদের আদি 
নিবাস বঙ্গাশে (আধুনিক কুররম )। শের খানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও 
কর্মচারীদের মধ্যে কররানী বংশের অনেকে ছিলেন; তন্মধ্যে তাজ খান অন্যতম । 
ইনি মৃহম্মদ শাহ আদিলের দিংহাঁননে আরোহণের পরে তাহার রাজধানী ছাড়িয়া 
পলাইয়া যাঁন এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার 
করেন। কিন্তু মৃহম্মদ শাহ আদিল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছিব্রামাউ-য়ের 
( ফরাক্াবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ) যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন। 
তখন তাজ খান কররানী খওয়াপুর টাগ্ডায় পলাইয়া আসিয়া তাহার ভ্রাতা! 
ইমান, সুলেমান ও ইলিয়াসের সহিত মিলিত হন। ইহারা এই অঞ্চলের 
জায়গীরদাঁর ছিলেন । ইহীর পর এই চাঁরি ভ্রাতা জনসাধারণের নিকট হইতে 
রাজস্ব আদায় করিতে থাকেন এবং সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলি লুঠপাট করিতে 
থাকেন। মৃহম্মদ শীহ আদিলের এক শত হাতী ইহার! অধিকার করিয়া লন। 
বহু আফগান বিদ্রোহী ইহাদের দলে যোগদান করে। কিন্তু চুনারের নিকটে 
মুহম্মদ আদিল খানের সেনাপতি হিমু ইহাঁদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন (১৫৫৪ খ্রীঃ)। 
তখন তাজ খান ও স্থলেমান বাংলাদেশে পলাইয়৷ আসেন এবং দশ বৎসর ধরিয়া 
অনেক জোরজবরদন্তি ও জাল-জুয়াচুরি করার পরে তাঁহার! দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও 
পশ্চিম বঙ্গের অনেকাংশ অধিকার করেন। ইহার পর তাজ খান তৃতীয় 
গিয়াস্দ্দীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হইলেন ( ১৫৬৪ প্বীঃ)। কিন্ত 
ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পরলোৌকগমন করিলেন এবং তীহার ভ্রাতা 
সুলেমান তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। 


১২০ বাংল! দেশের ইতিহাস 
(২) সুলেমান কররানী 


হুলেমান কররানী অত্যস্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্ত। ছিলেন। তাহার 
রাজ্যের সীমাও ক্রমশ দক্ষিণে পুরী পর্যস্ত, পশ্চিমে শোন 'নদ পর্যন্ত, পূর্বে 
রহমপুত্র নদ পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । নুর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধ্বস্ত হইয়া 
যাওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে স্থলেমীনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এই সময়ে কেহ 
ছিল ন|। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হাতে 
পড়ার ফলে হতাঁবশিষ্ট আফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে স্থুলেমান 
কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া স্থলেমান বিশেষভাবে 
শক্তিশালী হইলেন। ইহা! ভিন্ন তীহাব সহস্্রীধিক উৎকৃষ্ট হস্তী ছিল বলিয়াও 
তাহার সামরিক শক্তি অপরাজেয় হইয়! উঠিয়াছিল। 

বাংল! দেশের অধিপতি হইয়া সুলেমান এই রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিলেন। 
ইহার ফলে তাহার রাজস্বের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। সুলেমান ন্যায়- 
বিচারক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ অর্জন করিয়াছিলেন । তিনি মুমলমীন আলিম 
ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোঁধণ করিতেন। এদেশে তিনি শরিয়তের বিধাঁন কার্ধকরী 
করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই বিধান নিষ্ঠার সহিত অন্ুমরণ করিতেন। 

শোন নদ ছিল মৌগল অধিকার ও সুলেমানের অধিকারের সীমারেখ!। 
স্থলেমান মৌগল সমাট আকবর এবং তাহার অধীনস্থ ( স্থলেমানের রাজ্যের 
প্রতিবেশী অঞ্চলের ) শাঁঘনকর্তা খান-ই-জমান আলী কুলী খান ও খান-ই-খানাঁন 
মুনিম খানকে উপহার দিয়া সন্তষ্ট রাখিতেন। তিনি দুই একবার ভিন্ন আর 
কখনও প্রকাশ্টে মোগল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তবে ভিতরে ভিতরে 
অনেকবার যৌগল-বিরোধীদের সাহাষ্য করিয়াছেন । ১৫৬৫ স্রীষ্টাবে খান-ই-জমান 
আলী কুলী খান আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং হাজীপুরে অবস্থান 
করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাঁকেন। তিনি সুলেমান কররানীর কাছে সাহাধ্য 
প্রার্থনা করেন। আঁকবর স্থলেমাঁনকে আলী কুলী খানের সহিত যোগদান না 
করিতে অন্থরোধ জানাইবার জন্য হাজী মুহম্মদ খান সীন্তানী নামে একজন দূতকে 
প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দৃত স্থলেমীনের নিকট পৌছিতে পারেন নাই? 
তিনি রোটাঁস দুর্গের নিকটে পৌছিলে একদল বিদ্রোহী আফগান তীহাঁকে বন্দী 
করিগ্না। আলী কুলী খানের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর স্থলেমান কররানী 


সি 
১১৯ 
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আলী কুলী খানের সহিত যোগ দিয়! রোটাস ছূর্গ জয়ের জন্য এক সৈম্তবাহিনী 
প্রেরণ করেন। রোটাস ছুর্গের পতন আসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে 
সংবাদ আসিল যে আকবরের বাহিনী আসিতেছে । তখন সুলেমান রোটাস 
হইতে তীহাঁর সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইলেন। ইহার পর আলী কুলী খান, হাজী 
মুহম্মদ সীস্তানী ও খান-ই-খানান মুনিম খানের মধ্যস্থতায় আকবরের সহিত 
সন্ধিস্থাপন করেন। সদ্ধিস্থাপনের পূর্বাহ পর্যস্ত স্থলেমাঁন কররানীর অন্যতম 
সেনাপতি কালাপাহাড় আলী কুলী খানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর 
১৫৬৭ গ্রীষ্টাব্ে আলী কুলী খান আবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং 
আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়! পরাজিত ও নিহত 
হন। তখন আলী কুলী খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমানীয়া নগরের ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যক্ষ আসাছুল্লাহ সুলেমান কররানীর নিকটে লোক পাঠাইয়া জ্মানীয়া নগর 
স্থলেমীনকে জঅমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। স্থলেমান এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন এবং জমানীয়৷ নগর অধিকারের জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন । 
কিন্ত ইতিমধ্যে খান-ই-খানান মুনিম খান দূত প্রেরণ করিয়া! আসাহুল্লাহকে 
বশীভূত করেনঃ তখন স্থলেমানের সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
হয়। স্বলেমানের প্রধান উজীর লোদী খান এই সময়ে শোন নদীর তীরে 
উপস্থিত ছিলেম ; তিনি থাঁন-ই-খানানের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পর 
স্ললেমান কররানী খান-ই-খানান মুনিম খানের সহিত পাঁটনার নিকটে দেখা 
করিলেন এবং আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইতে ও খুতবা পাঠ করাইতে 
প্রতিশ্রত ছইলেন। এই প্রতিশ্রুতি স্থলেমান বরাবর পালন করিয়াছিলেন। 
স্থলেমীনের সহিত যখন মুনিম খাঁন সাক্ষাৎ করেন, তিনি তাঁহার লোকজন 
লইয়। পাটনাঁর ৫৬ ক্রোশ দূরে পৌছিলে সুলেমান স্বয়ং গিয়া তাহাকে স্বাগত 
জানান এবং তাহার সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হন। অতঃপর মুনিম.খান স্থুলেমানকে 
নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দেন। পরদিন তিনি স্থলেমীনের 
শিবিরে যান। এই সময়ে কোন কোন আফগান নায়ক মুনিম খানকে বন্দী করিতে 
পরামর্শ দেন, কিন্ত লোদী খানের পরামর্শ অনুসারে স্থলেমান এই প্রস্তাব অগ্রাহা 
করেন; অতঃপর লোঁদী খাঁন ও সুলেমানের পুত্র বায়াজিদ্ মুনিম খাঁনের শিবিরে 
যান। ইহার পর মুনিম খাঁন জৌনপুরে এবং সুলেমান বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
স্থলেমীন ইহার পর আর কখনও আকবরের অধীন্তা অস্বীকার করেন নাই। 


১২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তিনি সিংহাঁসনেও বমেন নাই, যদিও “আলা হজরত উপাধি লইয়াছিলেন এবং 
সম্পূর্ণভাবে রাজার মতই আচরণ করিতেন । বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রধান উজীর লোদী 
থানের পরামর্শের দরুণই স্ুলেমান কূটনৈতিক ব্যাপারে নাফল্য অর্জন 
করিয়াছিলেন এবং কোন বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হন নাই। হ্থলেমানের 
আমলে গৌড় নগরী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া! পড়ায় সুলেমান টাগডাতে তীহাঁর 
রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য উড়িস্বা একের পর এক শক্তিহীন 
রাজার সিংহাসনে আরোহণ এবং অমাত্য ও সেনানায়কদের আভ্যন্তরীণ কলহের 
ফলে দুর্বল হইয়। পড়িয়াছিল। হরিচন্দন মুকুন্দদেব নামে একজন মন্ত্রী এই সময়ে 
খুব শক্তিশালী হইয়! উঠিয়াছিলেন। চক্রপ্রতাঁপ দেব ও নরমিংহ জেনা নামে 
ছুইজন রাজ! অল্পকাঁল রাজত্ব করিয়া নিহত হইবার পর মুকুন্দদেব রদুরাম জেনা 
নামে একজন রাজপুত্রকে সিংহাননে বসাইলেন। কিন্তু ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দ 
মুকুন্দদেব নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং রাজ্যে শৃঙ্খল! আনয়ন 
করিলেন। ইব্রাহিম স্থর নামে মৃহম্মদ শাহ আঁদিলের একজন প্রতিছন্ী উড়িস্তায় 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। মৃকুন্দদেব তাহাকে জমি দিয়াছিলেন এবং বাঁংলাঁর 
স্থলতানের নিকট তীহাঁকে সমর্পণ করিতে রাজী হন নাই। ১৫৬৫ গ্রীষ্টাবে 
মুকুন্দদেব আকবরের আন্বগত্য ম্বীকাঁর করেন এবং আকবরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, 
স্থলেমান কররানী ষদি আকবরের শক্রত। করেন, তবে তিনি ইত্রাহিম স্ুরকে দিয় 
বাংল আক্রমণ করাইবেন। মুকুন্দদেব নিজে একবার পশ্চিমবঙ্গের সাতগীঁও 
পর্যস্ত অগ্রসর হন এবং গঙ্গার কূলে একটি ঘাট নির্মাণ করান। 

১৫৬৭-৬০ গ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আকবর যখন চিতোঁর আক্রমণে লিধ--সেই 
সময়ে স্থলেমান তাহার পুত্র বায়াজিদ এবং ভূতপূর্ব মোগল সেনাধ্যক্ষ সিকন্দর 
উজবকের নেতৃত্বে উড়িস্যায় এক সৈম্তবাহিনী পাঠাইলেন। ইহারা ছোটনাগপুর 
ও ময়ুরভঞ্জের মধ্য দিয়া! অগ্রসর হইলেন । ইহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্ত 
মুকুন্দদেব ছোট রায় ও রঘুভগ নামক ছুই ব্যক্তির অধীনে এক সেৈন্তবাহিনী 
পাঠাইলেন, কিন্তু এই দুই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকত। করিয়। তাহারই বিরুদ্ধত। করিল। 
মুকুন্দদেব তখন কটসাম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অর্থ দ্বার| বায়াজিদের 
অধীন একদল সৈম্তকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর মুকুন্দদেবের সহিত 
বিশ্বাসঘাতকদের যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোট রায় নিহত হইলেন। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজন ১২৩ 


সারঙ্গগড়ের সৈন্তাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ ( বা দুর্গা ভঙ্জ ) উড়িস্তার নিংহাননে আরোহণ 
করিলেন, কিন্তু হুলেমাঁন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়1 তাহাকে বন্দী ও বধ করিলেন । 
এইভাবে তিনি ইব্রাহিম স্থরকেও প্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া তাহার পর 
হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া! বধ করিলেন। 

জাজপুর অঞ্চল হইতে সুলেমানের অন্ততম সেনাপতি কালাঁপাহাড়ের* অধীনে 
একদল অশ্বারোহী আফগান গৈন্ পুরীর দিকে অসম্ভব দ্রুতগতিতে রওন| হইল 
এবং অল্পকাঁলের মধ্যেই তাহারা একরূপ বিন বাধায় পুরী অধিকার করিল । 
তাহার] জগন্নাথ-মন্দিরের ভিতর সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ব অধিকার করিল, মন্দিরটি 
আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করিল এবং মুত্তিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! নোংর৷ স্থানে 
নিক্ষিপ্ত করিল। বহু সোনার মুতি সমেত অনেক মণ সোনা তাহীর। হস্তগত 
করিল। মোটের উপর, অল্প কিছু কালের মধ্যেই সমগ্র উড়িস্যা সুলেমান 
কররানীর অধিকারভূক্ত হইল। এই প্রথম উড়িম্যা মুলমানের অধীনে আসিল। 


ও পপ পা ৯৯ সস 








* সুলেমান কর্রানার সেনাপতি কাশাপাহাড় |২ন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং ধিন্ুঃদর 
মন্দার ও দেবমুতি ধ্বংস করার জন্য ইতিহাসে খ্যাত হুইয়। আছেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু 
ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরক্গীকালে মুলমান হইয়াছিলেন বলয় কিংবদস্তী আছে। কিন্তু এই 
কিংবদস্তীর কোন ভিত্তি নাই। আবুল ফজলের “আকবর-নামা”, ব্দাওনীর 'মস্তখব-উৎ- 
তওয়ারিখ' এবং নিয্লামতুল্লাহ.র “মথজান-ই-আফগানী' হইতে প্রামাণিকভাবে জানিতে পার। যায় 
যে, কালাপাহাড় জন্ম-মুলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি সিকন্দর হৃরের ভ্রাতা ছিলেন? 
তাহার নামান্তর “রাজু” ; শেষোক্ত বিষয়টি হইতে অনেকে কাল!পাহাড়কে হিন্দু মনে করিয়াছেন, 
কিন্ত "রাজু" নাম হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্েই প্রচলিত। এই কালাপাঞ্চাড় 
ইসলাম শাহের রাজত্বকাল হুইতে সুর করির দাউদ কররান:র রাজত্বকাল পরস্ত বাংলার সৈস্ত- 
বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীর মৃতার মাত বৎনর পরে ১৫৮৩ খ্রী্াবে 
মোগল রাজশক্তির সহিত বিদ্রোহী মানুম কাবুলীর যুদ্ধে কালাপাহাড় মাসুমের হইয়। সংগ্রাম 
করেন এবং তাহাতেই নিহত হন। ইনি ভিন্ন আরও একজন কালাপাহাড় ছিলেন, তিনি পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহলোল লোদী ও সিকদার লোদীর সমনামরিক 
এবং তাহাদের রাজত্বকালে গুরত্বপূর্ণ রাজপদসমূহে আঁধষ্তিত ছিলেন। কেন এই ঢইজনের 
“কালাপাহাড়” নাম হইয়াছিল, তাহ! বলিতে পার! যায় না। এঁরয়াজ-উস্-সলাতীন'-এর মতে 
কালাপাহাঁড় বাবরের তম্ভতম আমীর ছিলেন এবং আকবরের সেনাপতিরাপে উড়িস্ত। জয় 
করিয়াছিলেন; এই সব কথা একেবারে অমুলক। ছুর্গাচ়ণ সান্যাল ঠাহার 'বাঙ্গালার 
সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে কালাপাহাড় সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহ সম্পূর্ণ কায়নিক, 
সত্যের বিন্দযাষ্পও তাহার মধ্যে নাই। 


১২৪ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


সুলেমান কররানীর রাজত্বকালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারে এক 
নৃতন রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ অত্যন্ত 
শক্তিশালী নুপতি ছিলেন এবং “কামতেশ্বর” উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
বাংলার সুলতান ও অহোম রাজার সহিত তিনি মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র নরনাঁরায়ণ ( রাঁজত্বকাল আনুমানিক ১৫৩৮- 
৮৭ খ্রীঃ ) ও তৃতীয় পুত্র শুরুধ্বজ (নামাস্তর *চিল1 রায়” ) এই নীতি অনুসরণ 
করেন নাই। তাহারা অহোঁমরাজকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়া পরাঁজিত 
করিলেন এবং অবশেষে সুলেমান কররাঁনীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু 
সুলেমানের বাহিনী তাহাদের পরাজিত করিল এবং শুরুধ্বজকে বন্দী করিল। 
অতঃপর সুলেমানের বাহিনী কোচবিহার আক্রমণ করিল এবং সুদূর তেজপুর 
পর্যন্ত হান! দিল, কিন্ত কোচবিহার ও কামরূপে স্থায়ী অধিকার স্থাপন না করিয়া 
তাহারা কেবলমাত্র হাঁজো, কামাখ্যা ও অন্যান্য স্থানের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়! 
ফিরিয়া আসিল। কিংবদন্তী অনুসারে কালপাহাড় এই অভিযানে নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন। স্থলেমান স্বয়ং কোঁচবিহারের রাজধানী অবরোধ করিয়! প্রায় 
জয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িস্যায় এক অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া তিনি 
অবরোধ প্রত্যাহার করিয়! ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর বাদে 
লোধী খানের পরামর্শে সুলেমান শুক্ুধ্বজকে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে 
মোগলদের বাংলা আক্রমণ আসন্ন হইয়! উঠিতেছিল ; কোচবিহারকে খুশী রাখিতে 
পারিলে হয় তো৷ এই আক্রমণে তাহার সাহায্য পাঁওয়া৷ যাইবে--এইরূপ চিস্ত।ই 
শুরুধবজকে মুক্তি দেওয়ার কাঁরণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, স্থলেমাঁনের 
জীবদ্দশায় মোগলেরা বাংলা আক্রমণ করে নাই। সুলেমান ১৫৭২ গ্রীঃর ১১ই 
অক্টোবর তারিখে পরলোকগমন করেন । 


(৩) বায়াজি?দ কররানী 


সুলেমানের মৃত্যুর পর তাহার জোয্ঠ পুত্র বায়াজিদ তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হইলেন। কিন্তু বায়াজিদ তাহার উদ্ধত আচরণ ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য অল্প 
সময়ের মধ্যেই অমাত্যদ্দের নিকট অপ্রিয় হইয়! উঠিলেন। ফলে একদল অমাত্য 
--ইহাঁদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান--তাহার বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করিলেন। 
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সুলেমানের ভাগিনেয় ও জামাতা হন্হ ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বায়াজিদকে 
হত্যা করিলেন ঃ কিন্ত তিনি ব্বয়ং লোঁদী খান ও অন্তান্ বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে 
বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। বায়াজিদ করুরানী স্বক্পকালীন রাজত্বের মধ্যেই 
আকবরের অধীনত! অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা উৎকীর্ণ 
করাইয়াছিলেন। 


(৪) দাউদ কররানী 


হন্স্থকে বধ করিয়! অমাত্যের! স্থলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ্‌কে সিংহাসনে 
বসাইলেন। তরুণবয়ন্ক দাউদ কররানী অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্রমস্তিষ প্রকৃতির 
ছিলেন; উপরস্ত তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় ছুশ্চরিত্র ও মগ্যপ। অমাত্যদের 
অপমান করিয়া এবং সম্ভাব্য প্রতিদবন্দী জ্ঞাতিধিগকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্য' 
করিয়া তিনি অনতিবিলম্বেই বহু শত্রু স্থষ্টি করিলেন । কুত্ব খান, গুজরু কররানী 
প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোদী খানের মত সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত 
মন্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং লোদী খাঁনের জামাত! ( তাঁজ খানের পুত্র ) 
যুন্ৃফকে হত্যা করিলেন । দাউদও বায়াঁজিদের মত আঁকবরের অধীনতা৷ অস্বীকার 
করিয়া নিজের নামে খুব! পাঠ ও মুদ্রা! উৎকীর্ণ করাইলেন। 

দাঁউদ বাংলার পিংহাঁদনে বিবার পর আফগানদের প্রধান সেনাপতি গুজ.র্‌ 
থান বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের পিংহাসনে বসাইলেন। এ কথা শনির! দাউদ 
বিহার নিজের দখলে আনিবার জন্য লোঁদী খানের অধীনে এক বিশাল সৈম্যবাহিনী 
বিহারে পাঠাইলেন $ ইতিমধ্যে আকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্য খাঁন-ই- 
খানান মুনিম খাঁনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া লোধী খান ও 
গুজর্‌ খান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং মুনিম খানকে অনেক 
উপহার দিয়া ও আঙ্ছগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া শীস্ত করিলেন । 

তখন দাউদ লোদী খানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে দমন করিবার জন্য ন্বয়ং 
এক'নৈন্যবাহিনী লইয়া বিহারে গেলেন; কোন কোন বিরোধিপক্ষীয় লোককে 
তিনি দমনও করিলেন। ইতিমধ্যে আকবর তাহার গুজরাট অভিযান সমাপ্ত 
করিয়া মুনিম খানকে আরও অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া 
মুনিম খান যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং ভ্রিমৌহনী (আরার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত) 


১২৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তখন দাউদ কুতলু লোহানী ও গুজব খানের এবং শ্রীহরি 
নামে একজন হিন্দুর পরামর্শে লৌদী খানের কাছে খুব করুণ ও বিনীতভাবে 
আবেদন জানাইয়া বলিলেন যে তাহার বংশের প্রতি আন্নগত্য যেন তিনি, আগ 
না করেন; লোদী খানকে তাহার শিবিরে আপিবার জন্য তিনি বিনীত অঙ্ুরোধ 
জানাইলেন। কিন্তু লোদী খান তাহার শিবিরে আপিলে দাউদ তাঁহাকে বধ 
করিলেন। ইহার ফলে আফগানদের মধ্যে বিরাট ভাঙন ধরিল। এদিকে 
মোগল বাহিনী সাবধানিতার লহিত সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইয়া! পাঁটনার নিকটে 
পৌছিল। পাঁটনায় দাউ প্রতিরক্ষা-ব্যৃহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। 

অতঃপর আকবর স্বয়ং বহু কান ও বিশাঁল রণহস্তী সমেত এক নৌবহর 
লইয়] বিহারে আসিয়া মুমিম খানের সহিত যোগ দিলেন (ওরা আগস্ট, ১৫৭৪ 
প্বীঃ)। আকবর দেখিলেন যে পাটনার (গঙ্গার ) ওপারে অবস্থিত হাজীপুর দুর্গ 
অধিকার করিতে পাঁরিলে পাঁটন1 অধিকার কর মহজমাধ্য হইবে । তাই তিনি 
৬ই আগষ্ট কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর হাঁজীপুর তুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাহাতে 
আগুন লাঁগাইয়| দিলেন। ইহাতে দাউ অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন এবং সেই 
রাত্রেই সদলবলে জলপথে বাংলায় পলাইয়া গেলেন পলাইবার সম্নয় অনেক 
আফগান জলে ডূবিয়া মরিল। দাঁউদের সৈন্যদের লইয়৷ সেনাপতি গুজত্রু খান 
স্থলপথে বাংলায় গেলেন। মৌগলেরা পর দিন সকালে পাটনার পরিত্যক্ত দুর্গ 
অধিকার করিল। তারপর আকবর স্বয়ং মোঁগল বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া এক 
দিনেই দরিয়াপুরে (পাটনা ও মুন্ধেরের অধ্যপথে অবস্থিত) পৌছিলেন। ইহার 
পর আকবর কিরিয়! গেলেন, কিন্তু মুনিম খাঁন ১৩ই আগন্ট তারিখে ২০১০০০ 
সৈন্য লইয়া! বাংলার দিকে রওন1 হইলেন এবং বিনা বাধায় স্থরজগড়, মুক্গের, 
ভাগলপুর ও কহলগীও অধিকার করিয়া ' তেলিয়াগড়ি গিরিপথের পশ্চিমে 
পৌহিলেন। দাউদ এখানে প্রতিরোবব্যুহ রচনা করিয়াছিলেন। তীঁহার 
সেনাপতি খান-ই-খানান ইসমাইল খান গিলাহজ্ার মোগল বাহিনীকে সাময়িক- 
ভাবে প্রতিহত করিলেন। কিন্তু মজন্ন খান কাঁকশালের নেতৃত্বে মোগল 
অশ্বারোহী বাহিনী স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে রাজমহল পর্বতমালার মধ্য দিয়া 
তেনিয়াগড়িকে দক্ষিণে ফেলিয়! রাখিয়! চলিয়৷ গেল। তখন আফগানরা যুদ্ধ না 
করিয়াই পলাইয়! গেল এবং মুনিম খান বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী টাণ্ডায় 
প্রবেশ করিলেন ( ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ খ্রীঃ )। 
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ধাউদ কররানী তখন সাতগগীও হইয়া উড়িস্তায় পলায়ন করিলেন। মুনিম 
খান রাজ! তোড়রমল্ল ও মুহম্মদ কুলী খান বরলাধকে তাহার পশ্চান্ধাবনে নিযুক্ত 
করিলেন। অন্থান্ত আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ বনে গিয়া 
মমবেত হইলেন $ কাঁলাপাহাড়, সুলেমান খান মনর্ী ও বাবুই মনক্লী ঘোড়াঘাটে 
গেলেন ॥ তাহাদের দমন করিবার জন্য মুনিম খান মজন্ন খান কাকশাঁলকে 
ঘোড়াঘাটে পাঠাইলেন ; মজনূন খান স্থলেমাঁন খাঁন মনক্লীকে নিহত এবং অন্যান্য 
আফগানদের পরাজিত ও বিতাঁড়িত করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করিলেন ; 
পরাজিত আফগানর। কৌচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইমাদ খান কররানীর 
পুত্র জুনৈদ খাঁন কররানী ইতিপূর্বে মোগলদের দলে যোগদাঁন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
এখন তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া রায় 
বিহারমল্ল ও মুহম্মদ খান গখরকে পরাজিত ও নিহত করিলেন । এদিকে মাহমুদ 
খান ও মুহম্মদ খান নামে ছইজন নায়ক সরকার মাহযুদাবাদের অন্তর্গত সেলিমপুর 
নগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা তোড়রমল্প কর্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্ 
মাহ.মুদ খানকে পরাজিত ও মৃহম্মদ খানকে নিহত করিয়। সেলিমপুর অধিকার 
করিল। তখন জুনৈদ খাঁন আবার ঝাঁড়খণ্ডের*জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

এপ্দিকে মৌগল সৈন্াধ্যক্ষ মুহম্মদ কুলী থান বরলাঁদ সাতর্গাওয়ের ৪০ মাইল 
দুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আফগানরা! সাতগীও ছাড়িয়া পলায়ন 
করিল। মোগল বাহিনী সাতরগাও অধিকার করিবার পর সংবাদ আসিল যে 
দাউদের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শদাতা শ্রহরি (প্রতাপার্দিত্যের পিতা) 
“চতর” (যশোর ) দেশের দিকে পলায়ন করিতেছেন $ তখন মুহম্মদ কুলী খাঁন 
শ্রীহরির পশ্চাদ্াবন করিলেন, কিন্তু তীহাকে বন্দী করিতে পাঁরিলেন না। রাজা 
তোড়রখন্ল বর্ধমান হইতে রওনা হইয়া! মান্দারণে উপস্থিত হইলেন $ দাঁউদ ইহার 
২* মাইল দুরে দেবরাকসারী গ্রামে শিবির ফেলিয়াছিলেন। তোড়রমল্প মুনিম 
খানের নিকট হইতে সৈন্য আনাইয়! মান্দারণ হইতে. কোলিয়া গ্রামে গেলেন। 
দাউদ তখন হরিপুর ( দীতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে চলিয়া 
গেলেন। তখন তোড়রমল্প যেদিনীপুরে গেলেন। এখানে মুহম্মদ কুী খান 
বরলাদ দেহত্যাগ করিলেন, ফলে মোগল সেন্তেরা খুব হতাশ ও বিশৃঙ্খল হইয়া 
পড়িল। তখন তোঁড়রমন্ল বাধ্য মইয়া মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই 
সংবাদ পাইয়া মুনিম খান নৃতন একদল সৈম্ত লইয়া বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন, 


১২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তোড়রমল্পও মান্দারণ হইতে সৈন্ঠে রওনা হইলেন, চেতোতে মুনিম খান ও 
তোড়রমল্ল মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কাছে সংবাদ আদিল যে, দাউদ হরিপুরে 
পরিখ! খনন, প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মাণ, এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি 
অবরুদ্ধ করিয়া! প্রস্তত হইয়া আছেন। মোগল দৈন্তেরা এই কথা শুনিয়া তয় 
মনোরথ হুইয়! পড়িল এবং আর যুদ্ধ করিতে চাহিল ন1। মুনিম খান ও তোড়রমন্প 
তাহাদের অনেক করিয়া বুঝাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয় লোকদের 
সাহায্যে জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি ঘুর-পথ আবির করিলেন । এই পথ চলাচলের 
উপযুক্ত করিয়া! লইবার পরে মোগল বাহিনী ইহা দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হুইল 
এবং নাঁনজুর ( দীতনের ১১ মাইল পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে পৌছিল। এখন দাউদকে 
পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের স্থযোগ উপস্থিত হইল। দাউদ ইতিপূর্বে তাঁহার 
পরিবারবর্গকে কটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া 
মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। ন্ববর্ণ-রেখ! নদীর নিকটে তুকরোই 
( দীতনের ৯ মাইল দূরে অবস্থিত ) গ্রামের প্রাস্তরে ওর! মার্চ, ১৫৭৫ শ্রী: তারিখে 
উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল । এই যুদ্ধে দাঁউদের বাহিনীই প্রথমে আক্রমণ চালাইয়া 
আশাতীত সাফল্য অর্জন করিল । তাহারা খান-ই-জহাঁনকে নিহত করিল ও মুনিম 
খানকে পশ্চাদপলরণে বাধ্য করিল । কিন্তু দাউদ্দের নির্ব্তদ্ধিতার ফলে তাহার বাহিনী 
শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইল। তাহার প্রধান 'দেনাপতি গুজরু খান যুদ্ধে 
অসংখ্য সৈম্ত সমেত নিহত হইলেন। পরাজিত হইয়া দাউদ পলাইয়া গেলেন। 
তাহার বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। মোগল সৈন্যের! তাহাদের 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিনা বাঁধায় বেপরোয়া হত্যা! ও লুণ্ঠন চালাইতে লাগিল এবং 
বহু আফগাঁনকে বন্দী করিল। পরের দিন ৮২ বৎসর বয়ক্ক মোগল সেনাপতি 
মুনিম খান অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতার সহিত সমস্ত আফগাঁন বন্দীকে বধ করিয়া 
তাহাদের ছিন্নমণ্ড সাঁজাইয়! আটটি সুউচ্চ মিনার প্রস্তুত করিলেন । 

তোড়রমল্প দাউদের পশ্গদ্ধীবন করিলেন। দাউদ কোথাও দীড়াইতে না 
পারিয়। শেষ পর্যস্ত কটকে গিয়। সেখানকার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 
মৌগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাঁফল্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই নেখিয়! 
তিনি ১২ই এপ্রিল তারিখে কটকের দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আমিলেন এবং 
মুনিম খানের কাছে বশ্ততা স্বীকার করিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে মুনিম 
খান দাউদকে উড়িস্তায় জায়গীর প্রদান করিয়া টাঁগায় ফিরিয়া আসিলেন। 


হুমায়ূন ও আফগান রাজস্ব ১২৯ 


দাউ খান নতি স্বীকার করিলেও ইতিমধ্যে ঘোড়াঘাটে মোগল বাহিনীর, 
শোচনীয় বিপর্যয় ঘটিয়াছিল ১ মুনিম খানের রাজধানী হইতে অন্পস্থিতির যোগ 
লইস্া কালাপাহাঁড় ও বাবুই মনব্লী প্রভৃতি আফগান নায়কের! কুচবিহার হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোড়াঘাটে অবস্থিত মৌগলদের পরাজিভ ও বিতাড়িত 
করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া! মুনিম খান সৈন্তবাহিনী লইয়া ঘোড়াঘাটের 
দিকে রওনা হইলেন । কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌছিবার পূর্বে তিনি গৌড় জয় 
করিলেন। বর্ধার সময় টাগার জলে! জমিতে থাকার অন্থ্বিধ! হইত বলিয়! 
মুনিম খান ভাঁবিয়াছিলেন গৌড় জয় করিয়া! সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিবেন। 
কিন্তু গৌড় নগরী বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া! ছিল বলিয়া! সেখানকার ঘর- 
বাড়ীগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়! উঠিয়াছিল। সেখানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম 
খানের লোকর] অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং কয়েক শত লোঁক মারা গেল। 
ফলে মুনিম খানের আর ঘোড়াঘাটে যাঁওয়! হইল না, তিনি টাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। প্রত্যাবর্তনের দশদিন পরে ২৩শে অক্টোবর, ১৫৭৫ গ্রীঃ তারিখে 
মুনিম খান পরলোকগমন করিলেন। তাহার ফলে মোগলদের মধ্যে চরম আতঙ্ক 
ও বিশৃঙ্ঘল! দেখা দিল। তাহাদের একাও নষ্ট হইয়! গেল। তখন শক্ররা 
চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল । বেগতিক দেখিয়া মোগলরা সকলে 
গৌড়ে সমবেত হইল এবং সেখান হইতে বাংলা দেশ ছাড়িয়া মকলেই ভাগলপুর 
চলিয়া! গেল। দেখানে গিয়া তাঁহার! দিল্লী ফিরিবার উদ্ভোগ করিতে লাগিল। 

এই সময়ে আকবর হাসান কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জহানকে বাংলার 
শানকর্ত| নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাগরপুরে পৌছিয়া কিছু মুস্কিলে 
পড়িলেন। তিনি শিয়া! বলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সৈন্যাধ্যক্ষের! তাঁহার কথা শুনিতে 
চাহিত না। তোড়নমন্ত্র মধ্যস্থ হইয়া! মিষ্ট বাক্য, চতুর ব্যবহার এবং অকুপণ 
অর্থনানের দ্বারা তাহাদের বশীভূত করিলেন। 

খান-ই-জহান সংবাদ পাইলেন যে দাউদ কররানী আবার বিদ্রোহ করিয়াছেন 
এবং তত্রক, জলেশ্বর প্রভৃতি মোগল অধিকারতৃক্ত অঞ্চল জয় করার পরে সমগ্র 
বাংলাদেশ পুনরধিকার করিয়াছেন; ঈশা খাঁন পূর্ব বঙ্গের নদীপথ হইতে শাহ বরদী 
কর্তৃক পরিচাঁগিত মোগল নৌবহরকে বিতাড়িত করিয়াছেন ; জুনৈদ কররানী দক্ষিণ- 
পূর্ব বিহারে দৌরাত্ম্য করিতেছেন এবং গজপতি শাহ ডাকাতি করিতেছেন, কেবলমান্্ 
হাজীপুরে মুজ[ফফর খাঁন তুর্ধতী অনেক কষ্টে মৌগল ঘাঁটি রক্ষা করিতেছেন। 


১৩৩ বাংল দেশের ইতিহাস 


যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক সৈল্তাধ্যক্ষদের তোড়রমল্লের সাহায্যে অনেক কষ্টে 
বুঝাইবার পরে খান-ই-জহান তাহাদের লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হুইলেন। 
তেলিয়াগড়ি তাহারা সহজেই অধিকার করিলেন এবং এখানকার আফগান 
সৈম্াধ্যক্ষকে তাহারা বধ করিলেন । দাউদ পশ্চাদপনরণ করিয়া! রাজমহলে গিয়া 
সেখানে পরিথ। খনন করিয়! অবস্থান করিতে লাগিলেন । খান-ই-জহাঁন তীহার 
মুখোমুখি হইয়া অনেকদিন রহিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে পারিলেন না। তখন 
আকবর বিহারের সৈন্তবাহিনীকে খান-ই-জহানের সাহায্যে যাইতে বলিলেন এবং 
খান-ই-জহানকে কয়েক নৌক। বোঝাই অর্থ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠাইলেন। 
গজপতির ডাকাতির ফলে মোগলদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইতেছিল, 
আকবর তাহাকে দমন করিবার জন্য তাহার অন্যতম সভাসদ শাহবাজ থাঁনকে 
প্রেরণ করিলেন। 

১০ই জুলাই, ১৫৭৬ খ্রীঃ তাঁরিখে বিহীরের মোগল সেল্বাহিনী রাজমহলে 
খান-ই-জহানের সহিত যোগ দিল। ১২ই জুলাই মোগলদের সহিত আফগানদের 
এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। বনুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পরে আফগানর৷ সম্পূর্ণভাবে 
পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে জুনৈদ কর্রানী গোলার আঘাতে নিহত হুইলেন, 
উড়িস্তার শাসনকর্তা জহান থানও মার] পড়িলেন, কালাপাহাড় ও কুৎলু লোহানী 
আহত অবস্থায় পলায়ন করিলেন । দাঁউদ কররানী বন্দী হইলেন। খান-ই-জহাঁন 
তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত আমীরদের নির্বন্ধে তিনি 
ঘাউদকে সদ্ধিভঙ্গের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দ্ডিত করিলেন । দাউদের মাথা কাটিয়া 
ফেলিয়া আকবরের নিকট পাঠানো হইল । 

অতঃপর খান-ই-জহান সপ্তগ্রামে গেলেন এবং যে সব আফগান সেখানে 
তখনও গোলযোগ বাঁধাইতেছিল, তাহাদের দমন করিলেন। দাউদের সম্পদ ও 
পরিবারের জিম্মাদার মাহত্্দ খান খাস-খেল ওরফে “মাটি” তাঁহার নিকট পরুত্ত 
হুইলেন। তখন আফগানদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বাধিল এবং তাহাদের 
অন্যতম নেতা জমশেদ তাহার প্রতিছন্ীদের হাতেই নিহত হুইলেন। অবশেষে 
দাউদের জননী নৌলাঁথ! ও দাউদের পরিবারের অন্তান্ত লোঁকেরা খাঁন-ই-জহাঁনের 
কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন । “মাটি* আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়া খান-ই-জহানের 
আজ্ায় নিহত হইল্লেন। 

বাংলার প্রথম আফগান শাসক শের শাহ এবং শেষ আফগান শাসক দাউদ 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১৩১ 


কররানী। আফগানরা সাইত্রিশ বংসর এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ 
শর্টান্দে দাউদের পরাজয় ও নিধনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার ইতিহাসের আফগান 
যুগ সমাপ্ত হইল। অবশ্ত দীউদের মৃত্যুর পরেও বাংলাদেশের অনেক অংশে 
আফগান নায়কের! নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষর রাখিয়াছিলেন। তাহাদের সম্পূর্ণ 
ভাবে দমন বা! বশীভূত করিতে মোগল শক্তির অনেক সময লাগিয়াছিল।* 


* বর্তমান পরিচ্ছেদ উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্য জৌহরের 'ত্জকিরৎ"উল-ওয়াকৎ', আবুল ফজলের 
“আআ কবরনামা”, আবছুষ্ভাহ,র 'তাররথ-ই-দাউদী' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মুঘল (মোগল ) যুগ 


১। মুঘল শাসনের আরম্ভ ও অরাজকতা 

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাঁউদ খানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংল! দেশে মুঘল 
সম্রাটের অধিকার প্রবতিত হইল। কিন্ত প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যস্ত মুঘলের রাজ্য-. 
শাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলাদেশে একজন মুঘল সবাঁদাঁর 
ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল 
রাজধানী ও এই সেনানিবাঁসগুলির নিকটবর্তী জনপদসমূহ মুঘল শাসন মানিয়া 
চলিত। অন্যত্র অরাঁজকত| ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছিয়াছিল। দলে দলে 
আফগাঁন সৈন্য লুঠতরাঁজ করিয়। ফিরিত-_মুঘল টসন্যেরাঁও এইভাবে অর্থ উপার্জন 
করিত। বাংলার জমিদারগণ স্বাধীন হইয়া “জোর যাঁর মুন্তুক তার” এই নীতি 
অন্ুসরণপূর্বক পার্্ববর্তা অঞ্চল দখল করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এক কথায় 
বাংল! দেশে আটশত বৎসর পরে আবার মাত্ম্র-ন্যায়ের আবির্ভাব হইল। 

দাউদ খানকে পরাজিত ও নিহত করিবার পরে, তিন বৎসরের অধিককাঁল 
দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর খান-ই-জহানের মৃত্যু হইল ( ১৯ ডিসেম্বর” 
১৫৭৮)। পরবর্তী স্থবাদার মুজীফফর খাঁন এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। 
এই সময় সম্রাট আকবর এক নৃতন শাসননীতি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত 
করেন--সমগ্র দেশ কতকগুলি স্থবায় বিভক্ত হইল এবং প্রতি স্বায় সিপাহ.সালার 
ব1 স্থবাদার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষগণ দিল্লী হইতে নির্বাচিত. হইয়! 
আসিল। রাজম্ব আদায়েরও নৃতন ব্যবস্থা হইল। এতদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক 
মুঘল কর্মচাঁরিগণ যে রকম বেআইনী ক্ষমত! যথেচ্ছ পরিচালনা ও অন্যান্য রকমে 
অর্থ উপার্জন করিতেন তাহা রহিত হইল। ফলে স্থুবে বাংল ও বিহারের মুঘল 
কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আকবরের ভ্রাতা, কাবুলের শাসনকর্তা! 
মীর্জা হাকিম একদল যড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় নিজে দিজ্রীর সিংহাসনে বসিবার 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহার দলের লোকের! বিদ্রোহীদের সাহাঁষ্য করিল। 
মুজাফফর খান বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিদ্রোহীরা তাহাকে 
বধ করিল (১৯ এপ্রিল, ১৫৮* )। মীর্জা হাকিম সম্রাট বলিয়া বিঘোধিত 


মুল (মোগল) যুগ ০ 


স্ুইলেন। বাংলায় নৃতন ব্তুবাঁদার নিযুদ্ত হইল। মীর্জ! হাকিমের পক্ষ হইতে 
একজন উকীল রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে বাংল! ও বিহার ঘুঘল 
সাত্রাজ্য হইতে বিচ্ছ্ন,হইল। ইহার ফলে আবার অরাজকতা! উপস্থিত হইল । 
'আফগান বা পাঠানর আধার উড়িস্ত। দখল করিল। 

এক বৎমরের মধ্যেই বিহারের বিদ্রোহ অনেকটা! প্রশমিত হইল। ১৫৮২ গ্ীঃর 
এপ্রিল মামে আকবর খান-ই-আজমকে স্ববাদার নিযুক্ত করিয়া বাংলায় 
পাঠাইলেন। তিনি তেলিয়াগড়ির নিকট যুদ্ধে মাস্থম কাবুলীর অধীনে সশ্মিলিত 
পাঠান বিদ্রোহীদ্দিগকে পরাজিত করিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৫৮৩)। কিন্তু বিস্রোহ 
একেবারে দমিত হইল না। মান্থম কাবুলী ঈশণ খানের সঙ্গে যোগ দিলেন । 
পরবর্তা স্থবাদার শাহবাজ খান বনুদিন যাঁবৎ ঈশা খানের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন । কিন্ত 
তাহাকে পরাস্ত করিতে ন! পারিয়া রাজধানী টাগ্ায় ফিরিয়া গেলেন। স্ববোগ 
বুঝিয়া মাস্থ্‌ম ও অন্যান্ত পাঠান 'নায়কের! মালদহ পর্যস্ত অগ্রমর হইলেন। 
উড়িস্তায় পাঠান কুত্লু খান লোহানী বিদ্রোহ করিয়৷ প্রায় বর্ধমান পর্যস্ত অগ্রনর 
হইয়াছিলেন--কিস্ত পরাজিত হইয়া মুঘলের বস্তা শ্বীকার করিলেন ( জুম, 
১৫৮৪ )। 

১৫৮৫ শ্রীষ্টাবকে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আকবর অনেক নৃতন 
ব্যবস্থা করিলেন, কিন্ত বিশেষ কোন ফল হইল না। অবশেষে শাহবাজ খান যুদ্ধের 
পরিবর্তে তোষণ-নীতি অবলম্বন ও উৎকোচ প্রদান দ্বার৷ বহু পাঠান বিদ্রোহী 
নায়ককে বশীভূত করিলেন । ঈশ! খান ও মান্ুম কাবুলী উভয়েই মুঘলের বন্ঠত 
ত্বীকার করিলেন ( ১৫৮৬ খ্রীঃ )। কিন্ত পাঠান নায়ক কুৎলু উড়িস্তায় নিরুপদ্বে 
রাজ্য করিতে লাঁগিলেন। তিনিও বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন না--শাহবাজ 
খানও তাহার বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইলেন না। স্ৃতরাং ১৫৮৬ শ্রীষ্টাবে বাংলায় মৃঘন 
আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৫৮৭ খ্রীঃর শেষভাগে বাংল! দেশে অন্তান্ত 
সবার স্তায় নৃতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য কতক- 
গুলি বিভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক বিভাগ নিনিষ্ট একজন কর্মচারীর 
অধীনস্থ হইল। সর্বোপরি সিপাহসালার (পরে স্থবাদার নামে অভিহ্তি ) 
এবং তাঁহার অধীনে দিওয়ান (রাজস্ব বিভাগ ), বধ্ত্রী ( দৈন্ত বিভাগ )। স্বর ও 
কাজী (দিওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ), কোতোয়াল (নগর রক্ষা) প্রন্থৃতি 

এঅধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হইলেন। 


১৩৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নৃতন ব্যবস্থা! অঙ্গসাঁরে ওয়াঁজির খান প্রথম পিপাহসালার নিষুক্ত হইলেন-- 
কিন্ত অনতিকালের যধ্যেই তাহার মৃত্যু হইলে ( অগস্ট, ১৫৮৭ ) সৈয়দ খান এ 
পদে নিষুক্ত হইলেন। তীঁহার দীর্ঘ শাসনকালে ( ১৫৮৭-১৫৯৪ ) বাংলাদেশে 
আবার পাঠানরা ও জমিদারগণ শক্তিশালী হইয়৷ উঠিল। 
২। মানসিংহ ও বাংলাদেশে মুঘল রাজ্যের গোড়াপত্তন 
১৫৯৪ শ্রীষ্টাবে রাজ! মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। পাঁচ 
হাজার মুঘল সৈন্থকে বাংলাদেশে জায়গীর দিয় প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাজধানী 
টাগ্ডায় পৌছিয়াই তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্ত চতুর্দিকে সৈন্ত 
পাঠাইলেন। তাহার পুত্র হিম্মৎসিংহ ভূষণ। ছুর্গ দখল করিলেন ( এপ্রিল, ১৫৯৫ )। 
১৫৯৫ শ্রীঃর ৭ই নভেম্বর মাননিংহ রাজমহলে নৃতন এক রাজধানীর পত্তন 
করিয়া ইহার নাম দিলেন আকবরনগর | শীঘ্রই এই নগরী সমৃদ্ধ হইয়া! উঠিল। 
অতঃপর তিনি ঈশা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর 'হইলেন এবং পাঠানধিগকে ব্রহ্মপুত্রের 
পূর্বে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। ঈশা খানের জমিদারীর অধিকাংশ মুঘল 
রাজ্যের অন্তর্ুক্ত হইল। অন্যান্ত স্থানেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। ১৫৯৬ 
শ্রীঃর বর্ধাকালে মানসিংহ ঘোড়ীঘাটের শিবিরে গুরুতররূপে পীড়িত হন। এই সংবাদ 
পাইয়! মাস্ম খান ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা বিশাল রণতরী লইয়া অগ্রসর হইল। 
মুঘলদের রণতরী ন1 থাকায় বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় ঘোড়াঘাটের মাত্র ২৪ মাইল 
দুরে আসিয়! পেৌছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা ফিরিয়া 
খাইতে বাধ্য হইল। মানসিংহ সুস্থ হইয়াই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইলেন। 
তাহার। বিতাড়িত হইয়। এগারসিন্দুরের ( ময়মনসিংহ ) জঙ্গলে পলাহয়। আত্মরক্ষা 
করিল। 
অতঃপর ঈশ! খান নৃতন এক কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। শ্রপুরের জমিদাঁর 
বারে। ভূঞার অন্ততম কেদার রায়কে ঈশ খান আশ্রয় দিলেন। কুচবিহারের 
রাজ] লক্ষমীনারায়ণ মুঘলের পক্ষে ছিলেন। তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুদেবের সঙ্গে 
একযোগে ঈশা খান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। লক্্মীনারায়ণ মানসিংহের 
সাহাধ্য প্রাথন! করিলেন । ১৫৯৬ গ্রীঃর শেষভাগে মানসিংহ সৈম্ত লইয়া অগ্রসর 
হওয়ায় ঈশ' খান পলায়ন করিলেন । কিন্তু মুঘল সৈন্ত ফিরিয়া গেলে আবার রঘুদেব 
* জীশ] খান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। ইহার প্রতিরোধের জন্য মাননিংহ্‌ 
তাহার পুত্র দুর্জনসিংহের অধীনে ঈশ। খানের বাসস্থান কত্রাভু দখল করিবার জন্ত, 
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স্থলপথে ও জলপথে সৈন্ত পাঠাইলেন। ১৫৯৭ প্রীঃর ৫ই সেপ্টেম্বর ঈশা খান ও 
মাসুম খানের সমবেত বিপুল রণতরী মুঘল রণতরী ঘিরিয়া ফেলিল। ছুর্জনসিংহ 
নিহত হইলেন এবং অনেক মুঘল সৈন্য বন্দী হইল। কিন্তু চতুর ঈশ! খান 
বন্দী্দিগকে মুক্তি দিয়া এবং কুচবিহা'র আক্রমণ বন্ধ করিয়। মুঘল সম্রাটের বশ্ততা 
স্বীকার পূর্বক সন্ধি ফরিলেন। ইহার ছুই বংসর পর ঈশা খানের স্ৃত্যু হইল 
( সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯ )। 

ভূষণা-বিজেতা৷ মাঁনসিংহের বীর পুত্র হিম্মৎসিংহ কলেরায় প্রাণত্যাগ করেন 
(মার্চ, ১৫৯৭ )। ছয় মাস পরে ছুর্জনসিংহের মৃত্যু হইল। ছুই পুত্রের মৃত্যুতে 
শোঁকাতুর মাননিংহ সম্রাটের অন্ুমতিক্রমে বিশ্রামের জন্য ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর 
গেলেন। তাহার জোষ্ট পুত্র জগংপিংহ তাহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্ত 
অতিরিক্ত মগ্যপানের ফলে আগ্রায় তাহার মৃত্যু হইলে তীহার বালক পুত্র 
মহাসিংহ মানসিংহের অধীনে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই 
সুযোগে বাংল! দেশে পাঠান বিস্দোহীরা আবার মাথা তুলিল এবং একাধিকবার 
মুঘল সৈম্তকে পরাজিত করিল। উড়িস্তার উত্তর অংশ পর্বস্ত পাঠানের হস্তগত 
হইল। 

এই সমুদয় বিপর্যয়ের ফলে মানসিংহ বাংলায় ফিরিয়া! আগিতে বাধ্য হইলেন। 
পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীরা গুরুতর রূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৬০১)। পরবর্তী 
বৎসর মানসিংহ ঢাঁক1 জিলায় শিবির স্থাপন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার 
রায় বস্তা স্বীকার করিলেন । মানসিংহের পৌত্র মালদহের বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত 
করিলেন। এদিকে উড়িস্যার পরলোকগত পাঠান নায়ক কুতলু খানের ভ্রাতুন্ুত্র 
উপমান ব্রহ্মপুত্র নদী পাঁর হইয়া মুঘল থানাদারকে পরাজিত করিয়া! ভাওয়ালে 
আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। মানসিংহ তৎক্ষণাৎ ভাওয়াল যাত্রা করিলেন এবং 
উসমান গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন । অনেক পাঠান নিহত হইল এবং বন্ুসংখ্যক 
পাঠীন রণতবী ও গোলাবারুদ মানসিংহের হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে কেদার রায় 
বিদ্রোহী হইয়া ঈশা! খানের পুত্র মুসা খান, কুত্লু খানের উজীরের পুত্র দাডিদ 
খান এবং অন্তান্ত জমিদারগণের সহিত যোগ দিলেন। মানপিংহ টাকায় 
পৌছিয়াই ইহাদের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত 
ভাহাঁর। ইছামতী নদী পার হইতে না পারায় মানপিংহ স্বয্মং শাহপুরে উপস্থিত 
হুইয়। নিজের হাতী ইছামতীতে নামাইয়! দিলেন। মুঘল সৈনিকেরা ঘোড়ায় 
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চড়িয়া তাহার অস্থসরণ করিল। এইক্ধপ অসম সাহসে নদী পার হইয়! মাঁনসিংহ 
বিস্রোহীদিগকে পিসি নিরিহ বি বারি বসা 
€ফেব্রুয়ারী, ১৬৯২)। 

এই সময় আরাকানের মগ জলদস্থ্যরা জলপথে ঢাক অঞ্চলে বিষম উপদ্রব 
স্থট্টি করিল এবং ভাঙ্গীয় নামিয়া৷ কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি লুঠ করিল। মানসিংহ 
তাদের বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইয়া বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং 
তাহার! নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় তাহার নৌবহর লইয়! মগদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন এবং শ্রানগরের মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। মানসিংহও 
কামান ও সৈম্ত পাঠাইলেন। বিক্রমপুরের নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায় 
আহত ও বন্দী হইলেন। তাহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া যাইবার পূর্বেই তাহার 
সৃত্যু হইল (১৬০৩)। তাঁহার অধীনস্থ বহু পর্তগ্ীজ জলদস্থ্য ও বাঙ্গালী নাবিক হত 
হুইল । অতঃপর মানসিংহ মগ রাজাকে নিজ দেশে ফিরিয়1 যাইতে বাধ্য করিলেন । 
তারপর তিনি উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন । উসমান পলাইয়া 
গেলেন। এইবূপে বাংলাদেশে অনেক পরিমাণে শৃস্তি ও শৃঙ্খল] ফিরিয়। আপিল। 


৩। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারস্তে বাংল। দেশের অবস্থ। 


মুঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্ব সেলিম “জাহাঙ্গীর” নাম ধারণ 
করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৬০৫)। এই সময় শের আফকান 
ইস্তলজু নামক একজন তৃকাঁ জায়গীরদার বর্থমানে বাস করিতেন। তীহার পত্বী 
অসামান্ রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহের পূর্বেই 
দেখিয়া মুখ হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই নারীরত্ব হস্তগত করিবার জন্যই মানসিংহকে 
সরাইয়া জাহাঙ্গীর তীহার বিশ্বস্ত ধাত্রী-পুত্র কুৎবুদ্দীন খান কোকাকে বাংলা 
দেশের স্থবাদার নিযুক্ত করিলেন । কৃতবুদ্দীন খান বর্ধমানে শের আফকানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বচস! ও বিবাদ হয় এবং উভয়েই মিহত হন 
(১৬০৭)। শের আফকানের পত্বী আগ্রায় মুঘল হারেমে কয়েক বৎসর অবস্থান 
করার পর জাহাঙ্গীরের সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং পরে নূরজাহান নামে 
তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হন। 

কুতবুদ্দীনের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুলী খান বাংলা দেশের স্থবাদাঁর হইয়! 
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'আঁসেন। কিন্ত এক বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয় এবং তীহার স্থলে ইনলাম খান 
বাংলার হ্থবাদার নিযুক্ত হইয়া ১৬০৮ গ্ীঃর জুন মাসে কার্যভার গ্রহণ করেন! 
তাহার কার্যকাল মাত্র পাঁচ বৎসর--কিস্ত এই অল্প ষময়ের মধ্যেই তিনি 
মানসিংহের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া বাংল দেশে মুঘলরাজের ক্ষমত! দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ৃ 
ইসলাম খানের সুবাদারীর প্রারভে বাংলা দেশ নামত মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থুভূ্তি 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাঁজধানী রাজমহল, মুঘল ফৌজারদের অধীনস্থ অল্প 
কয়েকটি থান! অর্থাৎ সবরক্ষিত সৈম্ের ঘটি ও তাহার চতুর্দিকে বিস্তৃত সামান্ত 
ভূখগ্ডেই মুখলরাজের ক্ষমত] সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার বাহিরে অসংখ্য বড় ও ছোট 
জমিদার এংং বিদ্রোহী পাঠান নায়কের প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালন! 
করিতেন । মুঘল থানার মধ্যে করতোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর 
জিলা), আলপসিংও সেরপুর অতাই (ময়মনসিংহ), ভাওয়াল ( ঢাঁকা ), ভাওয়ালের 
২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত টোক এবং পদ্মা, লক্ষ্য/ ও মেঘন] নদীর সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী ত্রিমোহানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
যে সকল জমিদার মুঘলের বশ্ঠত! স্বীকার করিলেও সুযোগ ও সুরিধা 
পাঁইলেই বিদ্রোহী হইতেন, তাহাদের মধ্যে ইহারা সমধিক শক্তিশালী ছিলেন। 

১। পুর্বোক্ত ঈশ! খানের পুত্র মুনা খান--বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা জিলার 
অর্ধেক, প্রায় সমগ্র মৈযনপিংহ জিল] এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জিলার 
কতকাংশ তাহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংল দেশের তৎকালীন জমিদার- 
গণ বারে! ভূঞ| নামে প্রসিহ্ধ ছিলেন, যদিও সংখ্যায় তাহারা ঠিক বারে! জন 
ছিলেন না। মুসা খান ছিলেন ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অনেকেই 
তাহাকে নেতা বলিয়৷ মানিত। এই সকল সহায়ক জমিদারের মধ্যে ভাওয়ালের 
বাহাদুর গাজী, সরাইলের স্থুনা গাজী, চাটমোহরের মীর্জা মুমিন (মাস্থম খাঁন 
কাবুলীর পুত্র ), খলসির মধু রায়, চাদ প্রতাঁপের বিনোদ রায়, ফতেহাবাদের 
( ফরিদপুর ) মজলিস কুত্ব. এবং মাতঙ্গের জমিদার পলওয়ানের নাম কর! যাইতে 
পারে। 

২। ভূষণার জমিদার সন্াজিৎ এবং হুসঙ্গের জমিদার রাজ! রদ্ুনাথ 
--ইহার| সহজেই মুঘলের বস্তা ত্বীকাঁর করেন এবং অন্তান্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে 
এুধল সৈন্তের সহায়তা করেন। লত্রাজিতের কাহিনী পরে বল! হইবে। 
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' ৩। রাজা গ্রতাপাদিত্য--বর্তমান যশোহর, খুলনা! ও বাখরগঞ্জ জিলার 
অধিকাংশই তীহার জমিদারীর অন্তভূক্ত ছিল এবং বর্তমান যমুনা! ও ইছামতী 
নদীর সজমস্থলে ধৃমঘাট নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাবীর বাংল! সাহিত্যে তাহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির যে উচ্ছৃসিত বর্ণন। 
দেখিতে পাওয়! যায়, তাহার অধিকাংশেরই কোন এরতিহীাসিক ভিত্বি নাই। 

& | বাখরগঞ্জ জিলার অস্তর্গত বাকলার জমিদার রামচন্দ্র-_ইনি রাজ! 
প্রতাপাদিত্যের প্রতিবেশী ও সম্পর্কে জামাতা ছিলেন। ইনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ 
রাজনীতিবিদ ছিলেন । কবিবর রবীন্দ্রনাথ “বৌঠাকুরাণীর হাট” নামক উপন্তাসে 
তাহার যে চিত্র আকিয়াছেন তাহ! সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাঁসিক। 

৫ | ভুলুয়ার জমিদার অনস্তমাণিক্য-বর্তমান নোয়াখালি জিলা তাহার 
জমিদরারীর অস্ততূক্ত ছিল। ইনি লক্ষণমাঁণিক্যের পুত্র । 

৬। আরও অনেক জমিদার--তীহাদের কথা প্রসঙ্গক্রমে পরে বল! হইবে। 

৭। বিদ্রোহী পাঠান নাঁয়কগণ--বর্তমান শ্রীহট্র € সিলেট ) জিলাই ছিল 
ইহাদের শক্তির প্রধান কেন্্রস্থল। ইহাদের মধ্যে বায়াঁজিৰ কররাঁনী ছিলেন সর্ব- 
প্রধান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাঠান নায়কই তাহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিত। 
তাহার প্রধান সহঘোগী ছিলেন খাজ৷ উসমান । বনদ্ধিমচন্ত্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্তাসে 
ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উনমানের পিত! খাজ। ঈশা! উড়িস্তার শেষ পাঠান 
রাজ! কুতলু খানের ভ্রাতা ও উজীর ছিলেন এবং মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া 
ছিলেন। সদ্ধির পূর্বেই কুত্লু খানের মৃত্যু হইয়াছিল। খাঁজ ঈণার মৃত্যুর পর 
পাঠানেরা আবার বিদ্রোহী হইল। মাঁনপসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। 
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য তিনি উসমান ও অন্ত কয়েকজন পাঠান নায়ককে 
উড়িস্তা হইতে দুরে রাখিবার জন্য পূর্ব বাংলায় জমিদারি দিলেন; পরে 
উড়িস্তার এত নিকটে তাহাদিগকে রাখ! নিরাঁপদ মনে না করিয়া এই আদেশ 
নাকচ করিলেন। ইহাতে বিদ্রোহী হইয়! তাহার সাতর্গাওয়ে লুঠপাঁট করিতে 
আরম্ভ করিল, সেখান হুইতে বিতাড়িত হইয়। ভূষণা লুঠ করিল এবং ইশ! 
খানের সঙ্গে যোগ দিল। ক্রন্ধপুত্রের পূর্বে বর্তমান মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত 
বৌকাই নগরে উসমান ছুর্গ নির্মাণ করিলেন। তিনি আজীবন ঈশ! খান ও 
মুসা! খানের সহায়তায় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। পাঠান নায়ক পূর্বোক্ত 
বাঁয়াজিদ, বানিয়াচঙ্গের আনওয়ার খান ও শ্রাহটের অন্তান্ত পাঠান নায়কদের 
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সঙ্গে উসমানের বন্ধুত্ব ছিল। এইরূপে উড়িস্তা হইতে বিতাড়িত হইয়! পাঠান 
শক্তি ত্রন্ধপুত্রের পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত হইল । 

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজধানী রাঁজমহল হইতে পূর্বে 
ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সীম! পর্বস্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশই মুঘল রাজশক্তির 
বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহী নায়কদের অধীন ছিল। রাজমহলের দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিষ্ 
তীরে তিনজন বড় জযিদার ছিলেন- -মল্্রভূম ও বীকুড়ার বীর হা্বীর, ইহার দক্ষিণ 
পশ্চিমে পাঁচেতে শাম্স্‌ খান এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলীতে সেলিম খান। 
ইহার! মুখে মুঘলের বশ্ততা ত্বীকার করিতেন, কিন্তু কখনও স্থবাদার ইসলাম খানের 
দরবারে উপস্থিত হইতেন ন|। 


৪ | ইসলাম খানের কার্যকলাপ-_বিজ্ঞোহী জমিদারদের দমন 


স্ববাদার ইসলাম থান রাজমহলে পৌছিবার অল্পকাল পরেই সংবাদ আদিল ফে' 
পাঠান উসমান খান সহস! আক্রমণ করিয়া মুঘল থান! আলপসিং অধিকার 
করিয়াছেন ও থানাদারকে বধ করিয়াঁছেন। ইসলাম খান অবিলম্বে সৈম্ত পাঠাইয়া 
থানাটি পুনরুদ্ধার করিলেন এবং বাংলাদেশে মুঘল প্রতূত্বের স্বরূপ দেখিয়া! ইহ দৃঢ়- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন। 

ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে দমন করিবার জন্ত একটি হচিস্তিত 
পরিকল্পনা ও ব্যাপক আয়োজন করিলেন। রাজ। প্রতাপাদিত্য মুখলের বস্টুত! 
স্বীকার করিয়! কনিষ্ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে উপঢৌকনসহ ইসলাম খানের দরবারে 
পাঠাইলেন। স্থির হইল তিনি সৈম্তপাঁমস্ত ও যুদ্ধের সরঞ্জাম লইয়া স্বয়ং আলাইপুরে 
গিয়া! ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাৎ এবং মুন! খানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান 
করিবেন। জামিন স্বরূপ সংগ্রামাদিত্য ইসলাম খানের দরবারে রহিল। বর্ষা শেষ 
হইলে ইসলাম খান এক বুহৎ সৈন্তদল, বহুদংখ্যক রণতরী ও বড় বড় ভারবাহী 
নৌকায় কামান বন্দুক লইয়! রাজমহল হইতে ভাটি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিকে 
অগ্রসর হইলেন। মালদহ জিলায় গড়ের নিকট পৌছিয়! ইসলাম খাঁন পশ্চিম: 
বাংলার পূর্বোক্ত তিনজন জমিদারের বিরুদ্ধে দৈন্ত পাঠাইলেন। বীর হাস্বীর' 
ও সেলিম খান বিন1 যুদ্ধে এবং শাম্স্‌ খান পক্ষাধিক কাল গুরুতর যুদ্ধ করার: 
পর মুখলের বস্তা স্বীকার করিলেন। মালদহ হইতে দক্ষিণে মুশিদাবাদ জিলার; 
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'ষধ্য দিয়! অগ্রসর হুইয়! ইসলাম খান পদ্মা নদী পার হইলেন এবং রাজসাহী জিলার 
অন্তর্গত পল্মা-তীরবর্তা আলাইপুরে পৌঁছিলেন € ১৬০৯)। নিকটবর্তাঁ পুটয়া 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার পীতান্বর, ভাতুড়িয়া রাজ-পরগণার অন্তর্গত চিলা- 
'জুয়ারের জমিদার অনন্ত ও আঁলাইপুরের জমিদার ইলাহ. বখ.শ, ইসলাম খানের 
'বশ্ঠত। স্বীকার করিলেন। 
আলাইপুরে অবস্থানকালে ইসলাম খান ভূষণার জমিদার রাঁজা সত্রাজিতের 
বিরুদ্ধে সৈম্ পাঠাইলেন। সত্্রাজিতের পিতা মৃকুন্দলাল পার্শ্ববর্তী ফতেহাবাদের 
€ ফরিদপুর ) মুঘল ফৌজদারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়৷ উক্ত 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানদিংহের নিকট বশ্ঠতা শ্বীকার করিলেও তিনি 
স্বাধীন রাজার স্তায় আচরণ করিতেন। তিনি ভূষণ! ছুর্গ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন । 
মুঘল সৈম্ত আক্রমণ করিলে সত্রাজিং প্রথমে বীর বিক্রমে তাহাদিগকে বাঁধ! দিলেন, 
কিন্তু পরে মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন এবং ইসলাম খানের সৈন্তের দঙ্গে যোগ 
দিয়া পাবনা জিলার কয়েকজন জযিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন । 
পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজা প্রতাপাদিত্য আত্রহি নদীর তীরে ইমলাম খানের 
“শিবিরে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়াই চারিশত 
রণতরী পাঠাইবেন। পুত্র সংগ্রামাদিত্যের অধীনে মুঘল নৌ-বহরের সহিত একত্র 
'মিলিত হইয়৷ তাহারা যুদ্ধ করিবে। তারপর ইসলাম খান ঘখন পশ্চিমে ঘোড়াঘাট 
হইতে মুসা খানের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, সেই সময় প্রতাপাদিত্য আড়িয়াল খ! 
নদীর পাড় দিয়া ২০১০০ পাইক, ১,০০* ঘোড়সওয়ার এবং ১০০ রণতরী লইয়া 
ঈশ! খানের রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিবেন । 
বর্ধীকাঁল শেষ হইলে ইসলাম খান প্রধান মুঘল বাহিনী সহ করতোয়ার তীর 
দিয় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়! পদ্মা, ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থল 
কাটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন-_মুঘল নৌ-বাহিনীও তাহার অনুসরণ করিল। ইহার 
নিকটবর্তী যাত্রীপুরে ইছামতীর তীরে মুসা খানের এক সুদৃঢ় ছূর্গ ছিল। এইছূর্গ 
আক্রমণ করাই মুঘল বাহিনীর উদ্দেশ্ট ছিল। কিন্তু মুসা খানকে বিপথে চালিত 
করিবার জন্য ক্ুন্্র একদল সৈন্ত ও রণতরী ঢাঁক1 নগরীর দিকে পাঁঠানে! হইল । 
মুস। খান যাত্রীপুর রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বিশ্বস্ত ১০১২ জন জমিদারের 
সঙ্জে ৭০০ রণতরী লইয়া কাটাসগড়ে মুখলের শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রথন 
“দিন যুদ্ধের পর মুসা খাঁন রাতান্ীতি নিকটবর্তী ডাকচের| নামক স্থানে পরিখাবোইত 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৯ 


একটি গুরক্ষিত মাটির ছুর্গ নির্ধাণ করিলেন এবং পর পর ছুই দিন প্রভাতে 
এই ছূর্গ হইতে বাহির হইয়। ভীমবেগে মৃঘল সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। 
গুরুতর যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বছ সৈন্ত হতাহত হইল । অবশেষে মুসা! খান ভাকচেরা' 
ও যাত্রীপুর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মুঘল সৈন্ত পুনঃ পুনঃ ডাকচেরা ছুর্গ আক্রমণ, 
করিয়াও অধিকার করিতে পারিল না। কিন্তু বখন মুসা খান ভাকচের! রক্ষা 
ব্যাপৃত তখন অকম্মাৎ আক্রমণ করিয়া! ইসলাম থান যাত্রীপুর ছূর্গ দখল করিলেন। 
তারপর অনেকদিন যুদ্ধের পর বহু দৈন্ ক্ষয় করিয়া ডাকচের! দূর্গ ও দখল করিলেন। 
এই ছূর্গ দখলের ফলে মুস। খানের শক্তি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হাঁস পাইল। ঢাকা 
নগরীও মুঘল বাহিনী দখল করিল। ইসলাম থান ঢাকায় পৌঁছিয়! শ্রীপুর ও. 
বিক্রমপুর আক্রমণের জন্ত সৈন্ত পাঠাইলেন। মুসা খান রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া লক্ষ্য। নদীতে তাহার রণতরী সমবেত করিলেন। এই নদীর অপর তীরে 
শত্রদলের সম্মুখীন হইয়া কিছুদিন থাকিবার পর মুঘল সৈম্ত রাত্রিকালে অকস্মাৎ 
আক্রমণ করিয়! মুসা খানের পৈত্রিক বাসস্থান কত্রাভু এবং পর পর আরও কয়েকটি 
দুর্গ দখল করায় মুস! খান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাহার রাজধানী 
সোনারগাঁও সহজেই মুঘলের করতলগত হইল। মুসা খান ইহার পরও মুঘলদের 
কয়েকটি থানা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া মেঘনা নদীর একটি স্বীপে 
আশ্রয় লইলেন। তীহার পক্ষের জমিদারেরাও একে একে মুঘলের বস্তা স্বীকার, 
করিলেন। 

অতঃপর ইদলাম খান তুলুয়ার জমিদার অনস্তমাঁণিক্যের বিরুদ্ধে সৈল্ত 
পাঠাইলেন। আরাকানের রাজ| অনস্তমাণিকাকে সাহায্য করিলেন । অনস্তমাণিক্য 
একটি সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। মুঘল সৈন্য এ হূর্গ 
দখল করিতে ন1 পারিয়া উৎকোচদানে ভুলুয়ার একজন প্রধান কর্মচারীকে হস্তগত 
করিল। ফলে অনস্তমাণিক্যের পরাজয় হইল। তিনি আরাকান রাজ্যে পলাইয়া. 
গেলেন। এখন তাহার রাজ্য ও সম্পদ সকলই মুঘলের হস্তগত হইল। 

অনস্তমাণিক্যের পরাজয়ে মুলা খান নিরাশ হইয়া' মুঘলের নিকট আত্মলমর্পণ' 
করিলেন । ইসলাম থান মুসা! খান ও তাহার মিত্রগণের রাজ্য তাহাদিগকে জায়গীর 
রূপে ফিরাইয়া! দিলেন । কিন্তু মুঘল সৈন্য এই সকল জায়গীর রক্ষায় নিযুক্ত হইল,. 
জায়গীরদারদের রণতরী মুঘল নৌ-বহরের অংশ হইল এবং সৈন্যদের বিদায় 
করিয়। দেওয়া হইল। মুস! খানকে ইসলাম খানের দরবারে নজরবন্দী করিয়া রাখা 


১৪২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হুইল। এইরূপে এক বৎসরের ( ১৬১০-১১) যুদ্ধের ফলে বাংলা দেশে মুঘলের 
প্রধান শত্রু দূরীভূত হইল। 

মূল! খানের সহিত যুদ্ধ শেষ হুইবার পরেই ইসলাম খান পাঠান উদমানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উসমান পদে পদে বাঁধ! দেওয়া সত্বেও মুঘল বাহিনী 
তীহার রাজধানী বোকাইনগর দখল করিল ( নভেম্বর, ১৬১১)। উসমান শ্রীহটের 
পাঠান নীয়ক বায়াঁজিদ কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্ঠান্ত 
বিদ্রোহী পাঠান নায়কেরাও মুঘলের বস্তুতা স্বীকার করিল। কিন্তু পাঠান বিভ্রোহী- 
দের সমূলে ধ্বংস করা আপাতত স্থগিত রাখিয়া ইসলাম খান যশোহরের বাজা 
প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ৃ 

প্রতাপাঁদিত্য ইসলাম খানকে কথ দিয়াছিলেন ষে তিনি সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া 
'মুনা খানের বিরুদ্ধে যোগ দিবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। 
স্বতরাং ইসলাম খান তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন। মুসা খান ও 
অন্যান্য জমিদারদের পরিণাম দেখিয়! প্রতাপাদিত্য ভীত হইলেন এবং ৮০টি রণতরী 
সহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ইসলাম খানের নিকট 
পাঠাইলেন। কিন্তু ইসলাম খান ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত রণতরীগুলি 
ধ্বংস করিলেন । 

প্রতাপাদিত্য খুব শক্তিশালী রাজ! ছিলেন; স্তরাং ইসলাম খান এক বিরাট 
'সৈন্যদলকে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন ১ সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের 
জামাত! বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সমস 
চিলাজুয়ারের জমিদার অনস্ত ও পীতাম্বর বিদ্রোহ করায় যশোহর-অভিষানে 
কিছু বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু এ বিদ্রোহ দমনের পরেই জলপথে ও স্থলপথে মুঘল 
দৈস্ত অগ্রদর হইল। মুঘল নৌবাহিনী পদ্মা, জলঙী ও ইছামতী নদী দিয়! বনগার 
দশ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের নিকট শালকা (বর্তমান টিবি 
নামক স্থানে পৌছিল। এইখানে প্রতাপাদিত্যের জোষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য একটি 
মুদৃচ ছুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার সৈন্যের অধিকাংশ, বহু হস্তী, কামান এবং ৫০০ 
রণতরী সহ অপেক্ষা! করিতেছিলেন। তিনি সহসা. মুঘলের রণতরী আক্রমণ 
করিয়৷ ইহাকে বিপর্বস্ত করিয়৷ তুলিলেন। কিন্তু ইছামতীর ছুই তীর হইতে 
'ঘপ্ন বাহিনীর গোঁ! ও বাণ বর্ষণে উদয়াদিত্যের নৌবহর বেশী দূর অগ্রর হইতে 
পারিল না এবং ইহার অধ্যক্ষ খাঁজ! কামালের মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৩ 


'উয়াদিত্য শালকার ছুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অধিকাংশ রণতরী, 
গোলাগুলি প্রভৃতি মুঘলের হস্তগত হইল। 

ইতিমধ্যে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযান শেব হইয়াছিল। বাকলার অল্পবয়স্ক 
রাজ! রামচন্দ্র মাতার অনিচ্ছালত্বেও মুঘল বাহিনীর সহিত সাতদিন পর্যস্ত একটি 
দুর্গের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মুঘলেরা এ ছুর্গ অধিকার করিলে রামচন্জের 
মাতা পুত্রকে বলিলেন মুঘলের সঙ্গে সন্ধি না করিলে তিনি বিষ পান করিবেন। 
রামচন্দ্র আত্মমমর্পণ করিলেন। ইসলাম খান তীঁহাকে ঢাকায় বন্দী করিয়া 
রাখিলেন এবং বাকলা! মুঘল রাজ্যের অস্তভূর্ক্ত হইল। বাকলার যুদ্ধ শেষ করিয়া 
মুঘল-বাহিনী পূর্বদিক হইতে প্রতাপাঁদিত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল । 

এই নৃতন বিপদের সভাবনায়ও বিচলিত ন1 হইয়া প্রতাপাদিত্য পুনরায় 
রাঙ্ধানীর পাঁচ মাইল উত্তরে কাগরঘাঁটায় একটি ছুর্গ নির্মাণ করিয়। মুঘল- 
বাহিনীকে বাধ! দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মুঘল সেনানায়কগণ অপূর্ব সাহস 
ও কৌশলের বলে এই দুর্গটিও দখল করিল। প্রতাপাঁদিত্য তখন মুঘলের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিলেন। স্থির হইল যে মুঘল সেনাপতি গিয়াস খাঁন নিজে তাহাকে 
ইসলাম খানের নিকট লইয়া যাইবেন, এবং ঘতর্দিন ইসলাম খাঁন কোন আদেশ না 
দেন, ততদিন পর্যস্ত মুঘল বাহিনী কাগরঘাটায় এবং উনয়াদিত্য রাজধানী ধৃমঘাটে 
খাকিবেন। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে বন্দী এবং তীহার রাজ্য দখল করিলেন । 
প্রবাদ এই ষে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা 
হইয়াছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠান হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বারাণসীতে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

প্রতাপাদিত্য যথেই শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন--এবং শেষ অবস্থায় 
মুখলদের সহিত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু বাংল! সাহিত্যে তাহাকে 
মে প্রকার বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উল্লিখিত 
কাহিনী তাহার সমর্থন করে ন1। 

এক মানের মধ্যেই (ডিসেম্বর, ১৬১১- জানুয়ারী, ১৬১২) যশোহর ও বাঁকলার 
যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্ত শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও তুলুয়! ছাড়িয়! মুঘল বাহিনী চলিয়া 
আনায় সুযোগ পাইয়া আরাকানের মগ দস্থ্যগণ এই সমুদয় অঞ্চল আক্রমণ করিয়া 
বিধ্বস্ত করিল। ইসলাম খান তাহাদের বিরুদ্ধে লৈন্ত পাঠাইলেন। কিন্তু সৈম্ত 
পৌছিবার পূর্বেই তাহার! পলায়ন করিল। 
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অতপর ইসলাম খান পাঠান উপমানের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্তবাহিনী 
প্রেরণ করিলেন । শ্রীহট্রের অন্তর্গত দৌলম্বাপুরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উদ- 
মানের অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশলে মুঘল বাহিনী পরাস্ত হইয়া! নিজ শিবিরে প্রস্থান 
করে। কিন্তু ুর্তাগ্যক্রমে উলমান এই যুদ্ধে নিহত হন এবং রাত্রে তীহার সৈন্তেরা 
ুন্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উনমানের পুত্র ও ভ্রাতাগণ প্রথমে 
যুদ্ধ চালাইবার জন্ত গ্রপ্তত হইয়াছিল,কিস্ত পাঠান নায়কদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের 
ফলে তাহ1 হইল না--তাহার! মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। ইসলাম খাঁন 
উনমানের রাজ্য দখল করিলেন এবং তাহার ভ্রাতা ও পুত্রগণকে বন্দী করিয়! 
রাখিলেন। শ্রীছট্রের অন্তান্ত পাঠান নায়কদের বিরুদ্ধেও ইসলাম থান সৈন্য প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। তাহারা প্রথমে মুঘল বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু উসমানের 
পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শ্রীহট স্থবে বাংলার 
অস্ততূক্ত কর] হইল এবং প্রধান প্রধান পাঠানদের বন্দী করিয়! রাখ হইল। 
অতঃপর ইসলাম খান কাছাঁড়ের রাঁজ। শক্রদমনের বিরুদ্ধে দৈন্য প্রেরণ করিলেন । 
শক্রদমন কিছুদিন যুদ্ধ করার পর বস্তা স্বীকার করিলেন এবং মুঘল সমাটকে 
কর দিতে স্বীকৃত হইলেন (১৬১২)। 

এইরূপে ইসলাম খান সমগ্র বাংল! দেশে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। এই সমুদয় অভিযানের সময় ইসলাম খাঁন অধিকাংশ সময় ঢাকা! 
নগরীতেই বাদ করিতেন, কারণ তিনি নিজে কখনও দৈন্ত চালন। অর্থাৎ যুদ্ধ 
করিতেন না। মানপিংহও প্রায় ছুই বৎসর ঢাকায় ছিলেন ( ১৬০২-৪ ) এবং 
ইহাঁকে স্থুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ইসলাম খান ঢাকায় একটি নৃতন ছূর্গ ও ভান 
তাল রাস্ত৷ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ওদিকে গঙ্গানদীর স্রোত পরিবর্তনে রাজধানী 
রাজমহলে আর বড় বড় রণতরী যাইতে পারিত না। আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ 
জলঘন্থাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যও ঢাক! রাঁজমহল অপেক্ষা অধিকতর 
উপযোগী স্থান ছিল। এই সমুদয় বিবেচন! করিয়া! ১৬১২ শ্রীঃর এপ্রিল মাসে ইসলাম 
খান রাজমহলের পরিবর্তে টাকায় সবে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 
সম্রাটের নামান্ুারে এই নগরীর নৃতন নাঁম রাঁখিলেন জাহাঙ্গীরনগর | 

রাংল। দেশে মুঘল রাজ্য দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইসলাম খান অতঃপর 
কামরূপ রাজ্য জয়ের আয়োজন করিলেন। কামরূপে পূর্বে যে মুদলমাঁন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠ। হয়, পরে কুচবিহারের হিন্দু রাজা উহা! দখল করেন। কুচবিহার 
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রাজবংশের এক শাখা! কামরূপে একটি দ্বতন্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা 
পশ্চিমে সঙ্কোশ হইতে পূর্বে বর! নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার অধিপতি 
পরীক্ষিৎ নারায়ণের বহু সৈন্য, হুত্তী ও রণতরী ছিল। তিনি মৃঘলদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিলেন। ইসলাম খান তাহাকে পরাস্ত করিয়! কামরূপ রাজ্য স্থুবেবাংলার 
অস্তূক্ত করিলেন (১৬১৩)। 

ইসলাম খান মুঘলের আশ্রিত কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিয়দংশ 
অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুঘলের অধীনস্থ স্থদঙ্জের রাজার পরিবারবর্গকে বন্দী 
করিয়াছিলেন। এখন স্থসঙ্গের রাজার অনুরোধে ইসলাম খান কামরূপ আক্র মণ 
করিলেন। কুচবিহারের রাজা পরীক্ষিধ্নীরায়ণ তাঁহাকে সাহাধ্য করিলেন । 
ইহাই ইপলাম খানের শেষ বিজয়। কামক্ধপ জয়ের অনতিকাল পরেই ঢাকার 
নিকটবর্তী ভাওয়ালে তাহার ম্বৃত্যু হয় (অগন্ট, ১৬১৩)। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
ইললাম খাঁন সমগ্র বাংল! দেশে মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তি, শৃঙ্খলা ও 
স্থশাঁসনের প্রবর্তন করিয়া অদ্ভুত দক্ষতা, সাহন ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। আকবরের সময় মুঘলেরা বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বাংল! জয়ের গৌরব ইসলাম খানেরই প্রাপ্য এবং তিনিই বাংলাদেশের 
মুঘল সুবাদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিগণিত হুইবার যোগ্য। অবশ্ত ইহাও 
সত্য যে মাঁনসিংহই তাহার সাফল্যের পথ প্রশন্ত করিয়াছিলেন । 


৫। ন্ুবাদার কাশিম খান ও ইব্রাহিম খান 


ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা কাশিম খান তাহার স্থানে 
বাংলার স্থবারার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু জোষ্টের বুদ্ধি ও যোগ্যতার বিন্দুমাত্রও 
তীহার ছিল না। তিনি স্বীয় কর্মচারী ও পরাজিত রাজাদিগের সঙ্গে দুর্ব্যবহার 
করিতেন। কুচবিহার ও কামরূপের ছুই রাজাকে. ইসলাম খান যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়! কাখিম খান তাহাদিগকে বন্দী করিলেন । ইহার 
ফলে উভয় রাজ্যেই বিদ্রোহ উপস্থিত হুইল এবং তাহ! দমন করিতে কাশিম 
খানকে বেগ পাইতে হইল। অতঃপর কাশিম খান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সৈন্য 
পাঠাইলেন। সম্ভবত কাছাঁড়ের রাজা শক্ররমন মুঘলের অধীনতা৷ অস্বীকার 
করিয়া বিদ্রোহী হুইয়াছিলেন। কিন্তু সেখান হইতে মুঘল সৈন্য ব্যর্থ হইয়া 
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ক্ষিরিয়া আদিলস শক্রদন বছুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা! করিলেন । বীয়ভূমের 
জমিদারগণও লম্ভবতঃ মুঘলের অধীনত! অস্বীকার করিয়াছিলেন। কাশিম খান 
তীছাদের বিরুদ্ধে সৈগ্ঘ পাঠাইলেন, কিন্ত বিশেষ কোন ফল লাভ হইল ন|। 
আরাকানের মগ রাজা ও নন্দীপের অধিপতি পতৃগিজ জলান্থ্য সিবাহিয়ান 
গোঞ্জালেন একযোগে আক্রমণ করিয়! তৃলুয়! প্রদেশ বিধ্বস্ত করিলেন (১৬১৪)। 
পর বৎসর আরাকানরাজ পুনরায় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৈবদুবিপাঁকে 
মুঘলের হত্যে বন্দী হইলেন এবং নিজের সমস্ত লোকজন ও ধনসম্পত্তি মুঘলদের 
হাঁতে সমর্পণ করিয়! মুক্তিলাভ করিলেন। 

কাশিম খান আসাম জয় করিবার জন্য একদল সৈম্ পাঁঠাইলেন। তাহারা 
'অহোম্রাজ কর্তৃক পরাস্ত হইল। চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল বাহিনীও 
পরাস্ত হইয়! ফিরিয়া আমিল। এইরূপে কাশিম খানের আমলে (১৬১৪-১৭) 
বাংলায় মুঘল শাসন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। 

পরবর্তী স্থবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহ. জঙ্গ ত্রিপুরা দেশ জয় করিয়া ত্রিপুরার 
রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এদিকে আরাকানরাজ মেঘনার তীরবর্তী 
গ্রামগুলি আক্রমণ করেন কিন্তু ইব্রাহিম তীহাকে তাড়াইয়া দেন। মোটের 
উপর ইব্রাহিম খানের আমলে বাংলা দেশে সখ ও শাস্তি বিরাজ করিত এবং 
মুঘলরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। 
' কিন্তু এই সময়ে এক অদ্ভুত ব্যাপারে বাংল! দেশের সবাদার ইব্রাহিম খান 
এক জটিল সমম্তায় পড়িলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং পরাজিত হইয়া! বাংলা অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। শাহজাহীন বাংলার পুরাতন বিভ্রোহী মুসা খানের পুত্র এবং শক্র 
আরাকানরাজ ও পতুগিজ জলদস্থ্যদের সহায়তায় বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিতে বন্ধপরিকর হইলেন। ইব্রাহিম প্রভৃ-পুত্রের সহিত বিবাদ করিতে প্রথমত 
ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে শাহজাহান রাজমহল দখল করিলে 
দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হুইলেন এবং শাহজাহান 
রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর অধিকার করিয়া স্বাধীন রাজার হ্যায় রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন (এপ্রিল, ১৬২৪)। তিনি পূর্বেই উড়িস্তা অধিকার করিয়াছিলেন । 
এবার তিনি বিহার ও অযোধ্য! অধিকার করিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই 
বাদশাহী ফৌজের হতন্ডতে পরাজিত হুইয়৷ তিনি বাংল! দেশ ত্যাগ করিয়া 


সুবল (মোগল) যুগ ১৪৭ 


পাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন ( অক্টোবর, ১৬২৪ )। ইহার চারি বৎসর পরে 
পিতার মৃত্যুর পর শাহজাহান সম্রাট হইলেন । 


৬। সম্সাট শাহজাহান ও ওরঙ্গজেবের আমলে 
বাংল। দেশের অবস্থা 


সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮) হইতে আওরঙজেবের 
মৃত্যু (১৭০৭) পর্যস্ত বাংল! দেশে মুঘল শাসন মোটামুটি শাস্তিতেই পরিচালিত 
হইয়াছিল। এই স্থদীর্ঘকালের মধ্যে তিনজন স্ুবাদীরের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । (১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-১৬৫৯), (২) শায়েস্তা 
খান (১৬৬৪-১৬৮৮) এবং (৩) আওরঙ্জেবের পৌত্র আজিমুস্সান (১৬৯৮- 
১৭*৭)। এই যুগে বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না। ইহা! মুঘল 
সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও 
মুঘল পাত্রাজ্যের অন্যান্ হবার ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত। 

শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর হইতে পত্তুগীজদিগকে 
বিতাড়িত করা হয় (১৬৩৯)। এ বিবদ্বে পরে আলোচন! কর! হইবে । অহোম্‌- 
দিগের সহিতও পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সৈন্য অহোঁম্‌ রাজার 
হস্তে পরাজিত হয়। কামরূপের রাজ! পরীক্ষিৎনারায়ণ কাশিম খানের হস্তে 
বন্দী হওয়ায় ঘে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
১৬১৫ শ্রীষ্টাব্ধে তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতা বলিনারায়ণ মুঘল-বিজয়ী 
অহোম্‌ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলে অহোম্‌ রাজ ও বাংলার 
মুঘল নুবাদারের মধ্যে বনুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলে । বলিনারায়ণ মুঘল সৈম্দের পরাঁজিত 
করিয়া কামরূপের ফৌজদারকে বন্দী করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর অবশেষে 
মৃঘলদেরই জয় হইল। মুঘলের! কামরূপ জয় করিয়া অহোঁম্‌ রাজার সহিত সন্ধি 
করিল (১৬৩৮)। উত্তরে বর! নদী ও দক্ষিণে অন্থ্রালি ছুই রাজ্যের সীমান। 
নির্দিষ্ট হইল। ? 

অতঃপর জার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের ফলে বাংল! দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
ও ধনসম্পদ বুদ্ধি হয় ( ১৬৩৯-৫৯)। কিন্ত সিংহাসন লাতের জন্ত ভ্রাতা 
স্উরজজেবের সহিত বিবাদের ফলে শু! খাজুয়ার যুদ্ধে পরাত্ত হইয়া পলায়ন করেন 


১৪৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


(জাহুয়ারী, ১৬৫৯)। মুঘল সেনাপতি মীরভুমল! তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া ঢাঁকা 
নগরী দখল করেন (মে, ১৬৬*)। শুজা আরাক।নে পলাইয়া! গেলেন। ছুই বৎসর 
পরে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে চক্তাস্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হইলেন। 

অতংপর মীরজুয়ল! বাংলার ম্থবাদাঁর নিযুক্ত হইলেন ( জুন, ১৬৬০ )। শুজা 
যখন গুরজজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সুযোগ বুঝিয়া 
কুচবিহারের রাজ! কামরূপ ও অহোম্রাঞ্জ গৌহাঁটি অধিকার করিলেন (মার্চ, 
১৬৫৯.)। তার পর এই ছুই রাজার মধ্যে বিবাদের ফলে অহোম্‌ রাজ কুচবিহার- 
রাজকে বিতাড়িত করিয়া কামরূপ অধিকার করেন (মার্চ, ১৬৬০ )। 

মীরজুমল! স্থবাদার নিযুক্ত হুইয়াই কুচবিহার ও কামরূপের বিরুদ্ধে এক বিপুল 
অভিযান প্রেরণ করিলেন (১৬৬১)। কুচবিহাররাঁজ পলায়ন করায় বিনা যুদ্ধে 
মীরজুমল! এই রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অহোম্রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন। অহছোম্রাজও পলায়ন করিলেন এবং তীহার রাজধানী মীরজুমলাঁর 
হস্তগত হইল (মার্চ, ১৬৬২ )। বর্ষা আঁসিলে সমস্ত দেশ জলে ডূবিয়া যাওয়ায় 
মুঘল ঘাঁটিগুলি পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া পড়িল এবং থাচ্চ সরবরাহছেরও 
কোন উপায় রহিল না। মুঘল শিবির জলে ডূবিয়৷ গেল, খাগ্ভাভাবে বহু অশ্ব 
মারা গেল, সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল এবং বহু সৈন্তের মৃত্যু হইল। স্থযোগ 
বুঝিয়া অহোম্‌ সৈম্য পুনঃপুনঃ মুঘল শিবির আক্রমণ করিল।' অবশেষে 
বর্ধার শেষ হইলে এই ছুঃখকষ্টের অবসান হইল। মীরজুমলা সৈম্তপহ অহোঁম্‌ 
রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অকম্মাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত 
হুইয়া৷ পড়িলেন। তখন অহৌম্রাজের সহিত সন্ধি করিয়া মুঘল সৈন্য বাঁংল! দেশে 
ফিরিয়া! আমিল। কিন্তু ঢাকায় পৌছিবার পূর্বে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তন্থার 
মৃত্যু হইল (মার্চ, ১৬৬৩)। এই সমুদয় গোলযোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজা 
তাহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। 

মীরজুমলার ম্বৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর যাবৎ বাংল! দেশের 
শাসনকার্ধে নানা বিশৃঙ্খলা দেখ! দিল। ১৬৬৪ গ্রীঃর মার্চ মাসে শায়েন্ত! খান 
বাঁংল। দেশের স্থবাঁদার হইয়া আসিলেন। মাঝখানে এক বৎসর বাদ দিয়! মোট 
২২ বৎসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শায়েস্তা খান রাজোচিত এহ্বর্য ও 
জঁকজমকের সহিত নিরুদ্বেগে জীবন কাটাইতেন এবং সম্রাটকে বু অর্থ 
পাঠাইয়া খুসী রাখিতেন। বল! বাহুল্য নানা উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৯ 


করিয়াই এই টাক! আদায় হইত। একচেটিয়া ব্যবসায়ের দ্বারাও অনেক টাকা! 
আয় হুইত। সমসাময়িক ইংরেজদের রিপোর্টে শায়েস্ত। খানের অর্থগৃগ্,তার 
উল্লেখ আছে। তাহার স্থবাদারীর প্রথম ১৩ বৎসরে তিনি ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন। তাহার দৈনিক আয় ছিল ছুই লক্ষ টাক! আর বায় ছিল এক 
লক্ষ টাক]1। 

বৃদ্ধ শায়েস্তা খান নিজে যুদ্ধে ষাইতেন না এবং হারেমে আরামে দিন 
কাটাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মচারীর সাহায্যে তিনি কঠোর হস্তে ও শৃঙ্খলার নহিত 
দেশ শাসন করিতেন। তিনি কুচবিহাঁরের বিদ্রোহী রাজাকে তাড়াইয়৷ পুনরায় 
এ রাজ্য মুঘলের অধীনে আনয়ন করিলেন এবং ছোটখাট বিদ্রোহ কঠোর হন্তে 
দমন করিলেন। তাহার শামনকালের প্রধান ঘটন] চট্টগ্রম বিজয়। পঞ্চদশ 
শতাঁবীর মধ্যভাগে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন এবং ইহা! মগ ও 
পতুগীজ জলদস্থাদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহার! বাংল! দেশ হইতে বু 
লোক বন্দী করিয়া নিত, তাহাদের হাতে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বেত 
চাঁলাইয়া, অনেককে এক সঙ্গে বাঁধিয়া! নৌকার পাটাতনের নীচে ফেলিয়! রাখিত 
__প্রতির্দিন উপর হইতে কিছু চাউল তাহাদের আহারের জন্য ফেলিয়া দিত। 
পতুগীজর! ইহাদদিগকে নানা বন্দরে বিক্রী করিত - মগের! ভাহাঁদিগকে ক্রীতদাস ও 
ক্রীত্দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিত। শায়েস্তা খান প্রথমে সন্দীপ অধিকার করিলেন 
€ নভেম্বর, ১৬৬৫ )। এই সময় চট্টগ্রামে মগ ও পতুগীজদের মধ্যে বিবাদ বাধিল 
এবং শায়েস্তা খান অর্থ ও আশ্রয় দান করিয়া! পতুতীজদিগকে হাত করিলেন। 
প্রধানতঃ তাহাদের সাহাধ্যেই তিনি চট্টগ্রাম জয় করিলেন (জানুয়ারী, ১৬৬৬ )। 
ওরঙ্গজৈবের আজ্ঞায় চট্টগ্রামের নৃতন নামকরণ হুইল ইসলামাবাদ এবং এখানে 
একজন মুঘল ফৌজদাঁর নিযুক্ত হইলেন । নানা কারণে ইংরেজ বণিকদের সহিত 
শায়েন্ত। খামের বিবাদ হয়। ১৬৮৮ গ্রীষ্টাব্দে জুন মালে তাহার স্বাদারী শেষ 
হয়। ] 

শায়েস্তা খানের নাম বাংলাদেশে এখনও খুব পরিচিত । তাঁহার সময় বাংল! 
দেশে টাকায় 'আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। ১৬৩২ গ্রীষ্টা্ধে বাংলাদেশের চাউলের 
দাম ছিল' টাকায় পার্চমণ। পূর্ববঙ্গে বহু চাউল উৎপন্ন হয় স্থতরাং ঢাকায় চাউল 
আরও সন্ত হইবার কথা। এই চাঁউলের দামের কথা ম্মরণ রাখিলে শায়েস্তা 
খাঁনের দৈনিক আয্'ছুই লক্ষ আর দৈনিক ধ্যয় এক 'লক্ষ টাকার প্রকৃত তাৎপর্য 


১৫ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বোঝা যাইবে । এই এক লক্ষ টাকা! ব্যয়ের পশ্চাতে যে 'দালান-ইমারত নির্মাণ, 
“জী কজমক,'দান-দক্ষিণা, 'আশ্রিত-পোষণ গ্রভৃতি ছিল তাহাই লম্ভবত শায়েস্তা 
খানের লোকপ্রিয়তার কারণ। 

শায়েস্তা খানের পর ওরজজেবের 'ধাত্রীপুত্র অপদার্থ খান-ই-জহান নার 
বাংলার সবাদীর হইলেন। এক বৎসর পরেই এই অপদার্থকে পদচ্যুত কর! হইল। 
কিন্ত তিনি যাওয়ার সময় ছুই কোটি টাকা লইয়া! গেলেন। তাহার পর আসিলেন 
ইব্রাহিম খান। ইহার শাসনকালের প্রধান ঘটন1 মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত 
ঘাটালের চন্ত্রকোণ! বিভাগের একজন সাধারণ জমিদার *শোভাসিংহের বিদ্রোহ। 
'রাঁজ। কষ্ণরাম নাঁমে একজন পাঞ্জাবী বর্ধমান জিলার রাজন্য আদায়ের ইজার] লইয়া- 
ছিলেন। শোভা সিংহ পার্বতী স্থানে লুঠতরাজ আরম করিলে কৃষ্ণরাম তাহাকে 
বাধ! দিতে গিয়া নিহত হন ( জাহ্ুয়ারী, ১৬৯৬) এবং শোভারাম বর্ধমান দখল 
করেন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ করিয়৷ শোভাসিংহ অনুচরের সংখ) বৃদ্ধি করেন এবং 
রাঁঞজা উপাধি ধারণ করেন। উড়িস্তার পাঠান সর্দার রহিম খান তীহার 
সহিত যোগদান করায় তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে 
হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮* মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড তাহার হুম্তগভ হয়। 
স্বাঁদার ইব্রাহিম খান এই বিদ্রোহের ব্যাপারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না 
করিয়া পশ্চিম বাংলার ফৌজদাঁরকে বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন। 
উক্ত ফৌজদার প্রথমে হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন, পরে বেগতিক দেখিয়া 
এক রাত্রে পলায়ন করিলেন। শোভাসিংহের সৈন্য হুগলীতে প্রবেশ করিয়া 
শহর লুঠ করিল। ওলন্বাজ বণিকের। পলায়মান ফৌজদার ও হুগলীর লোকদের 
কাতর প্রার্থনায় একদল সৈম্ভ পাঠাইলে শোভাসিংহ হুগলী ত্যাগ করিয়! 
বর্ধধানে গেলেন। তিনি রাজ! কৃষ্ণরামের কন্তার উপর বলাৎকার করিতে উদ্যত 
হইলে এই তেজস্থিনী নারী প্রথমে ছুরিক! দ্বারা শোভাসিংহকে "হত্যা করেন-__ 
তারপর নিজের বুকে ছুরি বসাইয়া! গ্রাণত্যাগ করেন। শোভাসিংহের পর তাহার 
ভ্রাতা 'হিম্বংসিংহ দলের কর্তা হইলেন; কিন্ত সৈহ্যের! রহিম খানকেই নায়ক 
মনোনীত করিল। রহিম খান রছিম শাহ নাম ধারণ করিয়| নিজেকে রাজপদে' 
অভিষিক্ত করিলেন। চারিদিক হইতে নান! শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া 
তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল এবং ক্রমে তিনি 'দশ সহম্র ঘোড়সওয়ার ও* ৬০,৯০০ 
পদাতিক সংগ্রহ করিয়া! নদীয়ার মধ্য দিয়! মখস্দাবাদ (বর্তমান মুশিধাবাদ ) 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৫১ 


অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে একজন জায়গীরদার ও পাঁচ ছাঁজার মুঘল 
সৈম্তকে পরাজিত করিয়া তিনি মখজদাবাদ লু্ন করিলেন এবং রাঁজমহল ও, 
মালদহ অধিকার করিলেন। তীহার অন্থচরের! ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়! 
চারিদিকে লুঠপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল ( ১৬৯৬-৯৭ )। 

এই সংবাদ পাইয়! গুরঙ্জেব ইত্রাহিম খানকে পদচ্যুত করিয়া পরবর্তীকালে, 
আজিমুন্সান নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিমুদ্বীনকে বাংলার স্থবাদীর নিষুক্ত 
করিলেন এবং রহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। জবরদস্ত খান বিদ্রোহী রহিম শাহকে পরাজিত 
করিয়া রাজমহুল, মালদহ, মখজুদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। 
রহিম শাহ পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। 

আজিমুস্সান বাংলাদেশে পৌছিয়৷ জবরদস্ত খানের কৃতিত্বের সম্মান কর! দূরে 
থাকুক, তীহা'র প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইলেন। ইহাতে ক্কুণ্ন হইয়া! জবরদস্ত খান 
বাংল! দেশ ত্যাগ করিয় চলিয়া! গেলেন। ফলে রহিম শাহ জঙ্গল হইতে বাহির 
হইয়! আবার লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইয়া সন্ধির 
প্রস্তাব আলোচনার ছলে ম্ববাদারের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। তখন 
আজিমুস্সান তাহার বিরুদ্ধে এক সৈম্ভবাহিনী পাঠাইলেন। এই বাহিনীর সহিত 
যুদ্ধে রহিম শাহ পরাজিত ও নিহত হইলেন। বিদ্রোহীদের দল ভাঙ্গিয়া গেল 
( আগষ্ট, ১৬৯৮ )। 

ওুরজজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংলা (ও অন্যান্ ) সবার শাসনপ্রণালীর 
কিরূপ অবনতি হইয়াছিল, তাহ! বুঝাইবার জন্য শোভামিংহের বিদ্রোহ বিস্তৃতভাবে 
বণিত হইল। আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য । এই বিদ্রোহের সময় কলিকাতা, 
চন্দননগর ও চু'চুড়ার ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকের! নুবাদারের অন্মতি 
লইয়। নিজেদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি ছূর্গের স্তায় সুরক্ষিত করিল এবং এই সমস্ত 
স্থানই এই ঘোর ছুর্দিনে বাঙ্গালীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। 
বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাঁসে ইহার প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল । 

আজিমুস্সান ১৬৯৭ হইতে ১৭১২ শ্রীঃ পর্যস্ত বাংলার স্থবাদার ছিলেন। শেষ 
দশ বৎসর তিনি বিহারেরও স্থবাদার ছিলেন এবং ১৭০৪ খ্রীঃ হইতে পাটনায় বা 
করিতেন। তিনি জানিতেন যে বৃদ্ধ লত্রাটের মৃত্যু হইলেই সিংহাসন লইয়। যুদ্ধ 
বাঁধিবে এবং এই জগ্কই তিনি নানা অবৈধ উপায়ে এবং অনেক সময় প্রজাদের 


১৫২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


উৎপীড়ন করিয়া! অর্থ সংগ্রহ করিতেম। কিন্তু দিওয়ান মুশিদ কুলী খান খুব 
দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী ছিলেন। তিনি আজিমুস্সানের অবৈধ অর্থসংগ্রহের 
পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাঁতে ক্রুহ্ধ হইয়া! আজিমুস্নান মুপিদ কুলী খানকে 
হত্যা করিবার জন্ত বড়যন্ত্রকরিলেন। ইহা! ব্যর্থ হইল, কিন্তু মুদিদ কুলী খান 
সমস্ত ব্যাপার সত্রাটকে জানাইয়া অবিলম্বে দিওয়ানী বিভাগ মখ.সুদাবাদে সরাইয় 
'নিলেন। বহু বৎসর পরে সম্রাটের অনুমতিক্রমে মুখিদ কুলীর নাম অস্থসারে এই 
নগরীর নাম হয় মুশিদাবাদ। 

ওরজজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ সম্রাট হইলেন ( ১৭০৭ শ্রীঃ)। পুত্র 
আজিমুস্সানের প্ররোচনায় সম্রাট মুশিদ কুলী খানিকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান করিয়া 
পাঠাইলেন। কিন্ত বাংলার নৃতন দিওয়াঁন বিদ্রোহী সেনার হস্তে নিহত হওয়ায় 
মুশিদকুলী খান পুনরায় বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত হইলেন ( ১৭১০ খ্রীঃ )। 


নবম পরিচ্ছেদ 
নন্বাবী আমল 
১। মুশিদকুলী খান 


১৭১৭ ্রীষ্টাবে মু্গিদকুলী খাঁন বাংলার ক্বাদাঁর বা নবাব নিযুক্ত হইলেন। 

এই সময়ে দিল্লীর অকর্মণ্য সআরাটগণের দুর্বলতায় ও আত্মকলহে মৃঘল সাম্রাজ্য 
চরম ছূরশায় পৌছিয়াছিল। স্থতরাং এখন হইতে বাংলার স্ববাদারেরা*প্রায় 
স্বাধীন ভাবেই কার্য করিতে লাগিলেন এবং বংশাহুক্রমে সুবাদার বা নবাবের পদ 
অধিকার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বাঁংলায় নবাবী আমল আরম্ভ হইল। 
“কিন্তু বাংল! হইতে দিল্লী দরবারে রাজন্ব পাঠান হইত এবং বাদশাহী সনদের 
বলেই স্ববাঁদারী-পদে নৃতন নিয়োগ হইত। 

মুশিদকুলী খান ত্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালে একজন 
মুসলমান তাহাকে ক্রয় করিয়া পুত্রবৎ পাঁলন করেন এবং পারস্য দেশে লইয়া যাঁন। 
সেখান হইতে ফিরিয়া আপিয়! মুখিদকুলী খাঁন বহু উচ্চ পদ অধিকার করেন এবং 
অবশেষে বাংলার স্থবাদীর শিষুক্ত হন। মুর্িদকুলী বহুকাল সষোগ্যতার সহিত 
দিওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, সুতরাং স্থবাদার হুইয়াও রাঁজস্ব-বিভাগের দিকে 
তিনি খুব বেশী ঝৌক দিতেন। পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা! কর! হইবে। 
ভাহীর সময়ে দেশে শাস্তি বিরাজ করিত এবং ছোটখাট বিদ্রোহ সহজেই দমিত 
হইত । এইরূপ ঘটনার মধ্যে সীতারাঁম রায়ের সহিত যুদ্ধই প্রধান। ইহাঁও পরে 
আলোচিত হইবে। মুশিদকুলী খানের শাঁসনকালে আর কোনও উল্লেখযোগ্য 
রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে নাই। 


২। শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান 


মুর্শিদ কুলী খানের কোন পুত্র-সস্তান ছিল না। তীহার ম্বৃত্যুর পর তাহার 
জামাতা শুজাউদ্দীন মৃহম্মদ খান মুশিদকুলীর দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী 
সরফরাজ খানকে না মানিয়া নিজেই বাংলা ও উড়িস্তার জবাদারের পদে অধিষ্ঠিত 


১৫৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইলেন (ভুন, ১৭২৭)। হাঁজী আহম্মদ এবং আলীববদঁ নামক ছুই ভ্রাতা, রাজ্ব- 
বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলমটাদ এবং বিখ্যাত ধনী জগংশেঠ ফতেচাদ তাহার 
সভায় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। 

শুজাউদ্দীনের অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি বিলাসী ও ইন্্রিয়পরায়ণ হওয়াক্ 
ক্রমে রাজকার্য বিশেষ কিছু দেখিতেন না এবং উপরোক্ত চারিজনের উপরই নির্ভর 
করিতেন। দিল্লীর বাদশাহও প্রাদেশিক ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন 
না। ্থতরাং নবাবের অন্ধুগ্রহভাজন “বিশ্বস্ত' কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সাধন 
করার প্রচুর স্বযোগ পাইলেন এবং ইহার পূর্ণ সঘ্যবহার করিলেন। নিজেদের স্বার্থ 
অক্ষুঞন রাখিবার জন্য ইহারা নবাবের সহিত তাহার পুত্রত্বয়ের কলহ ঘটাইতেন। 

১৭৩৩ খ্রীষ্টাঝে বিহার প্রদেশ বাংল। সবার সহিত যুক্ত হইল । তখন শুজাউদ্দীন 
বাংলাকে দুই ভাগ করিয়া পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার কতক অংশের শাঁসনভার 
নিজের হাতে রাঁখিলেন ; পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার অবশিষ্ট অংশের জন্য ঢাকায় 
একজন এবং বিহার ও উড়িস্যা শাসনের জন্য আরও ছুইজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত 
হুইলেন। আলীবর্দী খান বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হইলেন। মীর হবীর 
নামে ঢাকার নায়েব নাঁজিমের একজন দক্ষ কর্মচারী ত্রিপুরার রাজপরিবারের 
অন্তর্কলহের সুযোগ লইয়া! সহসা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজধানী চণ্তীগড় ও 
রাজ্যের অন্যান্ত অংশ দখল ও বহু ধনরত্ব লু্ঠন করিয়া আনিলেন। বীরভূমের 
আফগান জমিদার বদিউজ্জরমান বিজ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীপ্রই বস্তা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলেন। শুজাউদ্দীনের শাঁসনকালে ঢাকায় চাঁউলের দর আবার 
টাকায় আট মণ হইয়াছিল। 


৩। অরফরাজ খান 


শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হুইলেন 
( মার্চ, ১৭৩৯ )। সরফরাজ একেবারে অপদার্থ এবং নবাবী পদের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য ছিলেন এরং অধিকাংশ লময়ই হারেমে কাটাইতেন। সুতরাং শাসন 
কার্ষে বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল এবং নান। প্রকার ফড়যন্ত্রের স্থষ্টি হইল। হাজী 
আহমদ ও আলীবর্দী খান এই স্থযোগে বাংলাদেশে প্রতুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । হাঁজী আহমদ মুশিদাবাঁদ দরবারে নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে তাহাঁকে 


নবাবী আমল ১৫৫ 


স্তোকবাক্যে তুষ্ট রাখিলেন--ওদিকে আলীবর্ধী খান পান! হইতে লসৈঙ্কে 
বাংলার দিকে যাত্রা করিলেন (মার্চ, ১৭৪০ )। হাজী আহমদ মিথ্যা আশ্বাসে 
নবাবকে তুলাইয়! অবশেষে সপরিবারে আলীবর্দার সঙ্গে যোগ দিলেন। 

সরফরাজ খান সসৈস্ে অগ্রসর হইয়! বর্তমান স্থৃতীর নিকটে গিরিয়াতে 
পৌছিলেন। ১৭৪০ গ্রীষ্টান্বের ১*ই এপ্রিল গিরিয়াতে ছুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ 
যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। ছুই তিন দিন 
পরে আলীবদ্দা মুশিদাবাদ অধিকার করিলেন। তিনি মৃত নবাবের পরিবাঁরবর্গের' 
প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিলেন এবং তীহার] যাহাতে যথোচিত মর্যাদার সহিত 
জীবন যাঁপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আলীব্দী তাহার 
উপকারী প্রতূর পুত্রকে হত্যা করিয়! মহাপাপ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 
তিনিও তাহা ত্বীকার করিয়! সরফরাজের আত্মীয় স্বজনের নিকট দুঃখ ও 
অনুতাপ গ্রকাশ করিলেন। তাহার দু্র্মের জন্ত তাহার প্রতি জনসাধারণের 
বিরাগ ও অশ্রদ্ধা দূর করিতে তিনি সকলের সহিত জায় ব্যবহার ও অনেককে 
অর্থ দিয়! তুষ্ট করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং তীহার প্রধান সভাসদগণকে প্রচুর 
উৎকোচ প্রদান করিয়া তিনি স্থবাদারী পদের বাদশাহী সনদ পাইলেন। মুঘল' 
সাম্রাজ্যের যে কতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা বুঝা! যায়। 


৪1 আলিবদ্শী খান 


আলীবর্দা খানও সুখে বা! শান্তিতে বাংলার নবাবী করিতে পারেন নাই । নবাব 
শুজাউদ্দীনের জামাতা কম্তম জং উড়িস্তাঁর নায়েব নাজিম ছিলেন--তিনি সসৈন্যে 
কটক হইতে বাংল দেশ অভিমুখে যাত্র। করিলেন ( ডিসেম্বর, ১৭৪*)। "-আলীব্দী 
নিজে তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হুইয়! বালেশ্বরের অনতিদুরে ফলওয়ারির যুদ্ধে 
তাহাকে পরাঁজিত করিলেন ( মার্চ, ১৭৪১)। আলীবর্দী তাহার ভ্রাতুগ্গুত্রকে 
উড়িস্তার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিয়। মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু এই নৃতন 
নায়েব নাজিমের অযোগ্যতা ও ছুর্ব্বহারে গ্রজাগণ অনন্ত হওয়ায় রন্তম জং 
একদল মারাঠ! দৈম্তের সাহায্যে পুনরায় উড়িস্তা দখল করিলেন। নৃতন নায়েব 
নাঁজিম সপরিবারে বন্দী হইলেন ( আগষ্ট, ১৭৪১)। আলিবদঁ আবার উড়িস্যায় 
গিয়া রুস্তম জংয়ের সৈল্তবাহিনীকে পরাজিত করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪১ )1 


১৫৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মুশিদাবাদ ফিরিবার পথে আলিবর্ী সংবাদ পাইলেন যে 'নাঁগপুর হইতে (ভৌসলা- 
রাজের মারাঠা সৈন্ত বাংলা! দেশের অতিমূখে আমিতেছে। 

মারাঠা সৈশ্ত 'পাঁচেতের মধ্য দিয়া বর্ধমান জিলায় পৌছিয়া লুঠপাঁটি আরম্ত 
করিল। নবাব হ্রতগতিতে বর্ধমানে পৌঁছিলেন ( এপ্রিল, ১৭৪২ ), কিন্তু অসংখ্য 
মারাঠ৷ সৈন্ত তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তীহাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র তিন হাজার 
অস্বীরোহী ও এক হাজার পদাতিক-_বাকী সৈন্য পূর্বেই মুপিদাবাদে ফিরিয়া 
গিয়াছিল। আলীবদী বর্ধমানে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন এবং মারাঠারা তীহার রসদ 
সরবরাহ বন্ধ করিয়া! ফেলিল । অবশেষে কোন মতে মারাঠ। বৃহ, ভেদ করিয়া 
বহু কষ্টে তিনি কাটোয়ায় পৌছিলেন। মারাঠা বাহিনীর নায়ক "ভাস্কর পণ্ডিত 
ফিরিয়। যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পরাঁজিত ও বিতাড়িত রুস্তম জংয়ের বিচক্ষণ 
নায়েব মীর হবীরের পরামর্শে ও সাহাযে; পুনরায় যুদ্ধ চালাইলেন। একদল 
মারাঠ। নবাবের পশ্চান্ধাবন করিল-_-বাকী মারাঠারা চতুর্দিকে গ্রাম জালাইয়৷ ধন- 
পম্পত্তি লুঠ করিয়! ফিরিতে লাগিল । মীর হবীরের সহাঁয়তায় মারাঠা নায়ক ভাস্কর 
পণ্ডিত এক রাত্রির মধ্যে ৭০০ অস্বীরোহী সৈন্যসহ"৪ মাইল পার হইয়া মুশিদাঁবাদ 
শহর আক্রমণ করিয়া সারাদিন লুঠ করিলেন-_-পরদিন সকালে € ৭ মে, ১৭৪২) 
আলীবদী মুশিদাবাদে পৌছিলে, মারাঠা সৈন্য কাঁটোয়া অধিকার করিল এবং 
ভাগীরঘীর পশ্চিম তীরে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যস্ত বিস্তৃত 
ভূখণ্ড মারাঠাদদের শাসনাধীন হইল। এই অঞ্চলে মারাঠীরা অকথ্য অত্যাচার 
করিতে লাগিল । ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প লোপ পাইল। লোকের! ধন, প্রাণ ও মান 
রক্ষার জন্য দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পলাইতে লাগিল। সমসাময়িক ইংরেজ 
'ও বাঙ্গালী লেখকেরা এই বীভৎম অত্যাচারের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহ! চিরদিন মারাঠ! জাতির ইতিহাসে “কলঙ্কের বিষয় হইয়া! থাকিবে । বাঙালীর! 
ম্বারাঠা সৈম্তদদিগকে 'বগী” বলিত। বাংল! দেশে মারাঠা সৈম্তদ্দের মধ্যে এক শ্রেণীর 
নাম ছিল শিলার । ইহারা নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত। নিয়- 
শ্রেণীর ষে সমুদয় সৈন্যদের অশ্ব ও অস্ত্র মারাঠ! সরকার- দিতেন তাঁহাদের নাঁম ছিল 
বার্গার ! 'বগাঁ” এই বার্গারে'রই অপত্রংশ | বর্গা্দের অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক 
'গঙ্গারাম কর্তৃক রচিত "মহারাষ্ট্র পুরাণ হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি ঃ 

"ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল। 
বরগির ভয়ে ( তারা ) সব পলাইল ॥ 
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চারদিকে লোক পলায় সাই ঠীই। 

হত্িশ বর্ণের লোক পলার় তার অস্ত নাই ॥ 

এই মতে সব লোঁক পলাইয়! যাইতে । 

আচম্থিতে বরগি ঘে্িল আইস! তাথে ॥ 

মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া । 

সোণ! রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া ॥ 

কারও হাত কাটে কারও কাঁটে নাক কান। 

একই চোটে কারও বধয়ে পরাণ ॥ 

ভাঁল ভাল স্ীলোক যত ধইরা লইয়া ষায়। 

আঙ্গুষে দড়ি বাদ্ধি দেয় তার গলা ॥ 

একজন ছাড়ে তারে আর জন। ধরে । 

রমণের ভরে € তার! ) জাহি শব্দ করে ॥ 

এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম কইর।। 

সেই সব আ্ীলোকে ষত দেক়স সব ছাইড়া ॥ 

তবে মাঠে লুটিয়! বরগী গ্রামে সাধায় । 

বড় বড় ঘরে আইসা! আগুন লাগায় ॥ 

বাঙ্গাল! চৌয়ারি ষত বিষু মণ্ডপ । 

ছোঁট বড় ঘর আর্দি পোঁড়াঁইল সব ॥ 

এইমতে ঘত সব গ্রাম পোঁড়াইয়। 

চতুদ্দিকে বরগি বেড়ায় লুটিয় ॥ - 

কাউকে বাঁধে বরগি দিক্সা। পিঠ মোড়া । 

চিৎ কইর। মারে লাথি পায়ে জুত] চড়া ॥ 

বূপি দেহ ব্ধপি দেহ বলে বারে বারে ॥ 

রূপি ন। পাইস্সা তবে নাকে জল ভবে ॥ 

কাউকে ধরিক্সা! বরলী পখইরে € পুকুরে ) ভূবাক়। 

ফাঁফর হইয়া! তবে কাকু প্রাণ যায় ॥* 
__সাঁহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩১৩, 
২২৩-২৪ পৃষ্ঠা (কয়েকটি শব্ধের বানান ঈষৎ 
পরিবতিত কর! হইয়াছে । ) 


১৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


আনীবর্দী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বর্ধাকালে পানা ও পুণণিয়া হইতে সৈন্ঠ 

সংগ্রহ করিয়! বর্ধাশেষে তিনি কাটোয়৷ আক্রমণ করিলেন। মারাঠারা লুঠ- 
পাঁটের টাঁকায় খুব ধুমধামের সহিত "ছুর্গা পৃজা করিতেছিল-_কিন্তু সারারাত্রি 
চলিয়া ঘোরাপখে আসিয়! আলীবরদীর নৈন্য সহস! *নবমী পূজার দিন সকালবেলা 
নিজ্িত মারাঠ৷ সৈম্তকে আক্রমণ করিল । মারাঠার! বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল। 
পাস্কর পণ্ডিত পলাতক মারাঠা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চল লুঠিতে 
লাগিলেন এবং “কটক অধিকার করিলেন। আলীবর্দী সসৈম্তে অগ্রসর হইয়া 
কটক পুনরধিকার করিলেন এবং মারাঠারা চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে পলাইয়া! গেল । 
'€ ডিসেম্বর, ১৭৪২ )। 

ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ 'মারাঠরাজ সাহুকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তায় 
চৌথ আদায় করিবার অধিক।র দিবেন এইবূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং সাহু 
নাগপুরের মারাঠারাজ 'রঘুজী ভৌমলাকে এ অধিকার দান করিয়াছিলেন। 
'কিন্তু দিল্লীর বাঁদশাঁহ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পেশোয়! বাঁলাজী 
রাঁওর সাহায্য প্রার্থন! করিলেন। বালাজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শক্রত! ছিল। 
স্থতরাং বালাজী অভয় দিলেন যে ভোসলার মারাঠা সৈম্তদের তিনি বাংলা দেশ 
হইতে তাড়াইয়া দিবেন (নভেম্বর, ১৭৪২ )। | 

১৭৪৩ ্্ীঃর প্রথম ভাগে *রঘুজী .ভোসলা৷ "ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়! 
বাংল! দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মার্চ মাসে কাটোয়ায় পৌছিলেন। 
ওদিকে পেশোয়। বাঁলাজী রাঁও বিহারের যধ্য দিয়! বাংল দেশের দিকে যাত্রা 
'করিলেন। সার! পথ তাহার সৈন্যের! লুঠপাঠ ও ঘর-বাড়ী-গ্রাম জালাইতে 
লাগিল--ধাহারা পেশোয়াকে টাকা-পয়সা বা মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া খুনী 
করিতে পারিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। 

'ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আলীবর্দী ও 
পেশোয়া বালাজী রাওয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল € ৩৯ মার্চ, ১৭৪৩)। স্থির হইল 
যে বাংলার নবাব মারাঠাঁরাজ সাহুকে চৌথ দিবেন এবং"বালাজী রাওকে তাহার 
সামরিক অভিযানের ব্যয় বাবদ" ২২ লক্ষ টাকা দিবেন। পেশোয়া কথা দিলেন 
যে ভোসলার অত্যাচার হইতে বাংল! দেশকে তিনি রক্ষ! করিবেন। 

রঘুজী ভৌসল! এই সংবাদ পাইয়! কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়৷ বীরভূমে 
'গেলেন। বালাজী রাও তাহার পশ্চান্ধাবন করিলেন এবং রঘুজীকে বাংলা 
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দেশের সীমার বাহিরে ভাড়াইয়৷ দিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার বণিকগণ 
২৫,৯** টাকা চাদ তুলিয়া কলিকাতা রক্ষার জনতমারাঠা ভিচঃ নাঁমে খ্যাত 
পয়ঃগ্রণালী কাটাইয়াছিলেন। ১৭৪৩ গ্রীঃর জুন মাল হইতে পরবর্তী ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত বাংলা দেশ মারাঠা উৎপীড়ন হইতে রক্ষ! পাইল। 

ইতিমধ্যে মারাঠা রাজ সাহু ভোলা ও পেশোয়াকে ডাকাইয়া উভয়ের 
মধ্যে গোলমাল মিটাইয়া দিলেন (৩১ আগষ্ট, ১৭৪৩)। বাংলার চৌথ 
আদায়ের বাটোয়ার! হইল । বিহারের পশ্চিম ভাগ পড়িল পেশোয়ার ভাগে, 
আর বাংলা, উড়িস্তা ও বিহারের পূর্বভাগ পড়িল ভোসলার ভাগে। স্থির 
হইল ষে, উভয়ে নিজেদ্বের অংশে যথেচ্ছ লুঠতরাজ করিতে পারিবেন। একজন 
অপরজনকে বাধ! দিতে পারিবেন না। 

এই বন্দোবস্তের ফলে ভান্কর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুরে প্রবেশ করিলেন 
( মার্চ, ১৮৪৪ )। সমন্ত ব্যাপার শুনিয়া আলীবর্দা প্রমাদ গণিলেন। বালাজী 
রাঁওকে যে উদ্দেশ্তে তিনি টাক! দিয়াছিলেন, তাহ! সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং আবার 
মারাঠাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। এদিকে তাহার রাজকোষ শুন্ত ; পুনঃ পুনঃ 
বর্গার আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং সৈম্তদল অবসাগগ্রস্ত তখন নবাব আলীব্দী 
" শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি চৌথ সম্বন্ধে একটা 
পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভাস্কর পণ্ডতকে তীহার শিবিরে আমন্ত্রণ 
করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের তীবুতে পৌছিলে তাহার "২১ জন সেনা" 
নায়ক ও অন্ধুচর সহ তাহাকে হত্যা করা! হইল (৩১ মার্চ) ১৭৪৪) অমনি 
মারাঁঠা সৈম্ত বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়! চলিয়! গেল। 


নবাব আলীবদীর অধীনে ৯০০০ অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক আফগান সৈম্ত 
ছিল। এই সৈন্তাদলের অধ্যক্ষ গোলাম মৃস্তাফ! খান নবাবের অনুগত ও বিশ্বাস- 
ভাজন ছিলেন এবং তাহারই পরামর্শে ও সাহায্যে ভাস্কর পণ্ডিতকে নবাবের 
তাবুতে আন! সম্ভবপর হুইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সহিত লাক্ষাৎ করিতে 
ইতস্তত করিলে মুস্তাফা কোরানের শপথ করিয়! তাঁহাকে অভয় দেন এবং 
সঙ্গে করিয়! নবাবের তাঁবুতে আনিয়া হত্যা করেন। নবাব অঙ্গীকার করিয়া 
ছিলেন যে মুস্তাফ! ভাস্কর পণ্ডিত ও মারাঠ1 সেনানায়কদের হত্য। করিতে পারিলে 
তাহাকে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা! নিযুক্ত করিবেন। নবাব এই প্রতিশ্রুতি 
পালন ন। করায় মুস্তাফ! বিহারে বিদ্রোহ করেন ( ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৫ ) এবং রখুজী 


১৬০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ভোসলাকে বাংল! দেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। মুস্তাফা পাটনার 
নিকট পরাজিত হুন কিন্তু রঘুজী বর্ধমান পর্যস্ত অগ্রসর হন। 

বর্ধমানে রাঁজকোষের সাত লক্ষ টাঁক1 লুঠ করিয়া রঘুজী বীরভূমে বর্ধাকাল 
যাপন করেন এবং সেপ্টে্বর মাসে বিছারে গিয়। বিদ্রোহী মুস্তাফার সঙ্গে যোগ 
দেন। নবাবের সৈম্ত ঘখন বিহারে তাহাঁদের পশ্চান্ধাবন করেন, তখন উড়িস্তার 
ভূৃতপূর্ব নায়েব মীর হুবীবের লহযোগে মারাঠ। পৈন্ত মুশিদাবাদ আক্রমণ করে 
(২১ ডিসেম্বর, ১৭৪৫ )। আলীবর্দী বহু কষ্টে ভ্রুতগতিতে মুশিদাবাদে প্রত্যাবর্তন 
করিলে রঘুজী কাটোয়ায় প্রস্থান করেন ও আলীবর্দীর হস্তে পরাজিত হন। পরে 
তিনি নাগপুরে ফিরিয়! যান কিন্তু মীর হবীর মারাঠ৷ সৈগ্তসহ কাটোয়াতে অবস্থান 
করেন। পরে আলীবর্দী তীঁহাকেও পরাজিত করেন ( এপ্রিল, ১৭৪৬ )। এই 
সব গোলমালের সময় আলীবর্ীর আরও ছুইজন আফগান সেনানায়ক মারাঠাদের 
সহিত্ত গোপনে যড়ঘন্ত্র করায় নবাব তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া বাংলা দেশের 
সীমানার বাহিরে বিতাড়িত করেন । 

বিতাড়িত আফগান সৈন্যের পরিবর্তে নৃতন সৈন্য নিযুক্ত করিয়া আলীবর্ধী 
উড়িস্ত! পুনরধিকার করিবার জন্য সেনাপতি মীর জাফরকে প্রেরণ করেন। মীর 
জাফর মীর হবীরের এক সেনা নায়ককে মেদিনীপুরের নিকট পরাজিত করেন 
(ডিসেম্বর, ১৭৪৬)। কিন্তু বালেশ্বর হইতে মীর হুবীব একদল মারাঠা পৈন্য সহ 
অগ্রসর হইলে মীর জাফর বর্ধমানে পলাইয় যান। অতঃপর মীর জাফর ও রাজ- 
মহলের ফৌজদার নবাব আলীবর্ীকে গোপনে হত্যা করিবার চক্রান্ত করেন এবং 
নবাব উভয়কেই পদচ্যুত করেন। তারপর ৭১ বৎসরের বুদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর 
হইয়া মারাঠা সৈম্তবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং বধর্মীন জিল৷ মারাঠান্দের 
হাত হইতে উদ্ধার করিলেন (মার্চ, ১৭৪৭)। কিন্তু উড়িস্তা ও চারি মারাঠা 
দের হস্তেই রহিল। 

১৭৪৮ শ্রীঃর আরভ্ভে আফগান অধিপতি 'আহমদ শাহ ছুররাণী পঞ্জাব আক্রমণ 
করেন। এই সুযোগে আলিব্ীর পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্তদল তাহাঁদের 
বাসস্থান দ্বারভাঙ্গ! জিল! হইতে অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করে। আলীবর্দীর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদের পুত্র জৈহুদ্দীন আহমদ (ইনি আলীব্দার জামাতাও) 
বিহারের নায়েব নাঁজিম ছিলেন । বিদ্রোহী আফগানেরা জৈহুদ্দীন ও হাজী 
আহম্মদ উভয়কেই বধ করে এবং আলীব্দীর 'কন্তাকে বন্দী করে। দলে দলে 


নবাবী আমল ১৬৬ 


আফগান সৈম্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। উড়িস্য! হইতে মীর হবীবের অধীনে 
একদল মারাঠা সৈম্তও পাটনার দিকে অগ্রসর হয়। আলীবর্দী অগ্রসর হইয়া 
ভাগলপুরের নিকটে মীর হুবীবকে এবং পাঁটনার ২৬ মাইল পূর্বে গঙ্গার তীরবর্তী 
কালারদিয়ার নামক স্থানে আফগানদের ও তাহাদের সাহাধ্যকারী মারাঠ। সৈম্যদের 
পরাঁজিত করিয়া পাটন! অধিকার করেন এবং বন্দিনী কন্তাকে মুক্ত করেন (এপ্রিল, 
১৭৪৮)। 

১৭৪৯ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আলীবর্দাী উড়িস্তা আক্রমণ করেন এবং এক প্রকার 
বিন! বাধায় তাহা পুনরুদ্ধার করেন । কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলেই মীর হবীবের 
মারাঠা সৈম্তর! পুনরায় উহ অধিকার করে। 

অতঃপর উড়িস্যা হইতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোৌধ করিবার জন্ত আলীব্দাঁ 
স্থায়িভাবে মেদিনীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন (অক্টোবর, ১৭৪৯)। কিন্তু ইহা 
সত্বেও মীর হবীব পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে আবার বাংলাদেশে লুঠপাট আরম্ভ 
করিলেন এবং রাজধানী মুশিদাঁবাদের নিকটে পৌছিলেন। নবাব সেদিকে অগ্রসর 
হুইলেই মীর হুবীব পলাইয়! জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন-_-আলীবব্দাঁ মেদিনীপুরে ফিরিয়া 
গেলেন (এপ্রিল, ১৭৫০ ) এবং সেখানে স্থায়িভাবে বনবাসের বন্দোবস্ত করিলেন। 
ইতিমধ্যে সংবাদ আপিল যে মৃত জৈন্ুদ্দীনের পুত্র এবং নবাবের দৌহিত্র ' সিরাজ- 
উদ্দোল্প। পাঁটনা দখল করিবার জন্য সেখানে পৌছিয়াছেন। আলীবর্দী পাটনায় 
ছুটিয়া গেলেন, এবং গুরুতররূপে পীড়িত হুইয়। মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্ত 
মারাঠা আক্রমণের ভয়ে-_সম্পূর্ণ সুস্থ হুইবার পূর্বেই আবার তাহাকে কাটোয়া 
যাইতে হইল (ফেব্রুয়ারীঃ ১৭৫১)। 

* বিশ্বাসঘা তকতা করিয়। মুশিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করার পর হইতেই 
'উড়িস্তার আধিপত্য লইয়া ভূতপূর্ব নবাবের জামাত! রুত্তম জঙ্গের সহিত 
আলীবর্দার সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। মারাঠা আক্রমণকে তাহার অবাস্তর ফল বলা 
যাইতে পারে, কারণ রুস্তম জঙ্গের নায়েব মীর হুবীবের সাহাঁধ্য ও সহযোগিতার 
ফলেই তাহার! নিবিষ্ে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়! বাংল! দেশে আদিত। স্থতরাং 
বিগত দশ বৎসর যাবৎ আলীবর্ধীকে মীর হুবীৰ ও মারাঠাদের সঙ্গে যে অবিশ্রাম 
যুদ্ধ করিতে হয়, তাহ! তাঁহার 'পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বলা যাইতে পারে। অবস্ত 
আলীবর্দা ষে অপূর্ব সাহস, অধ্যবসায় ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা! 
সর্বথ! প্রশংসনীয় । কিন্ত ৭৫ বদরের বুদ্ধ আর যুদ্ধ চালাইতে পাঁরিলেন ন!। 

১৩ 


১৬২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


'মারাঠারাও রণরাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ছুতরাং ১৭৫১ প্রী্াবের মে মানে উভয় 
পক্ষের মধ্যে নিয়লিখিত তিনটি শর্তে এক সন্ধি হইল। 

১। মীর হুবীব আলীব্দীর অধীনে উড়িস্তার নায়েব নাজিম হইবেন-_- 
কিন্ত এই প্রদেশের উদ্বত্ব রাজস্ব মারাঠা সৈগ্মের ব্যয় বাবদ রঘূজী ভোসলে 
পাইবেন। 

২। ইহা! ছাড়া চৌথ বাবদ বাংলার রাজন্ব হইতে প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ 
'টাঁকা রঘুজীকে দিতে হইবে। 

৩। মারাঠা পৈন্ত কখনও ন্ুবর্ণরেখ! নদী পার হইয়! বাংল! দেশে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না। 

সদ্ধি হইবার এক বৎসর পরেই জনোজী তোঁনলের মারাঠা সৈন্তর মীর 
হবীবকে বধ করিয়া রঘুজীর এক সভামদকে উড়িস্তার নায়েব নাজিম পদে বসাইল 
€২৪শে আগষ্ট, ১৭৫২)। স্থৃতরাং উড়িস্ত! মারাঠ! রাজ্যের অস্তভূর্ক্ত হইয়া গেল। 

বাংল! দেশে আবাঁর শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহী 
হইতে স্বাধীনতার প্রথম ফলম্বরূপ বিগত দশ বারো! বৎসরের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্ত- 
ঘবন্বে বাংলার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আলীবদ্ণ শাসন- 
সংক্রান্ত অনেক ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁর- 
পর ১৭৫৪ শ্রীষ্টাব্ধে তাহার এক দৌহিত্র ও পর বৎসর তাহার ছুই জামাত! ও 
ভরাতুপুত্রের মৃত্যু হইল। আমী বৎসরের বৃদ্ধ নবাব এই সকল শোকে একেবারে 
'াঙ্গিয়া পড়িলেন। ১৭৫৬ থ্ীষ্টাব্বের ১০ই এপ্রিল তাহার মৃত্যু হইল। 


৫। বাংলায় ইউরোগীয় বণিক সম্প্রদায় 


পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তৃলীজদেশীয় ভাক্বো-দা-গামা! আফ্রিকার পশ্চিম 
ও পূর্ব উপকূল ঘুরিয়া বরাবর সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আিবার পথ আবিষ্কার 
করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পর্তুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশের 
সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৭ গ্রীষ্টাষে তীহাঁর! চট্টগ্রামে ও 
সপ্তগ্ামে বাণিজ্য কুঠি তৈয়ারী করিবার অনুমতি পায়। ১৫৭৯-৮০ হ্রীষ্টাষে সা 
আঁকবর ভাগীরথী-তীরে হুগলী নামক একটি নগণ্য গ্রামে পততৃগিজদিগকে কুঠি 
ঠতয়াী করিবার অনুমতি দেন এবং ইহাই ক্রমে একটি সমৃদ্ধ সহর ও বাঁংলায় 
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পতৃগীজদের বাণিজ্োর প্রধান কেন্ত্র হইয়া উঠে। ইহ! ছাড়া বাংলায় হিজলী, 
শ্রীপুর, টাকা, যশোহর, বরিশাল ও নোয়াখালি জিলার বহস্থানে পতুর্গীজদের 
বাণিজ্য চলিত। ষোড়শ শতাব্ধীর শেষে চট্টগ্রাম ও ডিয়াঙ্গা এবং সপ্তদশ শতাবীর 
প্রথমে সন্দীপ, দক্ষিণ শাহবাঁজপুর প্রভৃতি স্থান পতুর্গীজদের অধিকাঁরতূক্ত হয়। 
কিন্তু বাংলায় পর্তুগীজ প্রভাব বেশীদিন স্থারী হয় নাই। কারণ পতৃচিজদের 
বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি জিনিষ বাংলায় আমদানী হয়_্রীহীয় 
ধর্মপ্রচারক এবং জলদন্থ্য । এই উভয়ই বাঙ্গালীর আতঙ্কের কারণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। আরাকানের রাঁজ! ডিয়াঙা৷ পতুগীজদের হত্যা করিয়া! সন্দীপ 
অধিকার করেন। পর্তৃগীজদের আগ্নেয় অস্ত্র ও নৌবহর কেবল বাংলার নহে 
মুঘল বাদশাহেরও ভয়ের কারণ' হইয়1 উঠিয়াছিল, কারণ এই ছুই শক্তির বলে 
তাহার দুর্র্ধ হইয়া উঠিয় স্বাধীন জাতির ন্যায় আচরণ করিত। শাহজাহান যখন 
বিদ্রোহী হইয়! বাংল! দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পতুগীজরা গ্রথষে 
নৌবহর লইয়া! তাহাকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু পরে বিশ্বাঘাতকতা 
করিয়া তীহাকে ত্যাগ করে। ফিরিবার পথে তাহার শাহজাহানের বেগম 
মমতাঁজমহলের ছুইজন বাঁদীকে ধরিয়া অকথ্য অত্যাচার করে। এই সমুদয় 
কারণে শাহজাহান সম্রাট হইয়া কাশিম খানকে বাংলাদেশের স্রবাদার নিষুক্ত 
করাঁর সময় এই নির্দেশ দিলেন যে অবিলঘ্ে হুগলী দখল করিয়া পর্ৃ্গীঞ্জ শক্তি 
সমূলে ধ্বংম করিতে হইবে এবং যাবতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ, স্ত্রী, শিশু ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত অথবা ক্রীতদাসরূপে সআটের দরবারে প্রেরিত হইবে । ১৬৩২ শ্রীষ্টাবে 
কাঁশিম খান হুগলী অধিকার করিলেন। ৪০ ফিরিঙ্জি স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করিয়া 
আগ্রায় পাঠানে! হইল। তাহাদিগকে বল! হইল যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে 
তাহার মুক্তি পাইবে । নচেৎ আজীবন ক্রীতদাসরূপে বন্দী হইয়া! থাঁকিতে 
হইবে। অধিকাংশই মুসলমান হইতে আপত্তি করিল এবং আমরণ বন্দী হইয়াই 
রহিল। হুগলীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে পতুীক্জ প্রাধান্যের শেষ 
হইল । 

পতৃিজদের পরে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় বণিকদল বাংলাদেশে বাণিজ্য 
বিস্তার করে। সপ্তদশ শতাব্ধীর প্রথম হইভেই ওলন্দীজেরা বাংলায় বাণিজ্য 
করিতে আরম্ভ করে। ১৬৫৩ গ্রীষ্টাব্দে হুগলীর নিকটবর্তাঁ চু'চুড়ায় তাহাদের 
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার অধীনে কাশিমবাঁজার ও 


১৬৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পাটনায় আরও ছুইটি কুঠি স্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদশাহ ফারুখশিয়র 
ওলন্দাজদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকার পরিবর্তে আড়াই টাক! শুষ্ক দিয়া 
বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। ফরাসী বণিকেরাঁও সম্রাটকে ৪০,০৯০ 
টাক! এবং ধাংলার নবাবকে ১১০** টাক! ঘুস দিয়! এ সবিধা লাভ করেন। 
কিন্ত ১৭৪০ গ্রীষ্টান্বের পূর্বে তাহারা বাংলায় বাণিজ্যের স্থৃবিধা করিতে পারেন 
নাই। হুগলীর নিকটবর্তী চন্দননগরে তাহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। 

ইংরেজ বণিকেরা প্রথমে পততৃগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদের প্রতিযোগিতা 
বাংল]! দেশে বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ১৬৫* স্্রীষ্টাবে 
তাহারা নবাবের নিকট হইতে বাংল! দেশে বাণিজ্য করিবার সনদ পান 
এবং পরবর্তী বৎসর হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৬৮ গ্রীষ্টাব টাকা এবং 
অনতিকাল পরেই রাজমহুল এবং মাঁলদহেও তাহাদের কুটি স্থাপিত হয়। এই 
সমুদয় অঞ্চলে তাহাদের বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়। ১৬৫৬ গ্রীষ্টাবে বাংলার 
স্থবাদার সুজা ইংরেজদ্িগকে বাধিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিন! শুক্কে 
বাংলায় বাঁণিজ্য করিবার অধিকাঁর দেন। কিন্তু বাংলার মুঘল কর্মচারীর! নানা 
অজুহাতে এই স্থবিধা হইতে ইংরেজদিগকে বঞ্চিত করে। ইংরেজ বণিকগণ 
শায়েন্তা খান ও সম্রাট ওরঙ্গজজেবের নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন ; কিন্তু 
তাহাতেও কোন স্বিধা হয় ন!। ইংরেজরা তখন নিজেদের শক্তিবুদ্ধির দ্বারা 
আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে হুগলীর মুঘল শাসনকর্তা ১৬৮৬ 
্ীষ্টাব্ষের অক্টোবর মাসে ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করিলেন । ইংরেজর! বাঁধা দিতে 
সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেণ্ট জব চার্ণক সেখানে থাঁক! মিরাপদ মনে না করিয়া, 
প্রথমে স্থৃতানুটি ( বর্তম।ন কলিকা তার অন্তর্গত ), পরে হিজলীতে তাহাদের প্রধান 
বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাহাদের ক্ষতির প্রতিশোধত্বরূপ বালেশ্বর 
সহরটি পোড়াইয়া দিলেন। মুঘল সৈম্য হিজলী অবরোধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে 
সন্ধি হইল এবং ১৬৮৭ গ্রীষ্টাব্ধে ইংরেজর] সৃতাহুটিতে ফিরিয়৷ গেলেন (সেপ্টেম্বর, 
১৬৮৯ )। কিন্তু লগ্ডনের কর্তৃপক্ষ পূর্ব সিদ্ধান্ত অন্গুধায়ী বাংলায় একটি হুদৃঢ় ও 
সুরক্ষিত স্থান অধিকার ছার! নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। 
জব চীর্ণকের আপত্তি সত্বেও ইংরেজর! হুতান্ুটি হইতে বাণিজ্য কেন্দ্র উঠাইয়া, 
সমন্ত ইংরেজ অধিবাসী ও বাণিজ্াব্রব্য জাহাজে বোঝাই করিয়া জলপথে চট্টগ্রাম 
আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইয়! মাদ্রাজে (১৬৮৮) ফিরিয়া 
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গেলেন। আবার উভয় পক্ষে সন্ধি হইল । বাংলার স্থবাদার বাধিক তিন 
হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিনাশুকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি 
দিলেন। ১৬৯৭ থ্রীষ্টান্বের আগষ্ট মাসে ইংরেজরা আবার সৃতাচুটিতে ফিরিয়! 
আপিয়া সেখানে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ গ্রীষ্টান্ে শোভাসিংহের 
বিদ্রোহ উপলক্ষে কলিকাতার দুর্গ দৃঢ় করা হইল এবং ইংলগ্খের রাঁজার নাম 
অনুসারে ইহার নাম রাখা হুইল ফোর্ট উইলিয়ম। বাধিক ১২,০০০ টাকায় 
স্থৃতাহুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর, এই তিনটি গ্রামের ইজারা লওয়া হইল। 
১৭০০ গ্রীষ্টাব্ধে মাদ্রীজ হইতে পৃথকভাবে বাংল! একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে 
পরিণত হইল । ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিনিধি স্ুরম্যানকে 
সআাট ফারুথশিয়র এই মর্মে এক ফরমান প্রদান করেন যে ইংরেজগণ শুন্কের 
পরিবর্তে মাত্র বাধিক তিন হাঁজার টাক! দিলে সারা বাংলায় বাণিজ্য করিতে 
পারিবেন, কলিকাতার নিকটে জমি কিনিতে পারিবেন এবং যেখানে খুসী 
বসবাম করিতে পারিবেন। বাংলার স্থবাদার ইহ1 সত্বেও নানারকমে ইংরেজ 
বণিকগণের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন । কিন্তু তথাপি কলিকাতা! ক্রমশই সমৃদ্ধ 
হইয়! উঠিল। ইহার ফলে মারাঁঠা আক্রমণের সময় দলে দলে লোক কলিকাতায় 
নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহাও কলিকাতার উন্নতিব অন্যতম কারণ। 

কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে যখন মুখিদ কুলী খান স্বাধীন রাজার 
ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন তখন নবাব ও তাহার কর্মচারীরা সমৃদ্ধ 
ইংরেজ বণিকর্দিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন। 
নবাবদের মতে ইংরেজদের বাণিজ্য বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদের কর্মচারীরাও 
বিন! শুক্কে বাণিজ্য করিতেছে, স্থৃতরাঁং তাহাদের বাধিক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা সম্পূর্ণ ন্যায়লঙ্গত ৷ ইহা! লইয়া! প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত আবার পরে 
গোলমাল মিটিয়। যাইত। কারণ বাংলার নবাব জাঁনিতেন ঘে ইংরেজের বাণিজ্য 
হইতে তাহার যথেষ্ট লাভ হয়--ইংরেজরাঁও জানিতেন যে নবাবের সহিত শক্রতা 
করিয়। বাণিজ্য কর1 ম্ভব হইবে না। স্ৃতরাঁং কোন পক্ষই বিবাদ-বিসংবাদ চরমে 
পৌঁছিতে দিতেন না। নবাঁৰ কখনও কখনও টাঁক1 না পাইলে ইংরেজদের মাল 
বোঝাই নৌকা৷ আটকাইতেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাকে এইরূপ একবার নৌকা আটকানো! 
হুয়। কাঁশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালরা ৫€৫০** টাক! দিলে নবাব নৌকা 
ছাড়িয়া দেন) 


১৬৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নবাব আলীবদী ইউরোপীয় বণিকদের সহিত সপ্তীব রক্ষা করিয়া চলিতেন 
এবং তাহাদের প্রতি যাহাতে কোন অন্তায় বাঁ অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতেন। কারণ ইহাদের ব্যবসায় বজায় থাকিলে যে বাংল! সরকারের বন্ছ 
অর্থাগম হইবে, তাহা! তিনি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে অভাবে পড়িলে 
টাক আদায়ের জন্ত তিনি অনেক সময় কঠোরত! অবলম্বন করিতেন। মারাঠা 
আক্রমণের সময়ে তিমি ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্বাজ বণিকদের নিকট হইতে টাকা 
আদায় করেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যের মাহিন! বাকী পড়ায় তিনি ইংরেজদের 
নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবী করেন এবং তাহাদের কয়েকটি কুঠি আটক 
করেন। পরে অনেক কষ্টে ইংরেজর] মোট প্রায় চারি লক্ষ টাক! দিয়! রেহাই 
পান। ইংরেজরা বাংলার কয়েকজন আর্মেনিয়ান ও মুঘল বণিকের জাহাজ 
আটকাইবার অপরাধে আলীবদ্া তীহাঁদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দেন ও 
দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। 

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকের! যেমন স্থানীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়৷ ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইতেছিলেন, বাংলাদেশে যাহাতে সেরূপ না 
হইতে পারে সে দিকে আলীবদীঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে তিনি ফরাসী, ইংরেজ ও গলন্দাজ বণিকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন 
যে তাহার রাজ্যের মধ্যে যেন তাহাদের পরম্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধবিগ্রহ না 
হয়। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে বাংলায় কোন ছুর্গ নির্মাণ করিতে দিতেন 
না, বলিতেন *তোমর1 বাণিজ্য করিতে আমিয়াছ,--তোমাদের ছুর্গের প্রয়োজন 
কি? তোমরা! আমার রাজ্যে আছ, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।” ১৭৫৫ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিনেমার € ডেনমার্ক দেশের অধিবাঁমী ) বণিকগণকে শ্রীরা মপুরে 
বাণিজ্য-কুঠি নির্যাণ করিতে অন্থমতি দেন। 


৬। সিরাজউদ্দোল্লা 


নবাব আলীবর্দার কোন পুত্র সম্তান ছিল না। তীহার তিন কন্তার সহিত 
তাহার তিন ভ্রাতুণ্পুত্রের (হাজী আহমদের পুত্র) বিবাহ হইয়াছিল। এই 
তিন জামাতা যথাক্রমে ঢাকা, পৃণিয়া ও পাটনার শাননকর্ত ছিলেন। আলীবদ্ধার 
জীবদ্দশীয়ই তিন জনের মৃত্যু হয়। জ্যোষ্টা কন্তা মেহের্-উন্‌-নিস! ঘসেটি বেগম 


নবাবী আমল ১৬৯ 


নামেই সুপরিচিত ছিলেন। তাহার কোন পুত্র সম্তান ছিল ন। কিন্ত বছু ধন- 
সম্পত্তি ছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা হইতে আসিয়া! মুশিদাবাদে 
মতিঝিল নামে সুরক্ষিত বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেখানেই থাকিতেন। 
মধ্যমা কন্তার পুত্র শওকৎ জঙ্গ পিতীর মৃত্যুর পর পিয়ার শাননকর্তা হন। 
 কমিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র মিরাজউদ্দৌন্পা মুধিদাবাদে মাতামহের 
কাছেই থাকিতেন। তাঁহার জন্মের পরেই আলীবদ্ধী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। স্তরাং এই নবজাত শিশুকেই তাহার সৌতাগোর মূল. কারণ মনে করিয়া 
তিনি ইহাকে অত্যধিক দ্ষেহ করিতেন। তাহার আদরের ফলে সিরাজের, 
লেখাপড়। কিছুই হইল না, এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সেই তিনি দু্াস্ত, স্বেচ্ছাচারী, 
কামাসক্ত, উদ্ধত, ছুর্ধিনীত ও নিষ্ঠুর যুবকে পরিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি 
আলীবদ্ধা সিরাজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। আলীবদ্বার 
মৃত্যুর পর সিরাজ বিনা বাধায় নিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 

ঘসেটি বেগম ও শওকত্জঙ্গ উভয়েই সিরাজের লিংহাসনে আরোহণের বিরুদ্ধে 
ছিলেন। নবাব-সৈম্তের সেনাপতি মীরজাফর আলী খানও সিংহাঁসনের স্বপ্ন 
দেখিতেন। আলীবদ্াঁর ন্যায় মীরজাফরও নিংন্ব অবস্থায় ভারতে আসেন এবং 
আলীবর্ধার অন্ুগ্রহেই তাহার উন্নতি হয়। মীরজাফর আলীবর্ধীর বৈমাত্রেয় 
ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং ক্রমে সেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীব্দা 
প্রতিপালক প্রতৃর পুত্রকে হত্যা করিয়া নবাবী লাঁভ করিয়াছিলেন । মীর্জাফরও 
তাহারই দৃষ্টান্ত অন্থপরণ করিয়। সিরাজকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হইবার, 
উচ্চাকাজ্ষা মনে মনে পোধণ করিতেন । 

ঘসেটি বেগমের সহিত মিরাজের বিরোধিত। আলীবীর মৃত্যুর পূর্বেই আরম্ভ 
হুইয়াছিল। তাহার স্বামী ঢাকার শাননকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ও 
অতিশয় দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন ছিল না। স্থতরাং 
ঘসেটি বেগমের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা এবং তিনিই তাহার অনুগ্রহভাজন 
দিওয়ান হোসেন কুলী খানের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন। হোসেন কুলীর 
শক্তি ও সম্পদ বুদ্ধিতে সিরাজ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন প্রকাশ্য দরবারে 
আলীবর্ার নিকট অভিযোগ করিলেন যে হোসেন কুলী তাহার ( মিরাজের ) 
প্রাণনাশের জগত বড়ধন্ত্র করিতেছে। আলীবদী প্রিয় দৌহিত্রকে কোনমতে 
বুধাইয়! প্রকাস্তে কোন হুঠকারিতা করিতে নিরম্ত করিলেন। ঘসেটি 


১৬৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বেগমের সহিত হোমেন কুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথাও সম্ভবত পিরাজ ও আলীব্দী 
উভয়েরই কানে গিয়াছিল। সম্ভবত সেই্জন্তই আলীবদী সিরাজকে তাহার 
ছুরভিসদ্ধি হইতে একেবারে নিবৃত্ত করেন নাই। পিতামহের উপদেশ সত্বেও 
সিরাজ প্রকাশ্ত রাজপথে হোসেন কুলি খানকে বধ করিলেন ( এপ্রিল, ১৭৫৪ )। 
অতঃপর ঘসেটি বেগম পাঁজবল্লভ নামে বিক্রমপুরের একজন হিন্দুকে দিওয়ান নিযুক্ত 
করিলেন । রাজবল্পভ সামান্ কেরানীর পদ হইতে নিজের যোগ্যতার বলে 
নাওয়ার৷ ( নৌবহর ) বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। হোসেন কুলীর 
স্বত্যুর পর তিনিই ঘসেটির 'দক্ষিণ হত্য এবং ঢাকায় সর্বেদর্বা হইয়া উঠিলেন। 
সিরাজ ইহাকেও ভালচক্ষে দেখিতেন না। নুতরাং ঘসেটি বেগমের স্বামীর 
মৃত্যুর পরই পিরাজ রাজবল্লভকে তহবিল তছরুপের অপরাধে বন্দী করিলেন এবং 
তীহার নিকট হিসাঁব-নিকাশের দাবী করিলেন (মার্চ, ১৭৫৬)। বৃদ্ধ আলীবর্ী তখন 
সৃত্যুশষ্যায়, তথাপি তিনি রাঁজবল্লভকে তখনই বধ ন1 করিয়া হিসাব-নিকাশ পর্যস্ত 
তাহার প্রাণ রক্ষার আদেশ করিলেন । সিরাজ রাঁজবল্লভকে কারাগারে রাখিলেন 
এবং রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে বন্দী ও তাহার ধনসম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য 
রাজবল্পভের বাঁসভূমি রাজনগরে ( ঢাকা জিলাঁয়) একদল সৈম্ত পাঠাইলেন। 
সৈন্তদল রাজনগরে পৌছিবার পূর্বেই রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাম সপরিবারে ও সমস্ত 
ধনরত্বসহ পুরীতে তীর্থঘযাত্রার নাম করিয়া জলপথে কলিকাতাঁয় পৌছিলেন এবং 
কলিকাতাঁর গভর্নর ড্রেককে ঘুষ দিয়া কলিকাতা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সম্ভবত 
'ঘসেটি বেগমের ধনরত্বও এইরূপে কলিকাতায় স্থুরক্ষিত হইল | 

ঘসেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়েই আলীবর্দীর মৃত্যুর পর শওকৎ জঙ্গকে 
সাহায্যের আশ্বীস দিয়! মুশিদাঁবাঁদ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কিন্ত 
এই উৎসাহ বা গ্ররোচনার আবশ্ক ছিল না । শওকৎ জঙ্গ আলীবর্দীর মধ্যমা 
কন্তার পুত্র, স্বতরাং কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজ অপেক্ষা সিংহাসনে তাহারই 
দাবী তিনি বেশী মনে করিতেন এবং তিনি দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে তাঁহার 
নামে সবেদারীর ফরমানের জন্ত আবেদন করিলেন। 

সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তীহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে 
পারিলেন। মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা সম্ভবত তিনি জানিতেন ন1। ঘসেটি 
“বেগম ও শওকৎ জঙ্গকেই প্রধান শত্রু জান করিয়! তিনি প্রথমে ইহাদ্দিগকে দমন 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মতিঝিল আক্রমণ করিয়। সিরাঞ্জ ঘসেটি বেগমকে 
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বন্দী করিলেন ও তাহার ধনরত্ব লুঠ করিলেন। তারপর তিনি সসৈম্তে শওকৎ 
জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাঁত্রা করিলেন। কিন্তু ছুইটি কারণে ইংরেজদের প্রতিও তিনি 
অত্যন্ত অমন্তষ্ট 'ছিলেন। প্রথমত, তাহার! রাজবল্লভের পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, তিনি শুনিতে পাইলেন ইংরেজরা তীহার অন্থুমতি না! লইয়াই কলিকাতা 
ছুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধি করিতেছে । শওকতৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার 
পূর্বে তিনি কলিকাতাঁর গভর্নর ড্রেকের নিকট নারায়ণ দাস নামক একজন দূত 
পাঠাইয়। আদেশ করিলেন যেন তিনি অবিলম্বে নবাবের প্রজ! কষ্ণদাসকে পাঠাইয়া 
দেন। কলিকাতার দুর্গের কি কি সংস্কার ও পরিবর্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য 
করিবার জন্যও দূতকে গোপনে আদেশ দেওয়! হইল । 

১৭৫৬ ্রীষ্টাব্বের ১৬ই মে সিরাজ মুধিদাবাদ হইতে সসৈন্তে শওকৎ জঙ্গের 
বিরুদ্ধে যুন্ধ-ষাত্রা করিলেন । ২০শে মে রাজমহলে পৌছিয়! তিনি সংবাদ পাইলেন 
ষে তীহার প্রেরিত দূত গোপনে কলিকাত। সহরে প্রবেশ করে, কিন্তু কলিকাঁতার 
কর্তৃপক্ষের নিকট দৌত্য কার্ধের উপযুক্ত দলিল দেখাইতে না পারায় গুপ্তচর মনে 
করিয়া তাহাকে তাড়াইয়৷ দেওয়া হইয়াছে । এই অজুহাতটি মিথ্যা বলিয়াই 
মনে হয়। কলিকাঁতার গভর্নর ড্রেক সাহেব ঘুষ লইয়া কৃষ্দাসকে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন এবং তীহার বিশ্বাস ছিল পরিণামে ঘসেটি বেগমের পক্ষই জয়লাভ 
করিবে। এই জন্তই তিনি সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভরসা পাইয়া 
ছিলেন। 

কলিকাতার সংবাদ পাইয়া সিরাজ ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং ইংরেজ- 
'দিগকে সমুচিত শান্তি দিবার জন্ত তিনি রাঁজমহল হইতে ফিরিয়া ইংরেজদিগের 
কাশিমবাজার কুঠি লুঠ ও কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করিলেন। «ই জুন তিনি 
কলিকাতা৷ আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কসিকাতার উপকণ্ঠে 
পৌঁছিলেন। কলিকাতা! দুর্গের সৈম্ত সংখ্যা তখন খুবই অল্প ছিল-_কার্যক্ষম 
ইউরোপীয় সৈম্তের সংখ্যা তিন শতেরও কম ছিল 'এবং ১৫০ জন আর্মেনিয়ান ও 
ইউরেশিয়ান সৈন্য ছিল। হ্ৃতরাং নবাব সহজেই কলিকাতা অধিকার করিলেন। 
গভর্নর নিজে ও অন্তান্ত অনেকেই নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন এবং 
ফলতায় আশ্রয় লইলেন। ২*শে জুন কলিকাতার নৃতন গভর্নর হুলওয়েল 
'আত্মসমর্পণ করিলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলিকাতা! ছুর্গে প্রবেশ করিলেন। 

সিরাজের সৈম্ের! ইউরোপীয় অধিবাসীদের বাড়ী লুঠ করিয়াছিল; কিন্ত 
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কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই। সিরাজও হলওয়েলকে আশ্বস্ত করিয়া- 
ছিলেন। লন্ধ্যার সময় কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্ত মাতাল হইয়া এ-দেশী 
লোককে আক্রমণ করে। তাহারা নবাবের নিকট অভিযোগ করিলে নবাব 
জিজ্ঞাদ! করিলেন--এইরপ ছূরৃত্ত মাতাল সৈন্তকে সাধারণত কোথায় আটকাইয়া 
রাখা হয়? তাহার! বলিল--অন্ধকূপ (73180 701৩ ) নামক কক্ষে। সিরাজ 
হুকুম দিলেন যে, এ সৈম্তদ্দগকে সেখানেই রাত্রে আটক রাখা হউক। ১৮ ফুট 
দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশত্ত এই কক্ষটিতে এ সমুদয় বন্দীকে আটক রাখা 
হুইল। পরদিন প্রভাতে দেখ! গেল দম বন্ধ হইয়া অথব1 আঘাতের ফলে 
তাহাদের অনেকে মার! গিয়াছে । 

এই ঘটনাটি অন্ধকৃপ-হত্যা নামে কুখ্যাত। প্রচলিত বিবরণ মতে মোট 
কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪৬, তাহার মধ্যে ১২৩ জনই মার! গিয়েছিল। এই 
সংখ্যাটি ষে অতিরপ্রিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবত ৬* কি ৬৫ 
জনকেই এঁ কক্ষে আটক করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্য 
হইয়াছিল, তাহ! সঠিক জানিবার উপায় নাই । কিন্তু ২১ জন যে বাঁচিয়াছিল, 
ইহা! নিশ্চিত। 

ইতিমধ্যে শওকৎ জঙ্গ বাদশাহের উজীরকে এক কোটি টাকা! ঘুস দিয়া 
সুবাদারীর ফরমান এবং সিরাঁজকে বিতাড়িত করিবার জন্য বাদশাহের অস্থমতি 
পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধষাত্রা করলেন। নিরাজও 
কলিকাতা জয় সমাপ্ত করিয়া ১৭৫৬ খ্রীষ্টান্দের সেপ্টেম্বরের শেষে সসৈন্তে পুিয়। 
অভিমুখে অগ্রসর হুইলেন। ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের নিকট মনিহারী 
গ্রামে ছুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শওকৎ জঙ্গ পরাজিত ও নিহত 
হইলেন। 

অল্পবয়স্ক হইলেও সিরাজ মাতামহের মৃত্যুর ছয়মাসের মধ্যেই ঘনেটি বেগম, 
ইংরেজ ও শওকৎ জঙ্গের ন্যায় তিনটি শত্রুকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন-_ 
ইহা তাহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নাফল্য- 
লাভের পর তাহার সকল উদ্যম ও উৎসাহ যেন শেষ হইয়া গেল। 

কলিকাতা! জয়ের পর ইহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত কোন বন্দোবস্ত করা হইল 
না। ইংরেজের সঙ্গে শক্রতা আরম্ভ করিবার পর যাহাতে তাহার! পুনরায় 
বাংল! দেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ন। পারে, তাহার সুব্যবস্থা কর! অবন্ত 
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কর্তব্য ছিলঃ কিন্তু তাহাও কর! হইল না। ইংরেজ কোম্পানী মান্ত্রাজ হইতে 
ক্লাইবের অধীনে একদল সৈম্ত ও ওয়াটমনের, অধীনে এক নৌবহর কলিকাতা 
পুনরুদ্ধারের জন্ত পাঠাইল। নবাবের কর্মচারী মাণিকচীদ কলিকাতার শাসন- 
কর্তা নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। ক্লাইব ও ওয়াটসন বিন বাধায় ফলতাঁয় উদ্বাস্ত 
ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন €১৫ ডিসেম্বর, ১৭৫৬) ৷ ১৭৫৬ গ্রীষ্টান্ধের ২৭শে 
ডিসেম্বর ইংরেজ সৈম্ত ও নৌবহর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। নবাবের 
বজবজে একটি ও তাহার নিকটে আর একটি দুর্গ ছিল। মাঁণিকর্টা্দ এই ছুইটি দুর্গ 
রক্ষার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন--পথে ক্লাইবের সৈন্যের সঙ্গে তীহার সাক্ষাৎ হুইল। 
সহমা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের কিছু সৈম্ত যারা গেল। কিন্তু মাঁণিক্ঠাদের 
পাগড়ীর পাশ দিয়া একটি গুলি যাওয়ার শব্দে ভীত হইয়া! তিনি পলায়ন 
করিলেন। ইংরেজর! বজবজ দুর্গ ধ্বংদ করিল এবং বিনা যুদ্ধে কলিকাতা 
অধিকার করিল (২রা জা্য়ারী, ১৭৫৭ )। ইংরেজরা ষে পূর্বেই ঘুষ দিয়া 
মাণিক্ঠাদকে হাত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মাঁণিকচাদের 
সহিত ক্লাইবের পত্র বিনিময় হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলিক।তা৷ হইতে 
ইংরেজরা বিতাড়িত হইয়া ফলতায় আশ্রয় গ্রহণের পরেই মাণিকচাদ নবাবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়! গোপনে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থের 
প্রভাব ছাঁড়া ইঞ্ার আর কোন কারণ দেখা যায় না । ১৭৬৩ গ্রীষ্টাবে মাণিক- 
াদের পুত্রকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন--এই প্রসঙ্গে কাগজ- 
পত্রে লেখা আছে ষে মীণিকচাদ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইংরেজের অনেক উপকার 
করিয়াছেন। পু 

কলিকাতা অধিকার করিয়াই ইংরেজরা পিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল (ওরা জানুয়ারী, ১৭৫৭ )। ওদিকে সিরাজণ কলিকাতা অধিকারের 
সংবাদ পাইয়। যুদ্ধষাত্রা করিলেন। ১*ই জানুয়ারী ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়া 
সহরটি লুঠ করিলেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পোড়াইয়৷ দিলেন। সিরাজ 
১৯শে জানুয়ারী হুগনী পৌছিলে ইংরেজরা কলিকাতায় প্রস্থান করিল। ওরা 
ফেব্রুয়ারী সিরাজ কলিকাতার সহরতলীতে পৌছিয়! আমীরচার্দের বাগানে 
শিবির স্থাপন করিলেন । 

৪ঠা জুন ইংরেজর! সন্ধি গ্রন্তাব করিয়া! ছুই জন দূত পাঠাইলেন। নবাব সন্ধ্যার, 
সময় তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত। বলিলেন কিন্ত পরদিন পর্যস্ত আলোচন! মুলতুবী; 
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পহিল। কিন্তু ইংরেজ দূতের! রাতে গোপনে নবাবের পিবির হইতে চলিয়। 
গেল। শেষ রাত্রে ক্লাইব অকম্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেন। অভফিত 
আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০* লোঁক হত হুইল, কিন্তু গ্রাতঃকালে নবাবের 
একদল মৈম্য সুসজ্জিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করিলেন । মনে হয়, ইংরেজ দূতেরা 
নবাবের শিবিরের সন্ধান লইতেই আসিয়াছিল এবং তাহাঁদের নিকট সংবাদ পাইয়া 
ক্লাইব অকম্মাৎ আক্রমণ করিয়া নবাবকে হত অথব! বন্দী করার জন্যই এই 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । কিন্তু পৌভাগাক্রমে কুয়ানায় পথ ভূল করিয়া নবাবের 
তাবুতে পৌছিতে অনেক দেরী হইল এবং নবাব এই সুযোগে এ তাবু ত্যাগ 
করিয়া গেলেন । 

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা যে সব দাবী করিয়াছিল নবাব তাহা 
সকলই মানিয়! লইয়! তাহাদের সহিত লদ্ধি করিলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ )। 
নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। 
তথাঁপি তিনি এইরূপ হীনত! স্বীকার করিয়া ইংরেজদের সহিত সদ্ধি করিলেন 
কেন, ইহার কোন স্তসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে দুইটি ঘটন৷ 
নবাবকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। প্রথমত, এই সময়ে সংবাদ আপিয়াছিল 
'ষে আফগানরাজ আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি বিধ্বস্ত 
করিয়া বিহার ও বাংল! দেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে । ইহাতে নবাব অতিশয় 
“ভীত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে ইংরেজদের সহিত মিন্রতা স্থাপন করিতে 
স্বল্প করিলেন । 

দ্বিতীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা প্রায় সকলেই সদ্ধি করিতে 
উপদেশ দিলেন। ইহারা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং সম্ভবত 
নবাব তাহার কিছু কিছু আভাসও পাইয়াছিলেন। কারণ যাহাই হুউক এই 
সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল এবং ইংরেজের শক্তি, 
প্রতিপত্তি ও ওদ্ধত্য যে অনেক বাড়িয়। গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
-কতকটা ইহারই ফলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তীহাঁকে সিংহাসন্চ্যত 
করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। 

দিরাজ নবাঁব হইয়া সেনাপতি মীরজাফর ও দিওয়ান রায়ছুর্ণভকে পদচ্যুত 
করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকান্টে অপমানিত করেন। এই তিন জনই ছিলেন 
সিরাজের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রের প্রধান উদ্তেক্তা। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের 
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যথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল--স্ৃতরাং তিনিও অর্থ দিয়! ইহাদের সাহাঁধ্য করিতে 
প্রস্তত হইলেন। উমিটাদ নামক এক জন ধনী বণিক সিরাজের বিশ্বাসভাজন, 
ছিলেন। তিনিও বড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। 

এই সময় ইউরোপে ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজরা 
ফরাসীদের প্রধান কেন্জ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া বাংলার ফরাসী শক্তি নির্মূল 
করিতে মনস্থ করিল। সিরাজউদ্দোল্পা ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং হুগলীর 
ফৌজদার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা 
দিতে আদেশ করিলেন। উমিষটাদ ইংরেজদের পক্ষ হইতে ঘুষ দিয়! নন্দকুমাঁরকে' 
হাত করিলেন এবং ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন ( ২৩শে মার্চ, ১৭৫৭)। 

এই লময় হইতে সিরাজউদ্দৌল্লার চরিত্রে ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত 
হস্ন। তিনি ক্লাইবকে ভয় দেখাইয়াছিলেন ষে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজর যুদ্ধ 
করিলে তিনি নিজে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করিবেন। ক্লাইব তাহাতে 
বিচলিত না হইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। চম্দননগর আক্রমণের সময় 
রায়ছুর্লত, মাঁণিক্ঠাদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাজার সৈম্ত ছিল। 
তাহারা কোন বাধ! দিলেন না এবং নবাবও ইহার জন্য কোন ঠৈফিয়ৎ তলব 
করিলেন না। তিনি নিজে তো ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেনই না, বরং 
চন্দননগরের পতন হইলে ক্লাইবকে অভিনন্দন জানাইলেন। তারপর ক্লাইব খন 
নবাবকে অনুরোধ করিলেন যে পলাতক ফরামীদের ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
ইংরেজদের হাতে দিতে হইবে, তখন তিনি প্রথমত ঘোরতর আপত্তি করিলেন। এবং 
কাশিমবাঁজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জযা ল সাহেবকে অনুচরসহ সাদর অভ্যর্থনা 
করিয়। আশ্রয় দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি তাহার বিশ্বানঘাতক অমাত্যদের 
পরামর্শে জ'য ল সাহেবকে বিদ্বায় দিলেন। সম্ভবতঃ ইহার অন্ত কারণও ছিল। 
সিরাজ জানিতেন যে ফরাসীর! দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে কর্তা হইয়। বসিয়াছে। 
বাংল দেশে যাহাতে ইংরেজ বা ফরাসী কোন পক্ষই এক্সপ প্রতৃত্ব করিতে না পারে, 
তাহার জন্য তিনি ইহাদের একটির সাহায্যে অপরটিকে দমনে রাঁখিবার চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন। এই জন্য তিনি যখন শুনিলেন যে ফরাসী সেনাপতি বুমী দাক্ষিণাত্য 
হইতে একদল সৈন্য লইস্সা বাংলার অভিমুখে যাত্র! করিয়াছেন, তখন তিনি ইংরেজ 
কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থন] করেন। আবার ইংরেজ যখন ফরাসীদের চন্দননগর 
অধিকার করিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একদল সৈম্ভ পাঠাইলেন এবং বুসীকে 
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ছুই হাজার সৈম্ত পাঠাইতে লিখিলেন। এই সময়ে (১০ই মে, ১৭৫৭ ) পেশোয়। 
-বালাজী রাও ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতার গভর্নরকে লিখিলেন ষে তিনি 
ইংরেজকে ১২০,০০০ পৈম্য দিয়া লাহীধ্য করিবেন এবং বাংল! দেশকে ছুই ভাগ 
করিয়া ইংরেজ ও পেশোয়া এক এক ভাগ দখল করিবেন। ক্লাইব মিরাজকে 
'ইহা জানাইলে' তিনি ইৎরেজের প্রতি খুনী হইয়। মৈম্ত ফিরাইয়া আনিলেন। 
_.. বেশ বোঝা যায় ষে ইহার পূর্বেই সিরাজের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল 
এবং ফড়যন্ত্রকারীর! ইংরেজের সহায়তায় সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জগ্ম 
তাহাদের স্বার্থ অন্ুধায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেছিলেন। গিরাজ কুটরাজনীতি 
এবং লোঁকচরিত্র এই উভয় বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন। দিও মীরজাফরকে 
তিনি সন্দেহ করিতেন, তথাপি তীহাকে বন্দী করিতে সাহস করিতেন না। 
নবাব একবার ক্রুদ্ধ হইয়া মীরজাফরকে লাঞ্ছিত করিতেন আবার তীহার স্ভোক 
বাক্যে ভূলিয়। তাহার সহিত আপোষ করিতেন। রায়ছুর্লত, উমিচাদ প্রতৃতি 
'বিশ্বাঘাতকর্দের কথায় তিনি ফরাপীদের বিদায় করিয়া দিলেন অর্থাৎ একমাত্র 
যাহারা তীহাঁকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহাঁধ্য করিতে পারিত তাহাদিগকে দূর 
করিয়। দিয়। তিনি চক্রাস্তকারীদের সাহায্য করিলেন। 
সিরাজের অস্থিরমতিত্ব, অদুরদ্দশিতা, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাড়াও 
তাহার চবিত্রে আরও অনেক দোষ ছিল। - তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য 
যাহার! ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাঁহাদের বিচার করিবার পূর্বে সিরাজের চরিত্র নন্বন্ধে 
আলোচন! কর! প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ইংরেজ এরতিছাঁসিকরা তাহার চরিত্রে বু কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে । 
ইহা যে অন্তত কতক পরিমাণে সিরাজের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার 
সাফাই স্বরূপ লিখিত, তাহ অনায়াসেই অঙন্মীন কর! যাইতে পারে । সমসাময়িক 
এঁতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে সিরাজের চপলমতিত্ব, 
দুশ্চরিত্রতা, অপ্রিক্নভাষণ ও নিষ্ঠ্রতাঁর জন্য সভাসদেরা৷ সকলেই তাহার প্রতি 
অসন্তুষ্ট ছিল। এই বর্ণনাও কতকটা পক্ষপাতছুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু 
বাংল! দেশের কবি নবীনচন্দ্র সেন তাহার “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজের যে 
কলঙ্বময় চিত্র আকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত, এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার 
“মৈত্রেয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও মিরাজউদ্দোল্লাকে ঘে প্রকার ম্বদেশবৎসল 
১৪ মহাচুভব বলিয়। বর্ণন! করিয়াছেন, তাহাও ঠিক তদ্রপ। গিরাজের চরিত্রের 
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'বিরুদ্ধে বু কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে তাহাও নিধিচারে, গ্রহণ করা যায় না। 
কিন্তু ফরাসী অধ্যক্ষ জ'যা ল সিরাজের বন্ধু ছিলেন, সুতরাং তিনি সিরাজের সম্বন্ধে 
যাহ] লিখিয়াছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ করা যায় না। তিনি এ-সথ্বন্ধে “যাহা 
লিখিয়াছেন তাঁহার সারমর্ম এই ঃ “আঁলীবর্দার মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত 
দুশ্চরিত্র বলিয়া কুখ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন কামাসক্ত তেমনই নিষ্ঠুর ছিলেন। 
গঙ্গার ঘাটে ঘষে সকল হিন্দু মেয়েরা সান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে স্থন্দরী 
কেহ থাকিলে সিরাজ তাহার অন্ুচর পাঠাইয় ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া তাহাদের 
ধরিয়া আনিতেন। লোৌক-বোঝাই ফেরী নৌকা ডুবাইয়। দিয়া জলমগ্র পুরুষ, স্ত্রী 
ও শিশুদের অবস্থা দেখিয়া সিরাজ আনন্দ অনুভব করিতেন। কোন সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীব্দী একাকী সিরাজের হাঁতে ইহার 
ভার দিয়! নিজে দুরে থাঁকিতেন, যাঁগাতে কোন আর্তনাদ তাহার কানে ন! যাঁয়। 
সিরাজের ভয়ে সকলের অস্তরাত্মা কাঁপিত এবং তাহার জঘন্য চরিত্রের জন্য সকলেই 
তাহাকে ত্বণ। করিত।” 

হুতরাং সিরাজের কলুবিত চরিত্রই যে তীহার প্রতি লোকের বিমুখতার 
অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহে নাই। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশ 
প্রধানত ব্যক্তিগত কারণেই সিরাজকে সিংহাসন্চ্যুত করিবার বড়ধন্ত্র করিয়া" 
ছিলেন। এরূপ ফড়ঘন্ত্র নূতন নহে। সতের বৎসর পূর্বে আলীবর্দী এইরূপ যড়মন্ 
ও বিশ্বাঘঘাতকতা করিয়া বাংলার নবাব হুইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল্ল! নিজের 
দুক্কৃতি ও মীতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 

সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার গোঁপন পরামর্শ মুশিদাবাদে অনেক দিন 
হইতেই চলিতেছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে নবাবের একজন সেনানায়ক 
ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাব করা হইবে । লতিফ ইংরেজদের 
সাহাঁধ্য লাভের জন্য গোঁপনে দূত পাঠাইলেন। ইংরেজরা এই প্রস্তাব সানন্দে 
গ্রহণ করিল কারণ তাহাদের বরাবর বিশ্বাস ছিল যে.পিরাজ ইংরেজের শক্র। 
সিরাজ ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজকে বাংলা দেশ হইতে তাঁড়াইবেন, 
ইংরেজদের সর্বদাই এই ভয় ছিল। পিরাঁজ তাহাদিগকে খুশী করিবার জন্য 
আশ্রিত জঁযা ল সাহেবকে বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা] তাহাতেও লস্তষ্ট না 
হুইয়া! ল সাহেবের বিরুদ্ধে সৈহ্ঠ পাঠাইল। দিরাজ ক্রোধান্ব হইয়া ইহার তীব্র 
প্রতিবাদ করিলেন এবং পলাশীতে একদল সৈম্ত পাঠাইলেন। এই ঘটনায় 
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ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্সিল ঘে সিরাজের রাজত্বে তাহার! বাংলায় নিরাপদে 
বাণিজ্য করিতে পারিবে না। স্থতরাং সিরাজকে তাড়াইয়া ইংরেজের অন্থুগত কোন 
ব্যক্তিকে নবাব করিতে পাঁরিলে তাহার! বাংল দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
পারিবে। ইংরেজদের এই মনোভাব জানিতে পারিয়। মীরজাফর স্বয়ং নবাবপদের 
প্রার্থী হইলেন। তিনি নবাবের সেনাপতি ; সুতরাং তিনিই ইংরেজদিগকে বেশী 
সাহায্য করিতে পারিবেন, এই জন্ত ইংরেজরাও তাহাকেই মনোনীত করিল । 

নবীনচন্দ্র সেন তাহার “পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের প্রথম সর্গে এই ষড়যন্ত্রের যে চিত্র 
আকিয়াছেন, তাহার কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। সাত অটিজন সন্তাস্ত ব্যক্তি 
রাত্রিষোগে সশ্মিলিত হইয়! অনেক বাদান্থবাদের পর অবশেষে সিরাজকে পিংহাসন- 
চ্যুত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা সর্বেব মিথ্যা । রানী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র ও 
রাজবল্লভের মুখে নবীনচন্দ্র বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্ত তাহারা এ বড়যন্ত্ে 
একেবারেই লিঞ্ধ ছিলেন না । প্রধানতঃ মীরজাফর ও জগৎশেঠ কাশিমবাজারের 
ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়া্‌স্‌ সাহেবের মারফৎ কলিকাতার ইংরেজ কাঁউনদিলের 
সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিঠাদ আর রায়ছুর্লভও যড়ঘস্ত্রের বিষয় 
জানিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্বের ১লা মে কলিকাতার 
ইংরেজ কমিটি অনেক বাদান্ছবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধি 
করা স্থির করিল এবং সন্ধির শর্তগুলি ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের নিকট পাঠানো! হইল। 
সন্ধির শর্তগুলি মোটামুটি এই £-_ | 

১। ফরাসীর্দিগকে বাংলাদেশ হইতে ভাড়াইতে হইবে । 

২। সিরাজউদ্দোল্লার কলিকাত। আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলিকাতার 
অধিবাসীদের যাহ! ক্ষতি হইয়াছির, তাছ। পূরণ করিতে হইবে। ইহার জন্য 
কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীর্দিগকে পঞ্চাশ লক্ষ ও অন্তান্ত 
অধিবাসীপিগকে সাতীশ লক্ষ টাক! দিতে হইবে । 

৩। দিরাঁজউদ্বোজলার সহিত সদ্ধির সব শর্ত এবং পূর্বেকার নবাবদের 
ফরমানে ইংরেজ বণিকর্দিগকে যে সমুদয় সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহ! বলবৎ 
থাকিবে। ৰ 
৪। কলিকাতার সীমানা ৬** গজ বাড়ানো হইবে এবং এই বৃহত্বর 
কলিকাতার অধিবাসীর! সর্ব বিষয়ে কোম্পানীর শাসনাধীন হইবে। কলিকাতা 
হইতে দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত তৃখণ্ডে ইংরেজ জমিদার-স্বত্ব লাভ করিবে। 
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€| চাঁকা ও কাণিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছামত হুদ করিতে 
এবং সেখানে বত থুশী সৈম্ত রাখিতে পারিবে । 

৬। স্থবে বাংলাকে ফরাসী ও অন্তান্ত শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার 
জন কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক নৈন্ত নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের 
জন্য পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে। 

৭ কোম্পানীর দৈন্ধ নবাবকে সাহাষ্য করিবেন। যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়- 
ভার নবাব দিতে বাধ্য থাঁকিবেন। 

৮। কোম্পানীর একজন দূত নবাবের দরবারে থাকিবেন, তিনি ষখনই 
প্রয়োজন বোধ করিবেন নবাবের সঙ্গে পাঁক্ষাৎ করিতে পারিবেন এবং তাহাকে 
ঘথোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে । 

৯। ইংরেজের মিত্র ও শক্র নবাবের মিত্র ও শক্র বলিয়! পরিগণিত 
হইবে। 

১০। হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোন নৃতন ছূর্গ নির্মাণ করিতে 
পারিবেন না। 

১১। মীরজাফর যদি উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করিতে শ্বীকৃত হন, তবে 
ইংরেজর। তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্থবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য যথাপাধ্য সাহায্য করিবে । 

সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে উমিটাদ বলিলেন যে মুশিদাবাদের রাজকোষে 
ষত টাক। আছে তাহাঁর শতকর। পাঁচ ভাগ তাহাঁকে দিতে হইবে নচেৎ তিনি 
এই গোপন সদ্ধির কথা নবাবকে বলিয়! দ্বিবেন। তাহাকে নিরস্ত করার জন্য 
এক.জাল সন্ধি প্রস্তুত হইল, তাহাতে এরূপ শর্ত থাকিল--কিন্তু মূল সন্ধিতে 
সেরূপ কোন শর্ত রহিল না। ওয়াটসন এই জাল সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী 
' না৷ হওয়ায় ক্লাইব নিজে ওয়াটসনের নাম স্বাক্ষর করিলেন । 

ফ্তদিন এইরূপ বড়যন্ত্র চলিতেছিল ততদিন ফ্রাইব বন্ধুত্বের ভান করিয়। 
নবাবকে চিঠি লিখিতেন, যাহাতে নবাবের মনে কোন সন্দেহ না হয় । . কিন্ত 
মীরজাফর কোরান-শপথ করিয়া সন্ধির শর্ত পাঁলন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি 
পায়! ক্লাইব নিজমৃতি ধারণ করিলেন। নবাবও মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের বিষয় 
কিছু কিছু জানিতে পারিলেন এবং তাহাকে বন্দী করিতে মনস্থির করিয়া 
একদল সৈন্ক ও কামান মহ মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিলেন। মীরজাফর 
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-ক্লাইবকে এই বিপদের সংবাদ জানাইয়া লিখিলেন ষে তিনি ঘেন অবিলঘে যুদ্ধ- 
যাত্রা করেন। মীরজাফর গোপনে ওয়াট্‌্সকে লিখিলেন তিনি ঘেন অবিলম্বে 
'ঘুশিদাবাদ ত্যাগ করেন। ওয়াট্‌স্‌ এই চিঠি পাইয়া ১৩ই জুন অনুচরসহ 
-ুপিদাবাদ হইতে চলিয়া! গেলেন। ক্লাইবও মীরজাফরের চিঠি পাইয়। নবাবকে 
এ তারিখে চিঠি লিখিয়৷ জানাইলেন যে তীহার সহিত ইংরেজদের যে সকল 
বিষয়ে বিরৌধ আছে, নবাবের পাঁচ জন কর্মচারীর উপর তাহার মীমাংসার ভার 
দেওয়া হউক এবং এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য তিনি সসৈম্যে মুপিদাবাদ যাত্র। 
'করিতেছেন। তিনি ষে পাঁচ জন কর্মচারীর 'নাম করিলেন, তাহারা সকলেই 
বিশ্বাঘাতক এবং ইংরেজের পক্ষতূক্ত। এই চিঠি পাইয়া এবং ওয়াঁটসের 
গলায়নের সংবাদ পাইয়া মিরাজ ইংরেজের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। 
এবং এতদিন পরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন । মোহন- 
লাল, মীরমদান প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরের! পরামর্শ দিল যে মীরজাফরকে অবিলম্বে 
হত্যা কর! হউক। বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর! নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাট 
করিবার উপদেশ দিলেন । এই বিষম সঙ্কটের সময় সিরাজ তাঁহার অস্থিরমতিত্ব, 
কুটরাজনীতিজ্ঞান ও দুরদশিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার 
চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়৷ তিনি তাহাকে পরম 
শক্রতে পরিণত করিয়া ছিলেন। অকম্মাৎ তিনি ভাবিলেন যে অহুনয় বিনয় করিয়া 
মীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পার! যাঁইবে। মীরজাফরের বাড়ীর চারিদিকে 
তিনি যে কামান ও সৈ্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আনিয়া! তিনি পুনঃ 
পুনঃ মীরজাফরকে সাক্ষাতের জন্য ডাঁকিয় পাঠাইলেন। যখন মীরজাফর কিছুতেই 
নবাবের সঙ্গে লাক্ষাৎ করিলেন না, তখন নবাব লমন্ত মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়া 
ত্বয়ং মীরজাফরের বাটিতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোরান-ম্পর্শ করিয়! 
নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে নবাবের পক্ষে থাকিতে রাজী হইলেন। 

১। সমূহ বিপদ কাটিয়া গেলে মীরজাফর নবাবের অধীনে চাকুরী 
-করিবেন না। 

২। তিনি দরবারে যাইবেন ন|। 

৩। আসন্ন যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন না। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পিরাজ এই সমূদয় শর্ত মাঁনিয়া লইলেন এবং উপরোক্ত 
তৃতীয় শর্তটি সত্বেও মীরজাফরকেই সেনাপতি করিয়! তাহার অধীনে এক বিপুল 
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সৈন্দল সহ যুদ্ধযাত্র| করিলেন। পলাশির প্রান্তরে ১৭৫৭ খৃষ্টাবে ২২শে জু 
তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ও নবাবের সৈল্ক পরম্পরের লম্ুখীন হইল? 
ক্লাইবের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিন হাজারু--২২,* সিপাহী, ৮** ইউরোপীয়ান 
পদাতিক ও গোলন্দাঞ্জ। নবাবের মোট সৈম্ত ছিল ৫০,০০*---১৫,৯০৩ 
অশ্বারোহী এবং ৩৫,০** পদাতিক । নবাবের মোট ৫৩টি কামান ছিল। মিন্ফ্রে* 
নামক একজন ফরাসী সেনানায়কের অধীনেও কয়েকটি কামাঁন ছিল। মোহনলাল ও 
মীরমদানের অধীনে ৫১০০* অশ্বারোহী ও ৭,৯০৯ পদাতিক সৈন্য ছিল। ২৩শে জু 
গ্রীতঃকালে যুদ্ধ আরন্ত হইল। নবাবের পক্ষে সিন্ষ্রে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। 
ইংরেজ সৈম্যও গোলাবর্ষণ করিল এবং আম্রকাননের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়! সিন্ফেঁ, মোহনলাঁল ও মীরমবাঁন তীহাদের সৈল্ত 
লইয়া ইংরেজ সৈন্ভ আক্রমণ করিলেন । মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়ছুর্লতের 
অধীনস্থ বৃহৎ সৈশ্যদল দর্শকের গ্ভায় চুপ করিয়া দীড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও 
নবাবের ক্ষুদ্র সেনাদল বীর বিক্রমে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ সৈন্যদের বিপন্ন করিয়া 
তৃলিল। এই সময় অকন্মাৎ একটি গোলার আঘাতে মীরমদানের মৃত্যু হইল। 
ইহাতে নবাব অতিশয় বিচলিত ও মতিচ্ছন্ন হইয়া মীরজাফরকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রথমে আসেন নাই, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানের ফলে 
সশক্ম দেহরক্ষী সহ নবাবের শিবিরে আসিলেন । নবাব দীনভাঁবে নিজের পাগড়ী 
খুলিয়া মীরজাফরের সম্মুখে রাঁখিলেন এবং আলীবর্ধীর উপকারের কথ৷ ম্মরণ 
করাইয়া নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য মীরজাফরের নিকট করুণ নিবেদন 
জাঁনাইলেন । মীরজাফর আবার কোরাণ-্পর্শ করিয়া নবাবকে অভয় দিলেন এবং 
বলিলেন “সন্ধ্যা আগত প্রায়-আজ আর যুদ্ধের সময় নাই। আপনি মোহন- 
লালকে ফিরিয়া! আমিতে আজ্ঞ! করুন। কাল গ্রাতে আমি সমস্ত সৈন্য লইয়া 
ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিব ।” নবাঁব মৌহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। 
মোহনলাল ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে "এখন 
ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। এখন ফিরিলেই সমস্ত সৈম্ত হতাশ 
হইয়। পলাইতে আরম্ভ করিবে ।” নবাবের তখন আর হিতাহিতজ্ঞান বা কোন 
রকম বুদ্ধি বিবেচন1 ছিল না। তিনি মীরজাফরের দিকে চাহিলেন। মীরজাফর 
বলিলেন, “আমি যাহা ভাল মনে করি তাহ! বলিয়াছি, এখন আপনার যেরূপ 
বিষেচন। হয় সেইরূপ করুন।” নির্বোধ নবাব মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার স্পঞ্ট 
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প্রমাণ পাইয়াও তাহার মতই গ্রহণ করিলেন, একমাত্র বিশ্বস্ত অন্ুচর মোহন: 
লালের উপদেশ গ্রাহ্থ করিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ মোহনলাঁলকে ফিরিবার 
আদেশ পাঠাইলেন। মোহনলাঁল অগত্যা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মোহনলালের 
কথাই ফলিল। নবাবের সৈন্যরা ভাবিল তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহারা 
চতুর্দিকে পলাইতে লাঁগিল। এই সংবাদ পাইয়! নবাব অবশিই সৈশ্গণকে যৃদ্ধ- 
ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন এবং ছুই হাজার অশ্বারোহী সহ নিজেও 
মুিদাবাঁদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার মীরজাফর তাহার বিরাট সৈন্যদল 
লইয়। ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোহনলাল ও সিনৃর্কে বেলা পাঁচট। পর্যন্ত 
যুদ্ধ করিলেন, তারপর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য নবাবের শিবির 
লুঠ করিল। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধে র্লাইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। এই যুদ্ধে 
ইংরেজদের ২৩জন মৈন্ত নিহত ও ৪৯জন্‌ আহত হুইয়াছিল। নবাবের ৫০* সৈন্ু 
হত হুইয়াছিল। 

পরদিন ( ২৪শে জুন ) দাঁউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীর জাফর '্লাইবের . সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব তীহাঁকে বাংলা» বিহার ও উড়িস্তার নবাব বলিয়া সংবর্ধনা 
করিলেন। মীরজাফর মুণিদাবাদ পৌছিয় শুনিলেন দিরাঁজ পলায়ন করিয়াছেন। 
অমনি চতুর্দিকে তাহার সন্ধানের ব্যবস্থা হইল। ২৬শে জুন মুণিদীবাদে মীরজাফরের 
অভিবেক হুইল। ২৯শে জুন ক্লাইভ ২০* ইউরোপীয়ান ও ৫০০ দেশীয় সৈন্য লইয়া 
বিজয়গর্বে মুণিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। ক্লাইভ লিখিয়াছেন যে এই উপলক্ষে বহু 
লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছা! করিলে শুধু লাঠি ও টিল দিয়াই 
ইউরোপীয় সৈন্ঘদের মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গালীরা তাহা করে নাই। 
কারণ তাহার! এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে-_ 

এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে। 
বাংলার সিংহামন শূন্য নাহি রবে। 

৩*শে জুন সিরাঁজউদ্দোল্লা রাজমহলের নিকট ধরা পড়িলেন। ২র! জুলাহি রাত্রে 
গোঁপনে তীহাঁকে মুশিদাবাদে আন! হইল। তীহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায় স্থির 
করিতে ন৷ পারিয়। মীরজাফর তাহাকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখিলেন। মীরন 
সেই রাঁন্রেই তাহাকে হত্যা করাইল। তীছার মৃতদেহ যখন হস্তিপৃষ্ঠে করিয়া 
পরদিন নগরের রাজপথে ঘোরাঁন হইল তখনও বাঙ্গালী দর্শকরা কোনরূপ উচ্ছাস 
প্রকাশ করে নাই। 
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৭। মীরজাফর 

২৯শে জুন প্রাতে ক্লাইব মুধিদাঁবাদে পৌছিলেন। সেইদিনই. সন্ধ্যার সময় 
দরবারে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব মীরজাফরক্লে মলনদে বলিতে অনুরোধ করিলেন। 
মীরজাফর ইতস্তত করায় ক্লাইব নিজে তাঁহার হাত ধরিয়া তাহাকে মসনদে 
বসাইলেন এবং বাংলা, বিহাঁর ও উড়ি্যার সুবাদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন । 
দিল্লীর বাদশীহও ইহা অস্থমোদন করিলেন। 

মীরজাফর ইংরেজদিগকে ঘে টাঁক1 দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দেখা গেল 
রাঁজকোঁষে তত টাক! নাই। জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় স্থির হইল ষে আপাতত 
দাবীর অর্ধেক টাকা দেওয়া হইবে । বাকী অর্ধেক তিন বছরে সমান কিস্তিতে শোধ 
দেওয়া হইবে । এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যে মীরজাফর 
ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ দুই কোটি পচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ 
কর্ষচারীকে আটা লক্ষ সত্তর হাঁজার টাঁক দিয়াছিলেন। ক্লাইবকে ব্যক্তিগতভাবে 
যে জমিদারী দেওয়া! হইয়াছিল তাহার বাধিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ 
টাকা। (৩রা জুলাই, ১৭৫৭) সামরিক বাগ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া 
প্রথম কিস্তির টাকা ছুইখশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওন! 
হইল। এ দিনই পিরাঁজউদ্দৌল্লার শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়৷ আর একদল লোক 
শোভাষাত্রা করিয়! নগর প্রদক্ষিণ করিল। 

তিন জন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই মীরজাফরকে নবাঁব বলিয়া মাঁনিয়! 
লইল। মেদিনীপুরের রাজা রামসিংহ দিরাজের অন্থগত ছিলেন। তিনি প্রথমে 
মীরজাফরের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই; কিন্তু শীত্রই আনুগত্য স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইলেন। পুণিয়ায় হাজীর আলী খ! নিজেকে স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন, কিন্তু নবাবের সৈম্ত তাহাকে পরাজিত করিল। পাটনার শাসনকর্তা 
রামনারায়ণ মীরজাফরের নবাবী স্বীকার না করায় তীঁহা'র বিরুদ্ধে নবাব স্বম্নং 
সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাপন্ন হওয়ায় নবাব 
তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না । রামনারায়ণকে তিনি পূর্ব পদেই বহাল 
রাঁখিলেন। মীরজাফর সংবাদ পাইলেন যে উল্লিখিত তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে 
ছিলেন রায়ছূর্ণত। কারণ ঘদিও তিনি রায়ছুর্ণতের সঙ্গে চক্রাত্ত করিয়াই 
সিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন তথাপি নবাব হইয়! তাহার সন্দেহ হইল থে 
ভবিষ্াতে অন্থান্ঠি হিন্দু ও ইংরেজের সাহায্যে রায়ছুর্লও তীহীর বিরুদ্ধে ফড়ঘন্ত্র কপ্দিতে 
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পারে। ছুতরা তিনি রায়ছু্ভকে হত্যা করার বাবস্থা করিলেন। রায় 
ছুরভিকেও ক্লাইব রক্ষা করিলেন। চতুর ক্লাইব জানিতেন যে মীরজাফর ইংরেজের- 
সহায়তায় নবাব হইলেও তিনি ইংরেজের কর্তৃত্ব ধর্ব করিতে চেষ্টা করিবেন। 
সুতরাং তিনিও রায়ছূর্লত, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া ম্বপক্ষীয় একটি দল' 
গাড়িতে চেষ্টা করিলেন । ক্লাইব মুপিঘাবাদ হইতে চলিয়া! গেলেই মীরজাফরের পুত্র 
মীরন রায়ছুর্লতকে দেওয়ানের পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া রাজবল্লভকে তাহার স্থানে; 
নিযুক্ত করিলেন। রায়ছুললভি কলিকাতায় ক্লাইবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

এই সমুদয় বিদ্রোহ থামিতে না থামিতেই মীরজাফরের নৈগ্দল বিস্োহ 
করিল। তাহাদ্দের অনেক দিনের বেতন বাকী ছিল স্থতরাং তাহারা পুনঃ পুনঃ 
ইহা! পরিশোধ করিবার জন্ত নবাবের নিকট আবেদন করিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া 
অনেক সৈন্ত বরখাস্ত করিলেন। ইহার ফলে সৈন্তের! তাহার প্রানাদ অবরোধ; 
করিল। নবাবের দুর্ব্যবহারে বিহারের ছুইজন জমিদার সুন্দর সিংহ ও বলবস্ত 
সিংহ বিদ্রোহ করিলেন। 

ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দিজ্ীর 
সাআাজ্য নামে মাত্র পর্যবদিত হইয়াছিল। দিল্লীর নামনর্বস্ব বাদশাহ দ্বিতীয় 
আলমগীর মাত্র দিল্লী ও তাহার চতুর্দিকের সামান্য ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেন কিন্তু 
গ্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাহার উজীরের হন্তে। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্বের জাছয়াপী মাসে; 
আফগান সুলতান আহমদ শাহ. আবদালী দিল্লী আক্রমণ করিলেন এবং উজীর 
গাজীউদ্দীন ইমাদূ-উল-মুল্ক্‌ আত্মসমর্পণ করিলেন। (জানুয়ারী, ১৭৫৭) আবদালী 
রুহেল1 নায়ক নাজীবউদ্দৌল্লাকে দিল্লীতে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া প্রস্থান 
করিলেন । পূর্বেই বল! হইয়াছে যে আবদালীর এই আক্রমণে ভীত হইয়াই 
সিরাজউদ্দৌল্ল! ইংরেজদিগের সহিত ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধি করিয়াছিলেন । 

আবদালীর প্রস্থানের পরই মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ করিল ( আগষ্ট, ১৭৫৭ ) 
এবং নাজীবউদ্দৌ্লাকে সরাইয়া! আবার গাজীউদ্দীনকে উজীর নিধুক্ত করিল। 
গাজীউদ্দীন বাদশাহ ও তাহার পুত্র ( বাঁদশাহজাদ] ) উভয়ের সঙ্গেই খুব ছুব্যবহার 
করিতেন। তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য বাদশাহজাদ! দিক্লী হইতে 
পলায়ন করিয়৷ নাঁজীবউদ্দৌল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (মে, ১৭৫৮) 
বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর তাহার পুত্রকে বাংলাঃ বিহার ও উড়িস্যার হুবাদার 
নিষুক্ত করিয়াছিলেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আত্যন্তরিক অসন্তোষ ও 
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বিস্রোহের গুযোগে অকর্মণ্য মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া বাংলার মসনদে 
বাদশীহজাদাকে বসাইবার জন্ম এলাহাবাদের হুবাদার মৃহম্মদ কুলী খান ও 
অঘোধ্যার নবাব শ্ুজ্াউদ্দৌন্লা বাদশাহজাদাকে সম্মুখে রাখিয়া বিহার আক্রমণ 
করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্বোক্ত বিহারের বিস্োহী জমিদার ছুইজনও তাহাদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন। 

এই আক্রমণের লংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কারণ তাহার 
সৈন্যের পূর্ব হইতেই বিস্রোহী ছিল। শাহুজাদার সংবাদ শুনিয়! জমিদারদের 
মধ্ো অনেকেই তাহার সঙ্গে যোগ দিতে মনস্থ করিল। নবাব অনন্যোঁপায় হইয়া 
মোনা-রূপার তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সৈম্ভগণের বাকী বেতন কতকট! 
শোঁধ করিলেন এবং ইংরেজ সৈন্যের সাহাধা প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদাও 
ক্লাইবের সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ উজীরের চাঁপে পড়িয়া 
শাহুজাদার পরিবর্তে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার অন্য সথবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং 
মীরজাফরকে আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বন্দী 
করেন। শাহজাদা পাটন! দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন ( মার্চ, ১৭৫৯ )। কিন্তু 
প্লাইবের হন্তে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শাহজাদা ইংরেজের নিকট কিছু 
অর্থ সাহাধ্য চাহিলেন। ক্লাইব তাহাকে দশছাজার টাক! দিলে তিনি বিহার ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন। দিলীর উজীর শাহজাদার পরাজয়ে খুসী হইয়া বাংলায় 
মীরজাফরের কর্তৃত্ব অস্থমোদন করিলেন এবং মীরজাফরের অস্থরোধে ক্লাইবকে 
একটি সম্মানস্থচক পদবী দিলেন। মীরজাফরও ক্লাইবকে এই পদের 
উপযুক্ত জায়গীর প্রদান করিলেন । 

এই যুদ্ধে মীরজাফরের পুত্র মীরন নবাব-সেনার নায়ক ছিলেন। মীরন' 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করায় তীহারা মীরনেকর' 
প্রস্থানের পরই কয়েকজন জমিদারের সঙ্গে একযোগে বিদ্রোহ কগিয়া শাহজাদাকে 
আবার বিহার আক্রমণের জন্ত আমন্ত্রণ করিলেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া! 
১৭৫৯ গ্রীষ্টান্বের অক্টোবর মাস্রে শেবভাগে শাহজাদা! আবার বিহার আক্রমণ 
করিবার উদ্দেস্টে যাত্রা করিলেন। শোন নদীর নিকট পৌছিয়! তিনি সংবাদ 
পাইলেন যে তীহার পিত! উজ্জীর কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। অমনি তিনি দ্বিতীয় 
শাহ আলম নামে নিজেকে সম্রাট বলিয়া! ঘোষণা করিলেন এবং অধোধ্যার নবাব 
শুজাউদ্দোন্জাকে উজীর নিযুক্ত কিলেন। তিনি অভিষেকের আমোদ-উত্মবে 
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ধু সময় কা্টাইলেন। এই অবসরে পাটনায় রামনারায়ণ হুর্গ রক্ষার বন্দোবস্ত 
শেষ করিলেন এবং ক্যাইলৌডের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য পাটনায় পে ছিল। 
ইংরেজ-সৈন্য পৌছিবার পূর্বেই রামনারায়ণ বাঁদশাহী ফৌজকে আক্রমণ করিয়া 
পরাস্ত হইলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৯ )। কিন্তু শাহ আলম পাটনার নিকট 
পৌঁছিলেও দুর্গ আক্রমণ করিতে ভরসা পাইলেন না এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী 
ক্যাইলোঁডের হন্তে পরাস্ত হইয়] তিনি বিহার সহরে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর 
শাহ আলম মুশিদাবাদ আক্রমণের জন্য কাঁমগার খানের অধীনস্থ একদল অশ্বারোহী 
সৈ্য লইয়া পাহাঁড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিষুপুর পৌঁছিলেন। 
এইখানে একদল মাঁরাঠা সৈন্য তীহার সঙ্গে যোগ দিল। এই সময় মীরজাফরের 
নরাবীর শেষ অবস্থা এবং বাংল! দেশেরও চরম ছুরবস্থা। সম্ভবত এই সকল 
সংবাদ শুনিয়াই শাহ আলম বাংল! দেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহার আশ পূর্ণ হইল না। ত্রীহার কতক সৈন্য দামোদর নদ পার 
হওয়ার পরই ইংরেজ সৈন্যের সহিত তাঁহাদের একটি খণ্ডযুদ্ধ হইল (৭ই 
এপ্রিল, ১৭৬০ )। শাহ আলম তখন তাড়াতাড়ি ফিরিয়া অরক্ষিত পাঁটন! 
দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন | কিন্তু ইংরেজ সৈন্য পাটনায় পৌঁছিলে (২৮ 
এপ্রিল, ১৭৬০ ) বাঁদশাহ পাঁটন! ত্যাগ করিয়া রানীসরাই নাঁমক স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। এখানে ফরাসী অধ্যক্ষ জ'যা ল সাহেব তাহার সহিত যোগ দিলেন? 
কিন্তু হাজীপুরে ইংরেজ সৈহ্য খাঁদিম হোসেনকে পরাজিত করিলে € ১৯ জুন ) 
বাদশাহ ভগ্রমনৌরথ হইয়া বিহার প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া যমুনা তীরে 
পৌছিলেন ( অগস্ট, ১৭৬* )। 

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের স্থযোগ লইয়। মারাঠা সেন্বানায়ক শিবভট্ট 
বৃহৎ একদল সৈম্তসহ কটক আক্রমণ করিলেন। ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্ের আরস্তে 
তিনি মেদিনীপুর অধিকার করিলেন। বীরভূমের জমিদারও তাহার সঙ্গে যোগ 
দিলেন। মীরজাফর তখন ইংরেজ সৈন্তের সাহাঁ্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ 
'সৈম্ঠ অগ্রসর হইব! মাত্র শিবভট বিনা যুদ্ধে বাংলা! দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন । 

এই লময়ে পুণিয়ার নায়েব নাজিম খাঁদিম হোসেন খানও বিদ্রোহী হইয়া শাহ 
আলমের সঙ্গে ফোগ দিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মীরন ও ক্যাইলোড 
শুই সেনাঁদল লইয়া তাহাকে বাধা দানের জন্ম অগ্রসর হইলেন। ১৬ই জুন 
'শ্বাদিম হোসেন খান পরাজিত হইয়! পলায়ন করিলেন এবং নবাবের সৈল্ত তাহার 
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স্শ্চান্ধাবন করিল। কিন্তু ওরা জুলাই অকম্থাৎ শিবিরে বগ্রাধাতে মীরনের 
মৃত্যু হওয়ায় নবাঁবসৈন্ত ফিরিয়া আসিল । : 

এইরূপে ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্ষে শাহ আলম ও পিবভট্রের আক্রমণ এবং খাঁদিম 
হোসেনের বিজ্রোহ বাংল! দেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্ত ইংরেজ 
সৈন্তের সহায়তায় মীরজাফর এই তিনটি বিপদ হইতেই উদ্ধার পাইলেন। 

কিন্ত অচিরেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ও ফরাঁসীদের ন্যায় 
ওলন্দাজরাও বাংলায় বাঁণিজ্য করিত এবং হুগনীর নিকটবর্তাঁ চু'চুড়ায় তাহাঁদের 
বাণিজ্য-কুৃঠি ছিল। মীর জাঁফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজদের, ক্ষমতাও 
প্রতিপত্তি বাঁড়িয়! যাওয়ায় ওলন্দাজেরা অত্যন্ত অসস্থষ্ট হইল এবং মীরজাফরকে 
নবাবের উপযুক্ত মর্যাদা দেখাইল না। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট 
জবাবদিহি করিলেন। কিন্তু তাহারা ত্রুটি স্বীকার না করিয়! লম্বা এক দাঁবী- 
দাওয়ার ফর্ট পেশ করিল । ক্লাইবের পরামর্শমত নবাব গলন্বাজদের বাণিজ্য 
বন্ধ করিবার পরওয়াঁনা বাহির করিবামাত্র ওলন্দাজরা মীরজাফরের প্রাপ্য 
সম্মান দিল। 

কিন্তু ইংরেজদের সহিত ওলন্দাজদের গোলমাল মিটিল না। একে তো 
ইংরেজরা বিনা শুক্কে বাণিজ্যের বিশেষ জুবিধা পাইত, তারপর 'মীরজাফরের 
নিকট হইতে তাহারা আরও কতকগুলি অধিকাঁর লাভ করিয়াছিল। ইহার 
বলে ওলন্দাজদের ঘত জাহাজ গঙ্গ! দিয়া যাইত, ইংরেজরা তাহা খানাতল্লামী 
করিত এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির. লোককে জাহাজের চালক 
(110) নিযুক্ত করিতে দিত না । ইহাঁর ফলে ওলন্দাজদের বাঁণিজ্য অনেক 
কমিয়! যাইতে.লাগিল। উপায়স্তর ন1 দেখিয়া ওলন্দীজর1 ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ 
কর! স্থির করিল এবং এই উদ্দেশ্টে তাহাদের শক্তির প্রধাঁন কেন্দ্র হইতে বনু 
সৈন্য আনাইবার ব্যবস্থা করিল। ১৭৫৯ শ্রীষ্টাবের অক্টোবর মাঁসে ইউরোগীয় ও 
মলয় সৈম্য বোঝাই ছয় সাতখানি জাহাজ গঙ্গায় পৌছিল। মীরজাফর তখন 
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ওলন্দাজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাঁড়াইবার 
প্রন্তাব করিলেন। ইংরেজরা] ইহাতে সম্মত. হইল না, কারণ ইউরোপে ইংরেজ ও 
ওলন্াাজদের মধ্যে পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতেছিল। তাহারা নবাবকে অনুরোধ 
করিল যেন তিনি ওলন্দাজদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধতা হইতে নিবৃত্ত করেন। 
গদহুসারে নবাব কলিকাত! হইতে মৃশিদাবাদে যাইবার পথে হুগলী ও চু'চুড়ার 
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মাঁধামাঝি এক জায়গায় দরবারের আয়োজন করিয়া ওলম্মাজদিগকে উপস্থিত 
হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের! নবাবকে বুঝাইতে চেষ্ট 
করিল যে ইংরেজরাই তাহার ছুর্বলতা৷ ও দেশের ছুর্দশার কারণ এবং তীহার অনুগ্রহ 
পাইলে ভাহাঁকে তাহার! এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। নবাবকে চুপ. 
করিয়। থাকিতে দেখিয়া তাহারা! ভরস! পাইল এবং প্রার্থনা] করিল ঘে নবাব 
তাহাদ্িগের সেনাদলকে আসিতে দিবেন এবং ইংরেজরা যাহাতে কোন বাঁধা না! 
দেয় তাহার ব্যবস্থ। করিবেন । নবাব ইহাতে আপত্তি করায় তাহারা বলিল যে 
সৈম্তবোঝাই, জাহাজগুলি শীঘ্রই ফেরৎ পাঠানো হুইবে। ইহাতে খুমী হইয়া 
নবাব তাহাদিগকে সংবর্ধন! করিলেন এবং তাহাদের বাণিজ্যের ছ্ছবিধা করিয়া! 
দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

কিন্তু নবাব চলিয়া যাইবার পরই ওলন্মাজরা এমন ভাব দেখাইল যে নবাক 
তাহাদিগকে সৈম্ধবোঝাই জাহাজ আনিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাহারা 
জাহাজগুলি আনিবার ও নৃতন সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাঁগিল। 

ইহাতে ইংরেজদের সন্দেহ হইল ষে নবাব তলে তলে ওলন্দাজদের সহায়তা 
করিতেছিলেন । অনেক ইংরেজের দু বিশ্বাস হুইল যে নবাবই গোপনে 
ওলন্দাজদের সঙ্গে যড়যন্ত্র করিয়া সৈন্স আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্লাইবও' 
নবাঁবকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন যে ওলন্দাজদের সহিত মিত্রতা করিলে ভবিষ্যতে 
তিমি মীরজাফরের সহিত কোন নন্বন্ধ রাখিবেন না। নবাব প্রতিবাদ করিয়! 
জানাইলেন যে ইংরেজের লহিত বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তত 
আছেন। ক্লাইব তাহাকে সসৈন্তে ইংরেজদিগ্নের সঙ্গে মিলিত হইবার আমন্ত্রণ' 
করিলেন। নবাব লিখিলেন যে কলিকাতা হুইতে মুশ্িদাবাদে যাতায়াতের ফলে 
তিনি বড় ক্লান্ত, সুতরাং নিজে না যাইয়া! পুত্রকে পাঠাইবেন। 

ইতিমধ্যে ওলন্দাজেরা৷ ইংরেজদের সাতখানি জাহাজ আটক করিল এবং 
ফলতায় নামিয়! ইংরেজের নিশান ছি'ড়িয়। ফেলিয়! ঘর বাড়ী জালাইয়! দিল।' 
ক্লাইব ভাবিলেন থে নবাবের সহায়তা ন! থাকিলে ওলন্দাজের৷ এতদূর লাহস' 
করিত না। সুতরাং তিনি নবাবকে লিখিলেন যে তাহার পুত্র বা সৈন্ত পাঠাইবার 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি সত্য সত্যই ইংরেজের বন্ধু হন তবে ওলম্দাজদিগের 
যে ভাবে যতদূর সম্ভব অনিষ্ট করিবেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণকে আদেশ 
দিলেন যেন ওলন্দাজদের পাটনার কুঠি অবরোধ কর! হয় এবং তাহাদের নানা” 
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ভাবে উৎপীড়ন কর! হয়। তাহার পরামর্শ্দাতাদ্দের অনেকেই তীছাকে ওলন্দাজ- 
দের বিরুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু মীরজাফর তাহাদের কথায় কর্ণপাডভ 
করিলেন না এবং হুগলীতে ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য ফৌজদ্বারের 
নিকট পরওয়ানা! পাঠাইলেন ৷ ইংরেজরা ওলন্দাজেদের বরাহনগরের কুঠি দখল 
করিলেন। তাহারা নবাবের নিকট নালিশ করিল, কিন্ত কোন ফল হইল না। 

*(২১শে নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীষ্টান) ওলন্দাজরা যুদ্ধের জন প্রস্বত হইল এবং ৭৯. 
ইউরোপীয় এবং প্রায় ৮** মলয় সৈন্য জাহাজ হইতে নামাইল। ক্লাইভ এই 
সংবাদ পাইয়! ফোর্ডের অধীনে একদল সৈম্ত পাঠাইলেন। চন্দননগর ও চু'চুড়ার 
মাঝামাঝি বেদারা নামক স্থানে ছুই দলে যুদ্ধ হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই 
ওলন্দাজের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়! বস্তুত ত্বীকার করিল (২৫শে নভেম্বর)। 

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মীরজাফর 
ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপনে বড়ঘন্ত্র করিয়াছিলেন। ইহার ম্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল 
ছুইটি। প্রথমত, মীরজাফরের সহায়তার ভরসা না থাকিলে তাহার! কখনও 
ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা! পাইত না--এবং ওলন্দাজ কোম্পানী তাহাদের 
কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্প্ইই এইরূপ মহায়তা পাওয়ার সম্ভাবন! জানাইয়া- 
ছিলেন । দ্বিতীয়ত, মীরজাফরের দরবারের একদল অমাত্য ষে ওলন্দাজদের সাহায্যে 
বাংলার ইংরেজদিগের প্রভাব খর্ব করিয়া নবাবের স্বাধীনভাবে রাজত্ব, 
করিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে যে মীরন, রামনারায়ণ 
গ্রভৃতিও ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। 

মীরজাফরের ত্বপক্ষেও দুইটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমত, সন্দেহ থাকিলেও 
ইংরেজর]1 মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নাই। পাইলে মীর- 
জাফরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অন্তযরূপ হইত। দ্বিতীয়ত ১৭৫৯ প্রীষ্টান্দের ২২শে 
অক্টোবর--অর্থাৎ সৈন্তবোঝাই ওলন্দাজ জাহাজগুলি বাংলাদেশে গৌছিবার পর-_ 
কলিকাতার কাঁউনদিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় চিঠিতে জানাইয়া, সঙ্গে 
সঙ্গে লিখিয়াছেন যে নবাব এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না এবং তিনি ইহাতে 
ওলন্দাজদের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । 

কোন কোন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে মীরজাফর মহারাজ! রাজল্লভের সাহাষে 
ওলম্মাজদিগের সহিত গোপনে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। অনেক ইংরেজের 
এরূপ ধারণাও ছিল যে মহারাজ! নন্মকুমারের চক্রান্তেই বর্ধমান, বীরভূম ও, 


১৮৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 
অগ্থান্ত স্থানের জমিদারগণ ও খাদিম হোঁপেন খান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং 
শাহজাদ! ও মারাঠা শিবভট্ট বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে 
অনেকের বিশ্বাস, এই সকলের মূল উদ্দেশ্ট ছিল ইংরেজদের অধীনতা৷ পাশ হইতে 
বাংলাদেশ মুক্ত করা এবং এইজন্য নন্দকুমার দ্বদেশভক্তরূপে সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। স্থতরাং নন্দকুমারের সম্বন্ধে ফেটুকু তথ্য জানিতে পার যাঁয় তাহার 
আলোচন প্রয়োজন । 

নন্দকুমার যে সিরাঁজউদ্দোল্লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদিগকে 
চন্দননগর অধিকার করিতে সাহাঁষ্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ক্ুতরাং সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর নন্বকুমার ইংরেজ ও মীরজীফর উভয়েরই 
প্রিয়পাত্র হইয়া নিজের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মীরজাফর যখন 
নিংহাননচ্যুত হইলেন তখন নন্দকুমার তাহার বিশেষ অস্তরঙ্গ ও বিশ্বীমভাজন 
হইলেন। ইংরেজ লেখকগণের মতে অতঃপর নন্দকুমার নানা উপায়ে ইংরেজ 
ক্কোম্পানীর অনিষ্টসাঁধনের চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট 
নন্দকুমারের বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি গোপনীয় পত্রের সাহায্যে শাহজাদা 
এবং পণ্ডিচেরীর .ফরামী কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজের বিরূদ্ধে তাহার চক্রান্তের 
বিষয় কাউনসিলের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী 
করিয়! রাখিলেন। কিন্তু ষে কোন উপায়েই হউক, নন্দকুমার ৪০ দিন পরে মুক্ত 
হইলেন। 

ইংরেজরা যখন মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মীরজাঁফরকে 
'আবার নবাব করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন মীরজাফর যে কয়েকটি শর্তে এই 
পদ গ্রহণে রাঁজী হইলেন তাহার একটি শর্ত এই যে নন্দকুমার তাহার দিওয়ান 
হইবেন এবং অনিচ্ছানত্বেও সেই সন্কটকালে ইংরেজের ইহাতে রাজী হইলেন। 

ইংরেজ লেখকেরা বলেন যে দিওয়ান হইবার পরও নন্দকুমার ইংরেজদের 
'বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । মীর কাশিমের সহিত তিনি এই বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন ষে তিনি ইংরেজ সৈনম্তের সমস্ত সংবাদ মীর কাশিমকে জানাইবেন-_ 
মীর কাশিম পুনরায় নবাব হইলে নন্দকুমাঁরকে দিওয়ানের পদ দিবেন। এতঘ্যতীত 
তিনি কাধীর রাজ! বলবস্ত সিংহকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে 
স্জাউদ্দৌল্লার সঙ্গে; যোঁগ দিবার জন্ত প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এই দুইটি 
কতিযোগ .সম্বন্ধে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট বহু অঙ্থপন্ধানের ফলে যে নমুদয় প্রমাণ 
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সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ 
থাকে না। ও 

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই থে তিনি শুঙ্জাউদ্দৌল্লাকে লিথিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি যদি ইংরেজদিগকে বাংল! দেশ হইতে তাড়াইতে পারেন, তৰে 
তিনি তাহাকে এক কোটি টাঁকা এবং বিহার প্রদেশ দিবেন। শুজাউদ্দৌল্স রাজী 
না হওয়ায় তিনি কয়েক লক্ষ টাকা সহ একজন উকীল পাঠাইয়াছিলেন এবং 
শুঙ্জাউদ্দোন্লা রাজী হইফ়্াছিলেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। তবে মীরজাফর ধে শুজাউদ্দোল্লাকে মীর কাখিমের পক্ষ 
ত্যাগ করাইয়া তাহার সঙ্গে যোগ দেওয়াইবার জন্য বনু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
কতকটা সফলও হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্ৃতর়াং নন্দ- 
কুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ মীরজাফরের আচরণ দ্বারা সমথিত হয় না। 
আর মীরজাফরের অজ্ঞাতসারে এবং বিন! সমর্থনে যে নন্দকুমার এক কোটি টাক! 
ও বিহাঁর প্রদেশ শুজাউদ্দোল্লাকে দিবার গ্রস্তাব করিবেন, ইহ! বিশ্বামযোগ্য নহে। 
পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরে মীরজাফরও ঘে ইংরেজদিগকে তাঁড়াইবার জন্য যড়যন্ত্ 
করিবেন, খুব খিশ্বস্ত গ্রমীণ না থাকিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। 

কলিকাতার ইংরেজ কাউনপিল কিন্ত এই সমস্ত অভিযোগের বিষয় বিবেচনা 
করিয়া ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে নন্দকৃমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় 
পাঠাইলেন। ভাহাঁকে তীহার নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী করিয়া রাখা হুইল 
এবং শাঁসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার কোন হাত রহিল না। কিছুদিন পরে 
তিনি আবার ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

নন্দকুমার ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য ষড়ঘন্ত্র করিয়াছিলেন--এই অভিযোগের 
সত্যতার উপর নির্ভর করিয়। বর্তমান :যুগে কেহ কেহ তাহাকে দেশপ্রেমিক 
বলিয়া! অভিহিত করেন এবং দশ বৎসর পরে ইংরেজ আদালতে তাহার প্রাণদণ্ড 
হইয়াছিল বলিয়! তাহাকে দেশের প্রথম শহীদ বলিয়! সম্মান দিয়! থাকেন। বলা বাহুল্য 
তাহার প্রাণদ্ড হইয়াছিল জাল করিবার অভিযোগে--ইংরেজকে তাড়াইবার 
প্রনঙ্গমাত্রও সেই বিচারের ময় কেহ উচ্চারণ করে নাই। তীহার প্রাণদও ন্তায় 
হইয়াছিল কি অন্তায় হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তাহার মৃত্যুর পর দেড়শত বৎসর পর্যস্ত 
রহ বিতর্ক হইয়াছে। এবং এখনও জন্দেহের যথেষ্ট অবনর আছে। কিন্ত, 
এই স্ুদীর্ঘকাঁল মধ্যে কেহ কল্পনাও করে নাই যে. তিনি দেশের জন্ত প্রাণ 
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দিয়াছিলেন। কারণ ইংরেজ তাড়াইবার অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা! বল! কঠিন 
এবং সত্য হইলেও তাহার উদ্দেশ্তট কী ছিল আজ তাহা জানিবার কোন উপায় 
নাই। তিনি স্বীয় প্রভূ সিরাঁজউদ্দোল্লার বিরুদ্ধে ইংরেজদের'সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া 
ছিলেন, তারপর মীরজাফরের ম্বপক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, 
এবং মীরজাফরের বিপক্ষে মীর কাণিমের সহিত বড়ধন্ত্র করিয়াছিলেন। অতএব 
স্বভাবতই তিনি যে স্বার্থ সাধনের জন্ত চক্রান্ত করিয়াছিলেন এরূপ অস্থমান কর? 
অসঙ্গত নহে। সুতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাহার চক্রাস্ত নিছক ন্বদেশপ্রেম 
অথবা নিজের স্থার্থসিদ্ধির উপায়মীত্র তাহা কেহই বলিতে পারে না এবং তিনি 
সত্যই ইংরেজকে তাড়াইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও নিশ্চিত 
করিয়া বল! যায় না। 

নবাব মীর জাফর, যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তীহার দেশদ্রোহিতার ফলেই যে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ 
ইংরেজের অধীন হইল এই অভিযোগ পুরাপুরি সত্য নহে। রাজ্য লাভের জন্য 
প্রভূর বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র_-ইহা তখন অনেকেই করিত। তাহার পূর্বে আলীব্ঘদা 
এবং তাহার পরে মীর কাশিম উভয়েই ইহা! করিয়াছিলেন। মীরজাফর যখন 
ইংরেজের সাহাষ্য লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করেন তখন তীহার পক্ষে ইহা কল্পন1 করাও 
খসভ্ভব ছিল যে ইহার ফলে ইংরেজর! বাংল! দেশের সর্বময় কর্তা হইবে। 
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মীরজাফরের অধোগ্যতা ও অকর্মণ্যতায় ইংরেজ কোম্পানী তাহার প্রতি 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট ছিলেন। তাহার পুত্র মীরন ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং 
ইংরেজেরা৷ ইহা! জানিত। কিন্তু মীরন কাধক্ষম এবং পিতার প্রধান পরামর্শদাত 
ছিলেন। নবাবের উপর তাহার প্রভাবও খুব বেশী ছিল। 'মকন্মাৎ বন্রাঘাতে 
মীরনের মৃত্যু হইল ( ওর! জুলাই, ১৭৬০ ) | ইংরেজরা এই ঘটনার স্থযোগ লইয়া 
নবাবের উপর তাহাদের আধিপত্য আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করিল। 

যদিও মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বহু অর্থ 
'দিয়াছিলেন_-তথাপি তাহাদের দাবী মিটিল না।' ওদিকে রাজকোষ শৃন্ত। হুতরাং 
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খীর জাফরের আর টাকা দিবার সাধ্য ছিল না। নৃতন ইংরেজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট 
প্রস্তাব করিলেন ষে চট্টগ্রাম জিল! কোম্পানীকে ইজারা দেওয়! হউক। কিন্তু মীর- 
জাফর ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নবাবের জামাত মীর কাঁশিমের হাঁতে 
অনেক টাঁকা ছিল, এবং খন মীরজাফরের সৈগ্যের! বিদ্রোহ করে তখন তিনিই 
টাক! দিয়! তাহা মিটাইয়। দ্েন। মীরনের মৃত্যুর পর নবাবের উত্তরাধিকারী 
কে হুইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে দুইজন প্রতি্বন্দী লাড়াইল। প্রথম মীরনের পুত্র । 
মীরনের দিওয়ান রাজবল্পভ খুব ধনী ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই ইংরেজের. বন্ধু 
ছিলেন। তিনি মীরনের পুত্রের পক্ষে থাকায় একদল ইংরেজ তাহাকে সমর্থন 
করিলেন। আর এক দল মীর কাশিমের দাবী সমর্থন করিলেন। রাজবন্ রত ও 
মীর কাশিম উভয়েই অর্থশালী ও ইংরেজের অনুগত ; স্থতরাং মীরজাফরের হাত 
হইতে প্রকৃত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ইহাদের যে কোন একজনের হাতে 
দেওয়] ইংরেজের প্রধান চেষ্টার বিষয় হইল। মীরজাফর প্রথমে মীরনের পুত্র 
এবং মীর কাশিম উভয়ের ত্বপক্ষেই মত দিলেন কিন্ত একজনকে মনোনীত 
করিতে ইতস্তত করিলেন--পরে যখন বুঝিলেন যে মীর কাশিম ও রাঁজবল্লভ 
দুইজনেই ইংরেজের অন্ুগৃহীত--তখন এই ছুইজনকেই বাদ দিয়া মীর্জা 
প্লাউদ নামক এক তৃতীয় ব্যক্তির হাতেই আপাতত সমস্ত ক্ষমতা দিতে মনস্থ 
করিলেন। 

১৭৬০ গ্রীষ্টাব্ের জুলাই মাসে ভ্যান্সিটার্ট ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতা 
প্রেসিডে্গীর গভর্ণর হুইয় আসিলেন। তিনি মীর কাঁশিমের পক্ষ লইলেন এবং 
কলিকাতার কাউনসিল তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার ভার গভর্ণরের উপরাঁদিলেন। 
মীর কাশিম বলিলেন যে নবাবের বর্তমান পরামর্শদাতাঁদিগকে সরহিয়া যদি তাহার 
উপর শাসনের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়। হয় তাহা হইলে তিনি কোম্পানীকে 
প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্তু বলগ্রয়োগ ভিন্ন নবাব কিছুতেই 
এই বন্দোবন্তে রাজী হইবেন ন1। অতঃপর ভ্যান্সিটার্ট ও মীর কাঁশিমের মধ্যে 
অনেক গোপন পরামর্শ চলিল। ইহার ফলে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই 
শর্তে এক সন্ধি হইল ষে, মীরজাঁফর নামে নবাঁব থাঁকিবেন--কিস্তু মীর কাঁশিম 
নায়েব হ্থবাদার হইবেন এবং শাঁলন সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাহার পুরাপুরি কর্তৃত্ব 
থাঁকিবে। ইংরেজরা গ্রয়োজন হইলে মীর কাশিমকে সৈন্য দিয়! সাঁহাষ্য করিবেন... 
এবং ইহার ব্যয় নির্বাহার্থে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলা 
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ইংরেজদিগকে জারা বন্দোবস্ত” করিয়া দিবেন । এ প্রাপ্য টাকা কিডিবগী, 
করিয়! শোধ দেওয়া হইবে। 

কণিকাতার কাউনদিল মীরজাফরকে এই সন্ধির শর্ত শ্বীকার করাইবার জন্' 
গভর্ণর ভ্যান্পিটার্ট ও দৈন্তাধ্ক্ষ ক্যাইলৌডকে একদল সৈম্তসহ মুশিদাবাদে 
পাঠাইলেন। পাছে নবাব কিছু সন্দেহ করেন, এইজন্ত গ্রকাশ্টে ঘোষণ! করা 
হইল যে এ সৈল্তাদল পাটনায় যাইতেছে, কারণ বাদশাহ শাহ আলম পুনরায় বিহার 
আক্রমণ করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা আছে। 

ইতিমধ্যে মীরজাফরের ছুরবস্থা চরমে পৌছিয়াছিল ( ১৪ই জুলাই, ১৭৬০)। 
তাহার সৈম্থদল আবার বিদ্রোহী হয়, কোষাধ্যক্ষ ও অন্তান্ত কর্মচারীদিগকে পাস্কী 
হইতে "জোর করিয়া নামাইয়া নানাবূপ লাঞ্ছনা করে, নবাবের প্রামাদ 
ঘেরাও করে, নবাঁবকে গালাগালি করে এবং তাহাদের প্রাপ্য টাকা ন1! দিলে 
নবাবকে মারিয়া ফেলিবে এইরূপ ভয় দেখায়। এই সঙ্কটের সময়েই মীর কাশিষ 
তিন লক্ষ টাক1 নগদ দিয়! এবং বাকী টাকার জামীন হইয়া! অনেক কষ্টে গোঁলমাল 
থামাইয়। দেন। পাটনাতেও সৈন্যরা বিদ্রোহী হইয়। রাজবল্পভকে নানারূপ লাঞ্ছন। 
করে, তাহার বাড়ী ঘেরাও করে এবং তাহার জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে। 
রাঁজকোধ শুন্ত থাকায় বাংলার নবাব সৈম্তদলকে বেতন দিতে পারেন নাই, 
সুতরাং বাংল! রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য কোন সৈম্তই ছিল না এবং দুর্বল ও সহায়" 
হীন নবাব পুত্তলিকার মত নিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল 
না। এদিকে তীহারই প্রদত্ত অর্থে পরিপুষ্ট ইংরেজ কোম্পানীর নিয়মিত বেতনভূক. 
সৈশ্ত সংখ্যা ছিল ১০০০ ইউরোপীয় এবং ৫*০* ভারতীয়। স্থতরাং ইংরেজ 
কোম্পানীকে বাধ! দিবার কোন সাধ্যই তাহার ছিল না। 
_. তথাপি ১৪ই অক্টোবর যখন ভ্যান্সিটার্ট মুর্শিদাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া মীর কাশিমের সহিত সদ্ধি অন্ধ্যায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন, 
মীরজাফর কিছুতেই স্নত হইলেন না। পাঁচদিন ধরিয়া! কথাবার্ত! চলিল-- 
ইংরেজ গভর্ণর মীরজাফরকে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার পরিণাম বর্ণন। করিয়া নানা 
রূপ ভয় দ্বেখাইলেন--কিস্ত কোন ফল হইল না। অবশেষে ২০শে অক্টোবর প্রাতঃ- 
কালে ক্যাইলোড ও মীর কাশিম একদল সৈন্ভ লইয়। মুপিদাবাদে নবাবের প্রাদাদের 
অভ্ন্তরে প্রবেশ করিয়া গভর্ণরের পত্র নবাবের নিকট পাঠাইলেন। ইহার সার মর্ম, 
এই ঃ “আপনার বর্তমান পরামর্শ দাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অচিরেই জাপনার.. 


নবাবী আমল ১৯৩ 


নিজের ও কোম্পানীর সর্বনাশ হইবে । ছুই তিনটি লোকের জন্য আমাদের উতভয্নের 
এইব্ূপ সর্বনাশ হইবে, ইহা! বাঞ্ছনীয় নহে। স্থতরাং আমি কর্নেল ক্যাইলোডকে 
পাঠাইতেছি -তিনি আপনার কুপরামর্শাতাদিগকে তাড়াইয়া৷ রাজ্য শাসনের, 
স্থবন্দোবস্ত করিবেন ।” ৰ 

নবাব এই চিঠি পাইয়। বিষম ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইলেন এবং ইংরেজকে বাধা 
দিবার সঙ্বল্প করিলেন। কিন্তু ঘণ্ট! ছুই পরেই নবাবের মাথ! ঠাণ্ডা হইল এবং 
তিনি মীর কাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন । তারপর তিনি 
ক্যাইলোডকে বলিলেন ষে তাঁহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব তাহার (ক্যাইলোডের ) 
হাতেই রহিল। ভ্যান্সিট।্ট বলিলেন যে শুধু তাহার জীবন কেন তিনি ইচ্ছ! 
করিলে তাহার রাজ্যও নিরাপদে রাখিতে পারেন, কারণ তীঁহাঁকে রাজাচ্যুত 
করিবার কোনরূপ অভিসদ্ধি তাহাদের নাই। মীরজাফর বলিলেন *আমার 
রাজ্যের সখ মিটিয়াছে। আর এখানে থাকিলে মীর কাশিমের হাতে আমার জীবন 
বিপন্ন হইবে, স্থতরাং কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিলে আমি স্থখে শান্তিতে 
থাকিতে পারিব।” ২২শে অক্টোবর মীরজাফর একদল ইংরেজ সৈন্য পরিবুত হইয়া 
কলিকাতা যাত্রা! করিলেন । মীর কাশিম বাংলার নবাব হইলেন। 

মীর কাশিম নবাব হইয়া! দেখিলেন ষে রাঁজকোষে মণিমরকতাদি ও নগদ মাত্র 
৪ কি ৫০ হাজার টাকা আছে। তিনি সব মণিরত্ব বিক্রয় করিলেন। ইহা. 
ছাড়া প্রায় তিন লাখ টাকার সোনা! ও রূপার তৈজনপত্র ছিল, এগুলি গালাইয় 
টাক। ও মোহর তৈরী হইল। কিন্তু ইংরেজকে ইহা! অপেক্ষা অনেক বেশী টাক! 
দিবার শর্ত ছিল-_ক্ৃতরাং তিনি তীহার ব্যক্তিগত তহবিল হুইতেও অনেক 
টাকা দিলেন। নবাবী পাইবার দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংরেজ সৈম্তের ব্য 
নির্বাহের জন্ত নগদ দশ লক্ষ টাক! দিলেন এবং মানিক এক লক্ষ টাকা কিস্তিতে 
আরও দশ লক্ষ টাঁক1 দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাঁটনার, ৫সম্তের জন্ত আরও 
পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হইল । স্থির শর্তমত বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই 
তিন জিলার রাজস্ব কোম্প।নীর হস্তগত হইল। ইহ! ছাড়া কোম্পানীর বড় বড় 
কর্মচারীকে টাক। দিতে হইল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট পাইলেন পাঁচ লক্ষ, ক্যাইলোড 
ঢুই লক্ষ, এবং আরও পাঁচজন পদান্থ্যায়ী মোটা টাঁক! পাইলেন । এই সাত জন 
কর্মচারী পাইলেন ১৭,৪৮১০০* এবং দৈগ্তদের জগ্য নগদ ১৫ লক্ষ লইয়া মোট: 
৩২,৪৮,০*০ টাকা মীর কাশিমকে দিতে হুইল । 


৩৩ 


+৯৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মীর কাঁশিমের সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা কউিনদিলের “বিশিষ্ট সমিতি? 
-সদস্তেরাই তখন কেবল তীহার সহিত গোপন বন্দোবস্তের কথ! জানিতেন। 
সুতরাং কাঁউনদিলের অপরাপর সদস্যের! টাকার ভাগ কিছুই পাইলেন না1। অতএব 
'তীহার! সাধারণ লোকের ন্তায় মীরজাফরকে অপসারণ করিয়া মীর কাশিমকে 
-নবাব কর! অত্যন্ত গছিত ও নিন্দনীয় কাজ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন । 

মসনদে-বপিধার জন্য মীর কাঁশিমকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল । সুতরাং 
“নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন । মীরজাফরের কয়েকজন অন্চর 
ভাহার অনুগ্রহে নিতান্ত নিয়শ্রেণীর ভৃত্য হইতে রাজস্বসংক্রাস্ত উচ্চ পদে নিযুক্ত 
“হইয়া বছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। মীর কাঁশিম ইহাদিগকে এবং ইহাদের অধীনস্থ 
কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদের যথাসর্বন্ব রাঁজ-সরকারে 
বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি প্রাক সকল কর্মচারীরই হিসাব-নিকাশ তলব 
করিলেন এবং ইহার ফলে বহু লোকের সর্বনাশ হইল । বহু অভিজাত সম্প্রদায়ের 
লৌক এমন কি আলীবর্দীর পরিবারবর্গও নান! কল্পিত মিথ্যা অপরাধের ফলে 
সর্বন্থ নবাবকে দিতে বাধ্য হইয়া পথের ফকীর হইলেন। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে 
অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া! মীর কাশিম রাজকোষ পরিপুষ্ট করিলেন 
'এবং ইংরেজের খণ অনেকট! পরিশোঁধ করিলেন। 

মীরজাফরের ছুর্বল শীসন বাদশাহজাদার বিহার আক্রমণ ও নবাবী পরিবর্তনের 
স্থযৌগ লইয়া অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন-_মীর কাঁশিম ইংরেজ সৈস্মের 
সাহাধ্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর 
হুইলেন। বীরভূমের জমিদার আসাদ জামান খা প্রায় বিশ হাজার পদাতিক ও 
পাঁচ হাজার ঘোঁড়নওয়ার লইয়া এক দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্ত 
অকম্মা আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া! বন্ঠতা স্বীকার করিলেন। 
বর্মানও সহজেই মীর কাঁশিমের পদানত হুইল। মুঙ্গেরের নিকটবর্তী করকপুরের 
রাজা বিদ্রোহী হইয়া মৃক্সেরের দিকে অগ্রসর হইয়াঁছিলেন কিন্তু ইংরেজ ও নবাবের 
লৈন্যেরা তাহাকে পরাজিত করিল। বীরভূম ও বর্ধমানের এই যুদ্ধে মীর কাশিম 
স্বয়ং সেনানায়ক ছিলেন। সুতরাং নবাবী সৈম্ব যে ইংরেজ সৈগ্ভের তুলনায় কত 
অপদার্থ ও অকর্মণ্য তাহ! তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এই উপলদ্ধির ফলে, এক 
সম্ভবতঃ ইংরেজদের সহিত নংঘর্ষের অবস্টন্তাবিতা বুঝিতে পাঁরিয়া' তিনি অবিলম্বে 
ছ্ঠাহার সেনাদল ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এরূপ 
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আমূল পরিবর্তন খুবই কষ্টকর ও সময়সাধ্য _স্থতরাং তীহার তিন বৎসর রাঁজ্য- 
কালের মধ্যে তিনি ঘষে কতকটা কৃতকার্ধ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার কৃতিত্বের 
পরিচয়। সম্ভবতঃ তাঁহার এই নৃতন সামরিক নীতি বথাসত্তব ইংরেজদিগের নিকট 
হইতে গোপন রাখার জন্ত তিনি মুশিদাবাদ হইতে মৃক্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করিলেন। নান! উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া! তিনি তাহার উদ্দেশ্তে ব্রতী 
হইলেন। মুঙ্গেরের পুরাতন ছুর্গ হুসংস্কত হইল। ইউরোপীয় দক্ষ শিল্লিগণের 
উপদেশে ও নির্দেশে কর্মকুশল দেশীয় শিল্পকাঁরগণ উৎকৃষ্ট কামান, বন্টুক, গুলি- 
গোলা, বারুদ প্রভৃতি সামরিক উপকরণ প্রস্তত করিতে লাগিল। উপযুক্ত নৈনিক 
ও কর্মচারীর অধীনে নবাবের সৈম্তরল ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইল। 
কলিকাতার বিখ্যাত আর্মীনী বণিক খোজ পিক্রুর ভ্রাত। গ্রেগরী মীর কাশিষের 
প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইল। চন্দ্রশেখর, উপন্তাসে গ্রেগরী বা গরগিন খা? 
গুরগন খা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গগরগিন খা” সেনাপতি হওয়ায় 
অনেক আর্মীনী নবাবের সৈন্তদলে ফোগদান করে এবং তিনি ভ্রাতা খোজ! পিক্রর 
লাছায্যে গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। 

নবাবের সৈগ্তদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়--অশ্বারোহী, পদাঁতিক ও গোলন্দাজ। 
প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুঘল সেনানাঁয়কগণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে 
আর্মানী, জার্মান, পতুগীজ ও ফরামী নায়কর্দের অধীনে পরিচালিত হুইভ 1 
ইহাদের মধ্যে আর্ম।নী মার্কার ও ফরাপী সমরু এই দুইজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাত 
করিয়াছিলেন। মার্কার ইউরোপে ুদ্ধবিস্তা শিক্ষা এবং হৃল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। সমরুর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড (৮/815: £২6191১810)। 
ইনি ফরাসী জাহাজের নাবিক হইয়! ভারতে আসেন এবং স্থম্নের (34006 
অথব! সোমার্প (3010618) নামে ফরাপী সৈশ্ঠদলে ভপ্তি হন। ইহা হইতেই সমরু 
নামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরাসী, অযোধ্যার সফদরজঙ্গ ও সিরাঁজ- 
উদ্দোন্লার অধীনে মেনানায়ক ছিলেন। ইহারা এবং আরো কয়েকজন দক্ষ 
সেনানায়ক মীর কাশিমের অধীনে ছিলেন। 

এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহায্যে মীর কাশিম বেতিয়া রাজ্য জয় করিয়া 
নেপাল রাঙ্গ্য আক্রমণ করিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও গুপ্ত আক্মণে 
বতিব্যন্ত হুইয়! তিনি ফিরিয়া আিতে বাধ্য হইলেন। ৃ 

১৭৬০ শ্রীষ্টান্ের আগষ্ট মাসে শাহ আলমের দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের 


১৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস: 


কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । এঁ বৎসরই বর্যাকাল শেষ হইলে শাহ আলম ফরানী 
সৈন্ত ও তাহাদের অধ্যক্ষ ল সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তৃতীয় বাঁর বিহার আক্রমণ 
করিলেন। ইংরেজ সৈগ্তাধ্যক্ষ কারন্যাঁক তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া (১৫ই 
জাঙ্ুয়ারী, ১৭৬১ ) ল ও ফরাসী সেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ আলম 
ইংরেজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলে কারন্তাক গয়ায় গিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়! পাটনাঁয় লইয়া আসেন। এই সময়ে 
বাংলার নৃতন নবাব মীর কাঁশিম বর্ধনে ও বীরভূমে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। 
তিনি পাটনাঁয় আসিয়া শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 

এ যুদ্ধ উপলক্ষে মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পাঁনীকে যুদ্ধের খরচ বাবদ তিন লক্ষ 
টাকা দেন। কর্নেল কূট এই সময়ে ইংরেজ সৈস্যাধ্যক্ষ হইয়া পাটনায় আসেন। 
ভীহার পরামর্শে নবাব শাহ আলমকে বারে! লক্ষ টাক! দেন। শাহ আলমের 
সহিত যুদ্ধে ইংরেজ দৈম্ত সম্ভবত একটিও মরে নাই, নবাঁবের সৈম্যকেই ইহার বেগ' 
সামলাইতে হইয়াছিল'"*এবং তাহার ফলে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় চারি 
শত। অথচ এই যুদ্ধের ফলে বাদশাহ শাহ আলম প্ররুত প্রস্তাবে ইংরেজদিগকেই 
বাংল! মূলুকের মালিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহাদের সহিতই তাঁহার সদ্ধির 
কথাবার্তা হয় এবং তিনি দিল্লীর সিংহানন দখল করিবার জন্য ইংরেজের সাহাষ্য 
প্রার্থনা করেন। ইংরেজরা তাহাকে বাদশাহের ন্তাষ্য প্রাপ্য সম্মান দিয়াছিল 
এবং সর্বপ্রকার মুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছিল। তাহার ব্যয়ের জন্য মাসিক 
এক লক্ষ টাঁক বরাদ্দ হইয়াছিল। অবস্তা এ সকল টাকাই মীর কাশিমকে দিতে 
হুইয়াঁছিল কিন্তু শাহ আলম মীর কাশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই বাঁংলার' 
স্থবাদারী দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজদিগকেই তাহার সাহায্যের 
জন্ত অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। ইংরেজরা এই স্থ্বাদারী লইতে চাহিল 
না এবং তাহাদের প্রস্তাব মতই তিনি মীর কাশিমকে বাংলার স্থবাদার বলিয়! 
স্বীকার করিলেন। ইংরেজ সেনানায়ক বিহারের সীমা! পর্যস্ত শাহ আলমের সঙ্গে 
গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শীহ আলম বলিলেন যে ইংরেজরা! প্রার্থনা করিলে তিনি 
তাহাদিগকে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার দিওয়ানী এবং বাণিজ্যের স্থবিধা দান কৰিয়া 
ফরমান দিবেন। জুতরাং মোটের উপর বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
অনেক বাড়িয়া গেল--এবং মীর কাশিমের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক কমিয়া 
গ্েল। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও শীত্্ই পাওয়া! গেল। 


মধাবী আমল ১৪৭ 


মীর কাঁশিমের বহু অর্থবায় হইয়াছিল। সুতরাং তিমি পাটন! ত্যাগ করিবার 
পূর্বে বিহারের নায়েব-সথবাদার রামনারায়ণের নিকট প্রাপ্য টাক| দাবী করিলেন ॥ 
শীরজাফরের আমলেও ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগৃহীত বামনারায়ণ নবাবকে 
বড় একটা গ্রাহ করিতেন না এবং তিন বদর যাবৎ তিনি নবাব সরকারের প্রাপ্য 
দেন নাই। মীর কাশিম পুনঃ পুনঃ হিসাব-নিকাশের দাবী করিলেও তিনি নান! 
অজুহাতে তাহ। স্থগিত রাখিলেন। পাটনার ইংরেজ কর্মচারীরাও নবাবকে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিতেন। নবাব রামনারায়ণ ও রাজবন্রভের অধীন ফৌজকে পাটনাস়্ 
নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্ত আহ্বান করিলে মেজর কারন্তাক ইহার 
বিরুদ্ধে কলিকাতা কাউনসিলে অভিঘোগ করিলেন। কলিকাতা! কাউনসিল 
কারম্তাককে জানাইগ্েন যে তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়! বামনারায়ণ ও 
রাজবল্ল কে ফৌজ নিয়া আসিবার আদেশ দেওয়া! মীর কাশিমের পক্ষে অত্যন্ত 
অসঙ্গত হইয়াছে । তাহার! কারন্তাককে আদেশ দিলেন তিনি যেন নবাবের সর্ব- 
প্রকার উৎপীড়ন হইতে রামনারায়ণের ধন-মাঁন-জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন । 

ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল কুট মীর কাঁশিমকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতেন । 
পাটনা শহরের দরজায় ইংরেজ সৈম্ত পাছার! দিত এবং কাহাকেও ঢুকিতে বা 
বাহিরে যাইতে দিত না। নবাব কর্নেলকে এই সৈন্ত সরাইতে বলিলে তিনি 
অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়। বলিলেন, “আবার বাদশাহ শাহ আলমকে বাংলায় 
লইয়া! আমিবেন।” বড় বড় পদে কাহাকে নিযুক্ত করিতে॥ হইবে সে বিষয়েও 
কর্নেল মীর কাশিমকে আদেশ পাঁঠাইতেন। এই সময় বর্ণনা করিয়া! মীর কাঁশিম্ 
কলিকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে (১৬ই জুন, ১৭৬১) পত্র লিখিয়া জানান যে 
কর্নেল পাটনায় পৌছিবার পর হইতেই নির্দেশ দিয়াছেন যে তিনি যাহা বলিবেন 
নবাবকে তাহাই করিতে হইবে । উপসংহারে মীর কাঁশিম লিখিলেন, “আমার 
ভয় ষে সিপাহীরা আমার জীবন বিপন্ন করিয়া তৃলিবে এবং আমার মান সম্মান 
সমন্তই নষ্ট করিবে। গত আট মাম যাবৎ আমার আহার নিজ্্া নাই বলিলেই 
হ্য়।" 

১৭ই জুন নবাব আর এক পত্রে লেখেন £ 

“কাল রাত 'ছ্‌পুরে মহারাজ! রামনারায়ণ কর্নেলকে খবর পাঠান যে আহি 
দুর্গ আক্রমণের জন্য সৈম্তদের জড় করিয়াছি । এই মিথ্যা সংবাদে বিচলিত 
হইয়! কর্নেল সৈম্ত সজ্জিত করেন। আজ সকালে মিঃ ওয়াস, জেনান! মহলের 


১৯৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নিকটে আমার খাঁস কামরায় ঢুকিয়া চীৎকার করিয়! বলিলেন, 'নবাব কোথায় 
কর্নেল কুট ক্রোধান্থিত হইয়া পিস্তল হাতে ঘোড়সওয়ার, পিওন, সিপাহী 
প্রভৃতি সন্ধে করিয়া আমার তাবুতে প্রবেশ করেন--তারপর ৩৫ জন ঘোর- 
লওয়ার এবং ২০০ নিপাহী লইয়! প্রাতি তাবুতে ঢুকিয়। নবাব কোথায়? বলিয়া! 
চীৎকার করিতে থাকেন। ইহাতে আমার কত দূর লাঞ্ছনা ও অপমান হইয়াছে 
এবং আমার শত্রু, মিত্র ও সৈম্তগণের চোখে আমি কত দূর হেয় হইয়াছি তাহা 
আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন ।” 

এই ত গেল নবাবের ব্যক্তিগত অপমান। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণের! 
ব্যবহারে তাহার প্রজাগণেরও দুর্দশার সীমা ছিল না। কোম্পানীর মোহরাক্কিত' 
শ্স্তক” দেখাইয়া! কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের সর্বত্র জলপথে ও স্থলপথে 
বিন! শুক বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে একদিকে রাজকোষের ক্ষতি হইত, 
অন্যদিকে দেশীয় বণিকগণকে শুষ্ধ দিতে হইত বলিয়া তাহার ইংরেজ বণিকদের. 
সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়িয়! দিতে বাধ্য 
হইত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারংবার এইরূপ বেআইনী কার্ষের তীব্র নিন্ব! 
করা সত্বেও ইংরেজ কর্মচারীর! ইহা! হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ এখানকার 
উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা এই প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তা ছাড়! গভর্ণর ও 
কাউনসিলের সদশ্যগণের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় 
কর! কেহই দুষণীয় মনে করিত না। 

শুক্ধের ব্যাপার ছাঁড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজার উপর নান! 
রকম উৎপীড়ন করিত। ঢাকার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ শ্রহটে 
একদল সিপাহী পাঠাইয়া সেখানকার একজন সন্তরাস্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন 
এবং স্থানীয় জমিদারকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়। গিয়! বন্দী করিয়াছিলেন ।, 
এইরূপ অত্যাচারের ফলে প্রজাগণ অনেক সময় গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইত। ইংরেজের সঙ্গে কলহ বা যুদ্ধের আশঙ্কায় অত্যাচারী ইংরেজ- 
কর্মচারীকে নিজে দণ্ড ন। দিয়! প্রজাদের ছুরবস্থ! সম্বন্ধে মীর কাশিম গভর্ণরের 
নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। ১৭৬২ স্্রীষটা্ধে ২৬শে মার্চ তারিখের চিঠির: 
অর্ন এই £ “কলিকাতা, কাশিমবাজার, পাঁটনা, ঢাক! গ্রভৃতি সকল কুঠির ইংরেজ 
অধ্যক্ষ তাহাদের গোমস্তা ও অন্তান্ত কর্মচারী সহ খাজান। আদায়কারী, জমিদার, 
তালুকদার প্রভৃতির মতন ব্যবহার করেন--আমার কর্মচারীদের কোন আমলই: 


নবাবী আমল ১৯৯ 
দেন না। প্রতি রিল ও পরগণায়, প্রতি গঞ্জে, গ্রামে কোম্পানীর গোমস্তা 


ও অন্তান্ত কর্মচারিগণ তেল, মাছ, খড়, বাশ, ধান, চাঁউল, সুপারি এবং অন্তান্ত 
ভ্রবোর ব্যবসা করে, এবং তাহারা কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া কোম্পানীর 
মতই নকল নুযোগ-ম্থবিধা আদায় করে।” অন্তান্ত পত্রে নবাব লেখেন যে 
“তাহারা বহু নৃতন কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যবসা উপলক্ষে প্রজাদের উপর বনু 
অত্যাচার করে। তাহারা জোর করিয়া মিকি দামে ভ্রব্য কেনে এবং আমার 
প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নান! অত্যাচার করে। কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া 
তাহার শুষ্ক দেয় না এবং ইহাতে আমার পঁচিশ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। 
ইহার ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা! ও বহু প্রজ। সর্বস্বাস্ত হইয়া! দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
যাইভেছে।” 

কয়েকজন ইংরেজও এইকূপ অত্যাচারের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন। বাখরগঞ্জ 
হইতে সার্জেন্ট ত্রেগো ১৭৬২ গ্রীষ্টান্ের ২৬শে মে গভর্ণর ভ্যানসিটার্টকে যে পত্র 
লেখেন তাহার মর্ম এই ঃ “এই স্থানটি বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে এ স্থানের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। একজন, 
ইংরেজ বেচাকেনার জন্ত একজন গোমস্তা পাঠাইলেন। নে অমনি প্রত্যেক 
লোককে তাহার দ্রব্য কিনিতে অথব৷ তাহার নিকট তাহাদের দ্রব্য বেচিতে 
বলে, ষর্দি কেহ অন্বীকার করে বা অশক্ত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত 
অথবা! কয়েদ কর! হয়। যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায় তাহার! নিজের! চালায় সেই সব 
ড্রব্য আর কেহ কেনাবেচ। করিতে পারিবে না, করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়া 
হুয়। ন্তাষ্য দামের চেয়ে জিনিষের দাম তাহারা অনেক কম করিয়া ধরে এবং 
অনেক সময় তাহাও দেয় না। যদি আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি, অমনি: 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এইরূপে বাঙালী গোমস্তার্দের অত্যাচারে, 
প্রতিদিন বহু লোক শহর ছাড়িয়া! পলাইতেছে। পূর্বে সরকারী কাছারীতে 
বিচার হইত কিন্ত এখন প্রতি গোমস্তাই বিচারক এবং তাহার বাড়ীই কাছারী। 
তাহার। জমিদারদেরও দণগ্ডবিধান করে এবং মিথ্যা অভিযোগ করিয়। তাহাদের: 
নিকট হুইতে টাক আদায় করে।” 

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে এপ্রিল ওয়ারেন হে্টিংদ এইসব অত্যাচারের কাহিনী 
গ্রভর্ণরকে জানান। ভিনি বলেন যে “কেবল কোম্পানীর গোমন্ত1 ও সিপাহী 
নহে, অন্ত লোকও সিপাহীর পোষাক পরিস়্! বা গোমস্ত। বলিয়া! পরিচয় দিয় সর্ব 


২০০ বাংল! দেশের.ইতিহাস 


লোফের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে। আমাদের আগে একদল সিপাহী যাইডেছিল, 
'ভাহাদের অত্যাচায়ের বিরুদ্ধ অনেকে আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। 
'আমাদের আসার সংবাদে শহর ও সরাই হইতে লোকের! পলাইয়াছে--দোকানীরা 
দোকান বন্ধ করিয়া সরিয়! পড়িয়াছে।” 

২৬শে মের পত্রে হেষ্টিংন লেখেন £ “সর্বত্র নবাবের কর্তৃত্ব প্রকাশ্তে অস্বীকৃত ও 
অপমানিত ) 'নবাবের কর্মচারীর! কারারুদ্ধ; নবাবের ছুর্গ আমাদের সিপাহী 
স্বার৷ আক্রান্ত ।” 

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট লিখিয়াছেন £ «আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেজ কর্ম- 
চারীদের সাবধান করিয়াছি ; কিন্তু অত্যাচীরের কোন উপশম ন1 হওয়ায় বোর্ডের 
সভায় ইহ! পেশ করিয়াছি । অথচ বোর্ডের সদস্তর। এ বিষয়ে কোন মনোযোগই 
দিলেন ন1। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস নবাব আমাদের সঙ্গে কলহ করার জন্যই 
এই সব মিথ্যা মংবাদ রটাইতেছেন। নবাবের অভিযোগে বিশ্বাম করি বলিয়া 
তাহারা আমাকে গালি দেন ও শক্র বলিয়া মনে করেন। যদিও প্রতিদিন 
অভিযোগের সংখ্যা বাঁড়িয়াই চলিতেছে, তথাপি প্রতিকার তো দুরের কথা, 
ইহার একটির সম্বন্ধেও কোন তস্ত হয় নাই।” 

নবাবের প্রধান অভিযোগ ছিল ইংরেজদর বে-মাইনী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে। 
বাদশাহের ফরমান অন্থসারে যে সকল দ্রব্য এদেশে জাহাজে আমদানী হয় অথবা 
এদেশ হইতে জাহাজে রপ্তানী হয়, কেবল সেই সকল ভ্রব্যই কোম্পানী বেচাকেন৷ 
করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত “দত্তক” দ্রেখাইলে তাহার উপর 
কোন শুন্ক ধার্য হইবে না। কিন্তু কেবল কোম্পানী নয়, তাহাদের ইংরেজ কর্ম- 
চারীরাও অন্ত সকল ভ্রব্য--লবণ, স্ত্পারি, তামাঁক প্রভৃতি--বাংল৷ দেশের মধ্যেই 
বেচাকেনা করিত এবং কোম্পানীর দম্তক দেখাইয়! কেহই শুক দিত ন1। 
লবণের গোল! হইতে সর্বত্র দেশী ব্যপারীদের সরাইয়া ইংরেজেরা প্রায় একচেটিয়! 
বাণিজ্য করিত এবং ইহাতে নবাবের প্রভূত লোঁকসান হইত। এতম্ব্যতীত 
ইংরেজ বণিকের সহিত নবাঁবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরেজরাই 
তাহার বিচার করিত। নবাব বা তাহার কর্ণচারীদিগকে কোন প্রকার 
হস্তক্ষেপ করিতে দিত ন1। সুতরাং যাঁহার। কোন অপরাধ করিত সেই অপরাধের 
বিচারের ভারও তাহাদের উপরেই ছিল।” গভর্ণর ভ্যান্ষিটার্ট নবাবের 
'*মভিযোগগুলি ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই হউক অথবা! মীর কাশিমের 


. মবাবী আমল ২? 


নিকট হইতে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন বলিয়াই হউক নবাবের পক্ষ লইয়! 
কাউনসিলের ইংরেজ সন্তদের সহিত অনেক লড়িয়াছিলেন এবং কিছু কিছু 
কৃতকার্ধও হইয়াছিলেন। রামনারায়ণকে ইংরেজ গতর্ণমেন্ট বরাবর নবাবের 
বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়াছিলেন কিন্তু নবাঁবের চিঠিতে উ্িখিত ১৬ই জুনের ঘটনার 
দুইদিন পরে কলিকাতার কমিটি র্যমনারায়ণকে পদচ্যুত করে এবং কর্ণেল কুট ও 
মেজর কারন্তাককে পাঁটন! হইতে স্থানাস্তরিত করে। আগস্ট মাঁসে পাঁটনায় নৃতন 
নায়েব-সথবাদার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ভ্যান্সিটার্টের 
. আদেশে রামনারায়ণকে নবাবের হন্তে অর্পণ কর! হয়্। নবাব তীহার নিকট 
হইতে যতদুর সম্ভব টাকা আদাঁয় করিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন। কেবল" 
মাত্র ইংরেজের অনুগ্রহের আশায় বা ভরসায় যাহার! স্বীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বীম- 
ঘাতকতা৷ করিয়াছিলেন, তাহাদের অনৃষ্টে ষে কত নিগ্রহ ও ছুঃখভোগ ছিল, মীর- 
জাফর, মীর কাঁশিম, রামনাঁরায়ণ প্রভৃতি তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্বন্ধে নবাব যে অভিযোগ করিতেন, 
ভ্যান্সিটার্ট তাহারও প্রতিকার করিতে যত্ববান হইলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টান্বের 
শেষভাগে তিনি নবাবের নৃতন রাজধানী মৃঙ্গেরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
এক নৃতন সদ্ধি করিলেন। স্থির হুইল যে ভবিষ্যতে ইংরেজর1 লবণের উপর 
শতকরা ৯ টাকা হারে শুন্ধ দিবে। এদেশীয় বণিকের1 শতকর] ৪* টাকা শু 
দিত। সৃতরাঁং নির্ধারিত শুন্ধ দিয়াও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকিত। কিন্ত 
এই সুবিধার পরিবর্তে সন্ধির আর একটি শর্তে স্থির হইল যে অতঃপর নবাবের 
কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক ব৷ তাহার গোমস্তার কোন বিবাদ বাধিলে 
নবাবের আদালতেই তাহার বিচার হুইবে। ভ্যান্সিটার্টের স্পষ্ট নিষেধ সত্বেও 
কলিকাতা কাউনসিল এই মীমাংস! গ্রহণ করিবার পুবেই নবাব তীহার কর্মচারী- 
দিগকে এই বিষয় জানাইলেন এবং তদনুরূপ শুষ্ক আদায় করিতে নির্দেশ দিলেন । 

শুফ ব্যাপার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়। ১৭৬৩ গ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারী মানে মীর কাশিম 
“গরগিন খা"র অধীনে এক সৈম্তদল নেপাল জয় করিবার জঙ্ক পাঠাইলেন। 
মকবনপুরের নিকটে এক যুদ্ধে নবাবসৈন্ত গুর্থাদিগকে পরাজিত করিয়া রাত্রে 
নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল। অকন্মাৎ গুর্থাদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়! পলাইল। 
নবাবের বহু সৈম্ভ নিহত হুইল এবং বহু অগ্র-শস্্র কামান-বন্দুক গর্থাদের হস্তগত 
হইল। 


২০২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


এদিকে ত্যান্সিটার্ট নবাবের সহিত নৃতন বন্দোবস্ত করায় ইংরেজ বণিকরা! 
ক্রুদ্ধ হইয়া! কলিকাতা বোর্ডের নিকট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল এবং বোর্ড 
এই নৃতন বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া দিল। ভ্যান্সিটার্ট বোর্ডের সবস্তিগকে স্মরণ 
করাইয়া দিলেন থে বাদশাহী ফরমানে এরূপ আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের অধিকার 
দেওয়া হয় নাই, এবং কোম্পানীর ইংলতীয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন 
ঘে লবণ, স্থপারি প্রভৃতি যে সমূদ্বয় দ্রব্যের বেচাকেনা বাংলাদেশের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ তাহার জন্য নির্ধারিত শুষ্ক দিতে হইবে--কারণ তাহ] না৷ হইলে নবাবের, 
রাজন্বের অনেক ক্ষতি হইবে । কিন্তু ইহা সত্বেও ইংরেজর! বহুদিন যাঁবৎ যে স্থবিধা 
ভোগ করিয়া! আসিতেছে, তাহ। ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না৷ এবং ভ্যান্সিটার্টের 
নৃতন বন্দোবস্ত কাউন্সিল নাকচ করিয়! দিলেন। অগত্য। ভ্যান্সিটার্ট নবাবকে 
লিখিলেন £ প্বাদশাহী ফরমাঁন এবং বাংলার নবাবদের সহিত সন্ধি অন্ুস।রে 
কোম্পানীর দম্তকের বলে বিন শুক্কে আভ্যন্তরিক ও বিদেশীয় বাণিজ্য করিবার, 
সম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ বণিকদের আছে। স্থতরাং ইংরেজ বণিকের৷ এই 
অধিকারের জোরে পূর্বের ন্তায় বিন! শুক্কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল দ্রব্যের 
ব্যবসায় করিতে পারে ও করিবে। তবে প্রাচীন প্রথ! অন্থ্সাঁরে লবণের উপরে 
শতকরা আড়াই টাকা লিটা রন কেবল দুইটি কুঠিতে তামাকের, 
উপর স্্ধ দিবে।” 

কলিকাতা! কাউন্সিলের এই নূতন দাত প্রচারিত হইবার পূর্বেই পাটনায় 
নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক সংঘর্ষ হইল। নবাবের, 
সহিত ভ্যান্সিটার্টের ষে নৃতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল তদহুসারে নবাবের কর্মচারীরা 
ইংরেজ বণিকের নিকট শুষ্ক দাবী করে। এলিন ইহাতে ক্তুদ্ধ হইয়া নবাবের কর্ম- 
চারীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত পাঠান এবং তাহাদের অধ্যক্ষ আকবর আলী খানকে, 
বন্দী করিয়। পাটনায় লইয়া আসেন। নিজের চোখের উপর এই রকম অত্যাচারে 
নবাব ক্রোধে ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়া তাহার কর্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্ত €** 
ঘোড়সওয়ার পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত কর্মচারীকে ন! পাইয়। এলিসের গ্রহরীদের 
আক্রমণ করিল। চারিজন প্রহরী হত হুইল এবং নবাবের সৈম্ত এলিসের অবশিষ্ট 
প্রহরী ও গোমস্তাদের বন্দী করিয়া আনিল। নবাব তাহাদিগকে ভৎগনা করিয়া 
ছাড়িয়া দিলেন। কলিকাতার কাউনদিল ভ্যান্সিটার্টের সহিত নবাবের নৃতন 
বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া! দেওয়ায় ভবিষ্ততে এইরূপ গোলযোগ বন্ধ করিবার 


নবাবী আমল ২ 


অভিপ্রায়ে নবাব সমস্ত জিনিষের উপরই শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন €১৭ই মার্চ, 
১৭৬৩ )। গভর্ণরকে লিখিলেন, “তাহার আর রাজত্ব করিবার সখ নাই 3 স্থৃতরাং 
তীহাকে রেহাই দিয়! ইংরেজের! যেন অন্ত নবাব নিযুক্ত করে। 

সমস্ত শুক তুলিয়! দেওয়ায় বাংলার রাজত্ব অর্ধেক কমিয়া গেল। অত্যাচার, 
অপমান ও অরাজকতা! নিবারণের জন্ত নবাব এ ক্ষতিও সহ করিতে প্রস্তর 
হুইলেন। কিন্তু কলিকাত! কাউনসিলের অধিকাংশ নশ্ত নবাবের প্রস্তাবে অমত 
করিলেন। তাহারা বলিলেন ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের নিকট হইতেই: 
শুদ্ধ আদায় করিতে হইবে--কাঁরণ তাহা ন1 হইলে ইংরেজ বণিকদ্দের অতিরিক্ত 
মুনাফা বন্ধ হয়। 

ইংরেজ এঁতিহাঁসিক মিল লিথিয়াছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মান্য যে কতদূর 

ন্তায়-অগ্যায় বিচাররহিত ০০০০০৪০৪৪ ইহা তাহার একটি চরম 
ৃষ্টাস্ত । 

এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হুইয়া কলিকাতা কাউন্সিল মুঙ্গেরে নবাবের নিকট 
আযামিয়ট ও হে নামক ছুই সাহেবকে পাঠাইয়! নিয়্লিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত 
করিলেন। 

১। নবাব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নৃতন বন্দোবস্ত অস্থসাঁরে নবাবের কর্মচাঁরী- 
দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহ৷ প্রত্যাহার করা এবং ইহার জন্; 
ইংরেজদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ কর1। 

২। শুষ্ক রহিত করিবার আদেশ প্রত্যাহার কর1। 

৩। নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিকদের বা তাহাদের গোমস্তার 
এবং কোম্পানীর কণ্চারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানীর কুঠির, 
ইংরেজ অধ্যক্ষের হস্তেই তাহার বিচারের ভার দেওয়া । 

৪| বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা! ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান, 
ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ হবত্ব বা জায়গীর দেওয়া। 

৫। দেশীয় মহাজনের যাহাতে কোম্পানীর টাক1 বিনা বাটায় গ্রহণ করে 
এবং কোম্পানী যাহাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশালে তিন লক্ষ টাক তৈরী 
করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। 

৬। নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি ( 7২৫৪৫০৪০$ ) রাখ! । 

নবাব ত্িতীয় ও তৃতীয় শর্তে রাজী হইলেন না! । তিনি বলিলেন, «ইংরেজরা; 


“২৯৪. বাংল। দেশের ইতিহাস 


বৃহ সন্ধি করিয়াছে এবং তাহ! অবিলঘ্ে ভঙ্গ করিয়াছে--আমি কোন সন্ধি ভক্ 
-করি নাই। সুতরাং'মৃতন সদ্ধির কোন অর্থ হয় না।” তারপর একখানি লাদা 
কাগজ তাহাদের হাতে দিয়! বলিলেন, “তোমাদের যাহা ইচ্ছা ইহাতে লিখি 
'দ্াও, আমি সই করিব-.কিস্তু আমার কেবল একটি দাবী--তাহা এই যে দেশের 
যেখানে যত ইংরেজ সৈম্ভ আছে তাহাদিগকে সরাইয়! নিবে |” 

নবাব বুঝিতে পারিলেন যে শীত্রই ইংরেজদের লহিত তাহার যুদ্ধ বাধিবে। 
স্থৃতরাং কলিকাতা৷ হইতে যে কয়েকখানা ইংরেজের নৌকা অস্ত্র বোঝাই করিয়! 
“পাটনায় পাঠান হইয়াছিল, তিনি সেগুলি আটক করিলেন এবং বলিলেন, পান! 
হইতে ইংরেজ সৈন্ত না সরাইলে তিনি এ নৌকাগুলি ছাঁড়িবেন না। কিন্তু যখন 
“তিনি গুনিলেন যে এলিস পাটন হুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে তখন তিনি 
নৌকাগুলি ছাঁড়িয়া দিলেন এবং & তারিখেই (২২ জুন) গভর্ণরকে এলিমের গোপন 
ব্যবস্থার খবর দিয়া লিখিলেন : “আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে অনুরোধ করিয়াছি, 
আবারও করিতেছি--আপনি আমাকে রেহাই দিয়া অন্ত নবাঁব নিযুক্ত করুন ।” 

নবাব নৃতন লদ্ধির শর্ত না মানায় আযামিয়ট ও হে নবাবের রাজধানী মুক্ধের 
ত্যাগ করিলেন। ২৪ শে জুন রাত্রে এলিস পাঁটনা আক্রমণ করিলেন। নবাবের 
সৈম্তেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল--অতফ্িত আক্রমণে তাহার! বিপর্যস্ত হইল--এবং 
এলিস পাটনা দুর্গ জয় করিতে না পারিলেও পাঁটনা নগরী অধিকার করিলেন। 
বহু লুঃন ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। এবারে মীর কাশিমের ধের্ষের বাঁধ 
ভাঙ্গিল। তিনি পাটিন! পুনরায় অধিকারের জন্য মার্কারের অধীনে একদল সৈম্ত 
পাঠাইলেন। তাহার! পাঁটনা। নগরী অধিকার করিয়া ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করিল। 
'ইংরেজের আত্মসমর্পণ করিল এবং এলিন ও আরও অনেকে বন্দী হইল । 

নবাব এলিসের আকম্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানাইলেন এবং 
ক্ষতি পূরণের দাবী করিলেন। আযামিয়ট সাহেব মীর কাঁশিমের নিকট দৌত্যকার্ষে 
বিফল হুইয়1্মারও কয়েকজন ইংরেজ সহ মুঙ্গের হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা 
.করিয়াছিলেন। মীর কাশিম পাটনার সংবাদ পাইয়া মুশিদাবাদে আদেশ পাঠাইলেন 
ষে আ্যামিয়টের নৌকা! ধেন আটক কর! হয় । তাহাকে হত্যা করিবার কোন আদেশ 
“ছিল ন! কিন্তু আমিয়ট নবাবের আদেশ সত্বেও নৌকা হইতে নামিতে অথবা 
আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হইলেন না৷ এবং নবাবের যে সমুদয় নৌক1 তাহাকে 
শ্বরিতে আসিয়াছিল, ইংরেজ সৈগ্কে তাহাদের উপর গুলি বর্ণ করিতে আদেশ 
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দিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাব সৈম্ত আ্যামিয়টের নৌকাগুলি দখল করিল ।' 


ইংরেজ পক্ষের একজন হাঁবিলদাঁর ও ছই এক জন সিপাহী পলাইল--বাঁকী সকলেই 
হত বা বন্দী হইল। আ্যামিয়টও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । এই ঘটন! পৈশাচিক 
হত্যাকাণ্ড বলিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাসে বণিত হয়--কিস্ত আামিয়টের আদেশে 
নবাবের নৌকাসমূহের বিরুদ্ধে গুলি ছোড়ার ফলেই ষে এই দূর্ধটন! হয়, কোন 
কোন ইংরেজ লেখকও তাহা! হ্বীকার করিয়াছেন। 

পাটনায় এলিস্‌ ও অন্তান্ত ইংরেজদ্গকে বন্দী করায় কলিকাতার কাঁউনসিল 
মীর কাশিমের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তারপর ওর! জুলাই 
আযামিয়টের নিধন-সংবাদে তাহারা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন 
এবং মীরজাফরকে পুরায় বাংলার নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠ/ করিলেন। ইংরেজেরা এ 
দুই ঘটনার অনেক পূর্বেই মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন। 
এপ্রিল মাসের'মাঝামাঝি কলিকাতার কাউনপিলে যুদ্ধ বাধিলে কোন্‌ সেনানায়ক 
কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইবেন তাহ! নির্ণাত হইয়াছিল এবং ১৮ই জুন যুদ্ধের ব্যবস্থা 
আরও অগ্রসর হইয়াছিল। 

মীর কাশিম ষে যুদ্ধের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কথা বলা যায়, 
না। ইহার সম্ভীবনায়ই তিনি একদল* সৈম্য ইউরোপীক্ প্রথায় শিক্ষিত করিয়1-. 
ছিলেন। তাহার দৈন্য সংখ্যা ৫* হাজারের অধিক ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর 
আ্যাভাম্স্‌ চারি হাজার সিপাহী ও সহম্রাধিক ইউরোপীয় পৈন্য লইয়া তাঁহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন ( জুলাই, ১৭৬৩ )। 

মীর কাশিম মুণিদাবাদ রক্ষার জন্ত বিশ্বাসী নায়কদের অধীনে বছুনংখ্যক সৈল্ত 
সেখানে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ 
করার আদেশ দিলেন। কাশিমবাজার সহজেই অধিকৃত হইল এবং বন্দী ইংরেজগণ. 
মু্গেরে প্রেরিত হইয়া'তথা হইতে পাটনাতে নীত হইলেন। 

নবাবী টসন্তের সেনাপতি তকী খানের মহিত মুশিদাঁবাদের নায়েব নবাব সৈয়দ 
মুহম্মদ খানের সন্ভাব'ছিল না-_সৈয়দ মুহম্মদ তকী খানকে প্রতিপদে বাঁধা দিতে. 
লাঁগিলেন- এবং মুঙ্গের হইতে যে তিন দল সৈন্ত তকী খানের সহিত যোগ দিতে: 
আসিয়াছিল, তাহাদের নায়কগণকে কুপরামর্শ দিয়া তকী খানের শিবির হইতে 
দূরে রাখিলেন। অজয় নদের তীরে নবাবী সৈন্তের এই দলের সহিত একদল ইংরেজ 
সৈন্বের যুদ্ধ হইল। নবাব-পৈন্তের সহিত কামান ছিল না--ইংরেজ সৈন্যের, 
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কামানের গোলায় তাহারা বিধ্বস্ত হইল। তথাপি নবাবসৈস্ত অতুল সাহনে. চারি 
ক্বপ্টাকাল যুদ্ধ করিল। কিন্তু অবশেষে যৃদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। 

বিজনী ইংরেজ সৈন্ত কলিকাতা হইতে আগত মেজর জআ্যাডাম্দের সৈম্তের 
সহিত যোগ দিল। ইহার ছুই তিন দিন পরে ১৯শে জুলাই তকী খানের সহিত 
কাটোয়ার সন্সিকটে ইংরেজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তকী খান অশেষ বীরত্ব ও 
সাহসের পরিচয় দেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তকী খান আহত হইলেন এবং তীহার 
অশ্ব নিহত হইল। তকী খান আর একটি অশ্বে চড়িয়া ভীমবেগে ইংরেজ সৈন্য 
আক্রমণ করিলেন । এই সময় আর একটি গুলি তাহার স্বন্ধদেশ বিদীর্ঘ করিল। 
ক্ষতস্থানের রক্ত কাপড়ে টাকিয়া অন্ুচরগণের নিষেধ ন! শুনিয়া তকী খান 
পলায়নপর ইংরেজদিগকে অন্ুমরণ করিয়া একটি নদীর খাতের কাছে পৌঁছিলেন। 
'সেথানে ঝোপের আড়ালে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য লুকাইয়া ছিল। তাঁহাদেরই 
একজন তকী থাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছু ডিিল--তকী খানের মৃত্যু হইল। অমনি 
তাঁহার দৈম্যরল ইতস্তত পলাঁইতে লাগিল। মুঙ্গের হইতে যে তিন দল সৈন্য 
'আসিয়াছিল তাহারা যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিল। 
তাহারাঁও এবারে পলায়ন করিল। ইংরেজের! কাটোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। 

এই যুদ্ধে নবাব-দৈম্তের পরাজয় হইলেও তকী খান যে সাহস, সমরকৌশল ও 
প্রতৃতক্তি দেখাইয়াছেন তাঁহ! এ যুগে সত্য সত্যই দুর্লভ ছিল। মুঙ্গের হইভে 
আগত সেনাদলের নায়কের যদি তাহার সহায়তা করিতেন তবে যুদ্ধের ফল 
অন্তর্ূপ হইত। তাহাদের সহিত তুলন! করিলে তকী খানের বীরত্ব ও চরিত্র 
আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ছুঃখের বিষয় সাহিত্য-সম্রাট বদ্ধিমচন্ত্র চন্দ্রশেখর 
উপন্তাসে তকী খানের একটি অতি জঘন্য চিত্র আকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক 
ও অনৈতিহাসিক। এই বীরের ললাটে যে কলঙ্ক কালিম! বস্কিমচন্ত্র লেপিয়া 
'দিয়াছেন ভাহ। কথঞ্চিং দুর করিবার জন্যই তকী খানের কাহিনী সবিষ্তারে 
বিবৃত হুইল । 

কাটোয়ার যৃদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয় ইংরেজ সৈন্ত মুশিদাবাদের দিকে অগ্রসর 
হইল। মুপিদাবাদ রক্ষার জন্ত যথেষ্ট সৈন্ত ছিলঃ কিন্তু অযোগ্য ও অপদার্থ 
নায়েব-নবাব সৈয়দ মৃহন্মদ মুন্েরে পলায়ন করিলেন। এক রকম বিনা যুদ্ধেই 
মুশিদাবাদ ইংরেজের হস্তগত হইল। মুণ্িদাবাঁদের অধিবাসীরা--বিশেষত হিন্দুগণ 
মীর কাঁশিমের হস্তে উৎ্পীড়িত হুইয়াছিলেন। জগৎশেঠ, মহারাজা! রাজবন্্ত 
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প্রভৃতি সন্াস্ত হিন্দুগণকে মীর কাশিম মুদ্বেরে কারারুদ্ধ করিয়া রাঁখিয়াছিলেন, 
কারণ তাহার যনে সন্দেহ হইয়াছিল যে ইহার! ইংরেজের পক্ষতৃক্ত । স্থতরাং 
মুশিদাবাদে মীরজাফর ও ইংরেজ সৈচ্ক বিপুল সংবর্ধনা পাইলেন । 

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের বহু লোকক্ষয় হুইয়াছিল-_হৃতরাং তাহার! ছুই 
পণ্টন নৃতন সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হুইলেন। গিরিয়ার প্রান্তরে 
ছুই দলে যুদ্ধ হইল (২রা আগষ্ট )। আপাছুক্লা ও মীর বদরুদ্দীন প্রভৃতি মীর 
কাঁশিমের কয়েকজন সেনানায়ক অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। মীর বদরুদ্দীন 
ইংরেজ সৈন্যের বামপার্্ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন ; এবং তখন ইংরেজ সৈম্ত 
জলে বাঁপ দিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে ইংরেজ নৈগ্যের দক্ষিণ পার্থ আক্রমণ 
করিলেই জয় হ্বনিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই বদরুদ্দীন আহত হওয়ায় 
তাহার দৈম্যাদের অগ্রগতি থামিয়া গেল। এই অবসরে মেজর আ্যাডাম্স্‌ প্রবল- 
বেগে আক্রমণ করায় নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলায়ন করিল। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, নবাবসৈন্তের ছুই প্রধান নাঁয়ক সমরু ও মার্কার এ যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত থাকিয়াঁও যুদ্ধে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অনেকে মনে 
করেন তাহারা নবাবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন কিন্তা'এ সম্বন্ধে স্পষ্ট 
কোন প্রমাণ নাই । 

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত নবাবসৈম্ত কিছুদূর উত্তরে উধুয়ানাঁলার ছুর্গে আশ্রয় 
লইল। ইহার একধারে ভাগীরখী ও অপর পাঁশে উধুয়া নামক নালা এবং 
ইছারই মধ্য দিয়া মুশিদাবাঁদ হইতে পাটিন। যাইবার বাঁদশাহী রাজপথ। রাজপথের 
পার্খ্দেশেই গভীর জলগণ্ড এবং তাহার পাশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা ক্রমশ 
বিস্তারিত হইতে হইতে উত্তরাতিমুখে চলিয়া গিয়াছে । এই ছুর্তেদ্য গিরিসন্কটে 
একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। মীর কাশিম নৃতন ছূর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তছ্পরি সারি 
সারি কামান সাজাইয়াছিলেন। এই প্রাচীর এত হ্থদৃঢ় ছিল যে দীর্ঘকাল 
গোলাবর্ষণেও তাহা ভয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বহু সংখ্যক নবাবী সৈল্ত 
এই ছুর্গরক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছিল। 

ইংরেজরা বহু গোলাবর্ষণ করিয়াও যখন ছুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিতে পারিল না তখন 
নবাবসৈচ্যের ধারণা হুইল যে এই ছূর্গ জয় করা ইংরেজের সাধ্য নহে। এইজন্য 
তাহার! আর পূর্বের স্তায় সতর্কতার সহিত ছূর্গ পাহারা দিত না এবং নৃত্যঙ্গীতে 
চিত বিনোদন করিত । এই সময়ে এক বিশ্বাসঘাতক নবাবী সৈনিক ছূর্গ হইতে 
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গোপনে রাত্রিতে পলায়ন করিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইল। সে ইংরেজ 
দেনাঁপতিকে জানাইল যে জলগণ্ডের এমন একটি অগভীর স্থান আছে, যেখানে 
ইাটিয়৷ পার হওয় যায়। সেই রান্ত্রিতেই ইংরেজ সেন! অস্ত্রশস্ত্র মাথায় করিয়া 
নিঃশব্দে এ স্বল্প গভীর স্থানে জলগণ্ড পার হুইয়! দুর্গমূলে সমবেত হইল। নিদ্রাম্ 
গ্রহরীধিগকে হত্যা করিয়া কয়েকজন ইংরেজ সৈনিক প্রাচীর বাহিয়া দুর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিল এবং ছুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। অমনি বহু ইংরেজ দৈন্য ছুর্গের ভিতরে 
প্রবেশ করিল; তখন নিদ্রিত নবাবী নৈম্ত অতফিত আব্রমণে বিভ্রান্ত হইয়! পলায়ন 
করিতে লাগিল। নবাবের সেনানায়কগণ পলায়নের পথরোধ করিয়া ঘোষণ। 
করিলেন, যে পলায়ন করিবে তাহাকেই গুলি করা হইবে । নিজ পক্ষের গুলি 
বর্ষণে বহু নবাব সৈম্ত নিহত হুইল, তথাপি তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিবার জন্ত অগ্রসর হইল না। আরাটুন, মার্কাট ও গরগিন খ বিনাযুদ্ধে দুর্গ 
সমর্পণ করিয়া প্রুলায়ন করিলেন। এই্রূপে ৪০১,৯০০ সৈন্য ও শতাধিক কামান 
দ্বার! রক্ষিত এই ছূর্ভেদ্ধ ছুর্গ এক হাজার ইউরোপীয় ও চারি হাজার সিপাহী 
জয় করিল। কোন কোন এতিহাসিকের মতে উল্লিখিত বিদেশী দুই েনানায়কের 
বিশ্বামঘাতকতার ফলেই উধুয়ানালায় মীর কাশিমের পরাজয় হইয়াঁছিল। 
“গরগিন খাঁর ভ্রাতা খোজ। পিক্র ইংরেজের বন্ধু ছিলেন--তিনি যে ইংরেজ 
মেনানায়ক আ্যাভাম্সের অনুরোধে উধুয়ানালায় মার্কাট ও আরাটুনের নিকট 
ইংরেজকে উপকার করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা! পরবর্তীকালে .নিজেই 
বীকার করিয়াছেন। 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ও সেনানায়কদদের বিশ্বীমঘাতকতার কাহিনী 
শুনিয়া মীর কাঁশিম উন্নত্তবৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইলেন। তিনি »ই সেপ্টেম্বর 
ইংরেজ সেনাঁপতিকে পত্র লিখিয়! জাঁনাইলেন ষে তাহার সৈন্যদের অত্যাচারে 
তিন 'মাস যাবৎ বাংলা দেশ বিধ্বস্ত হইতেছে--যদি তাহার এখনও নিবৃত্ত 
ন! হয় তাহা হইলে তিনি এলিম ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন। তাহার 
সেনানায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সকলের উপরেই সন্দিহান হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। এবং মুঙ্গের দুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, মহারাঁজ। রাজবল্পত, ব্বরূপচাঘ, 
রামনারায়ণ প্রভৃতি অন্্াস্ত ব্যজিদিগকে এবং আরও বহু বন্দীকে গলায় বালি বা 
পাথর ভর! বস্তা বাঁধিয়া ছুর্গপ্রাকার হইতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া নির্যমভাবে 
হত্যা করিলেন। কাহারও কাহারও মতে জগৎশেঠকে গুলি করিয়া মারা! হয় ॥ 
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তারপর আরাব আলি খ! নায়ক একজন সেনানায়কের হাতে মুক্ষের হুর্গের তার 
অর্পণ করিয়! পাটনায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে ছইজন সৈন্য “গরগিন খাঁকে 
হত্যা করে। ইংরেজ সৈম্ত ১ল। অক্টোবর মৃষ্গের দুর্গ অবরোধ করিল এবং আরাব 
আলি খার বিশ্বীসঘাতকতায় এ ছুর্গ অধিকার করিল। কতক নবাবী সৈন্য 
ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়! নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করিল। এই সংবাদ শুনিয়াই 
নবাব ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ ধিলেন। নৃশংস সমরু অভি- 
নিষ্ঠরভাবে এই আদেশ পালন করিল। একমাত্র ডাক্তার ফুলার্টন ব্যতীত 
ইংরেজ নরনারী, বালকবালিকা! স্কুলেই নিহত হইল ( €ই অক্টোবর, ১৭৬৩ )। 
ইংরেজ সৈন্য ২৮শে অক্টোবর পাঁটনার নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইল । মীর 
কাশিম ইহার পূর্বেই তীহাঁর স্থৃশিক্ষিত অশ্বারোহী দৈন্য লইয়া পলায়ন করিয়া- 
ছিলেন। পাটনার হূর্গ রক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য 
এই ছুর্গ অধিকার করিল। তখনও মীর কাশিমের শিবিরে তাহার ৩০,০০০ 
সুশিক্ষিত সেনা এবং সমরুর সেনাদল ও মুঘল অশ্বীরোহিগণ ছিল। কিন্তু পুনঃ 
পুনঃ পরাজয়ের ফলে ভ্োষ্যম হইয়া তিনি বাংল! দেশ ত্যাগ করাই স্থির করিলেন 
এবং অধোধ্যার নবাব উজীর শুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় ও সাহাষ্য ভিক্ষা! করিয়া পত্র 
লিখিলেন। কর্মনাঁশা নদীর তীরে পৌছিয়। তিনি শুজাউদ্দৌলার উত্তর পাইলেন। 
শুজাউদ্দোন্পা স্বহন্তে একখানি কোঁরাঁণের আবরণ-পৃষ্ঠায় মীর কাঁশিমকে আশ্রয় 
দানের প্রতিশ্রুতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন দেখিয়া! মীর কাঁশিম আশ্বস্ত হইয়া বহু ধন- 
রত্বনহ সপরিবারে এবং সুশিক্ষিত সেনাদল লইয়া এলাহাবাদে শিবির স্থাপন 
করিলেন। এই সময় সআরাট শাহ আঁলমও শুঙ্াউদ্দোল্লার আশ্রয়ে বাদ করিতে- 
ছিলেন। এই তিন দল যাহাতে মিত্রতাঁবন্ধ না হইতে পাঁরে তাহার জন্য মীর 
জাফর, শাহ আলম ও শুজাউদ্দোন্পা উভয়ের নিকটই গোপনে দূত পাঠাইলেন। 
মীর কাশিম বহু অর্থদানে উভয়ের পাত্রমিত্রকে বশীভূত করিলেন। তাহারা 
তীহাকে বাংল! দেশ উদ্ধারের জন্য সাহাষ্য করিবেন, এই মর্মে এক সগ্ধি হইল। 
এদিকে ইংরেজ সেনাপতি আ্যাডাম্‌সের মৃত্যু হওয়ায় মেজর কারন্যাক এ পদে 
নিষুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমে বক্সারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত রসদের 
অভাবে পাটনায় ফিরিয়া আমিতে বাধ্য হইলেন। পাটনার পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ 
বিনা যৃদ্ধেই মীর ফাঁশিমের হস্তগত হইল এবং তিনি ও অযোধ্যার নবাব মিলিত 
হুইয়। পাটনায় ইংরেজ শিবির অবরোধ করিলেন। পরে বর্ধাকাল উপস্থিত হইলে 
১৪ 
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বজ্সারে শিবির সঙ্গিবেশ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈম্য তাহাদের পশ্চান্ধাবন 
করিল না। 

বক্সার শিবিরে অবস্থানের সময় সমরু ও অন্তান্ত কুচক্রীদের যড়যন্ত্রে শুজাউন্দোয়া 
মীর কাশিমের প্রতি খুবই খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যথেষ্ট অর্থ 
না দিতে পারায়, মীর কাশিমকে ভর্ঘননা করিলেন। অর্থাভাবে সৈন্যদের বেতন 
দিতে না পারায় সমরু তীহাঁর সেনাদল ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শুজাউদ্দোল্লার আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। তারপর সমরু নৃতন প্রভুর আদেশে পুরাতন প্রতুর শিবির লুষ্ঠন করিয়া 
মীর কাঁশিমকে বন্দী করিয় শুজাউিদ্দোল্লার খিবিরে নিয়া গেল। শুজাউদ্দোল্লা 
নিরুদ্ধেগে বক্সারে নৃত্যগীতত উপভোগ করিতে লাগিলেন । 

ইতিমধ্যে মেজর মনরো ক্যারন্যাকের পরিবর্তে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া! বক্সার 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । আবরার নিকটে নবাব সৈন্য তাহাকে বাঁধা দিতে গিয়া 
পরাজিত হইল। ইংরেজ দেনা বন্মারের নিকট পৌছিলে শুজাউদ্দোল্লা যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্ধের ২২শে অক্টোবর তারিখের প্রাতে মীর কাশিমকে 
মুক্তি দিয়! শুজাউদ্দৌন্তা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় 
হইল। শাহ আলম অমনি ইংরেজদের সঙ্গে যোঁগ দিলেন। শুজাউদ্দৌল্পা ও মীর 
কাশিম রোহিলখণ্ডে পলায়ন করিলেন । ইংরেজ সৈন্য অযোধ্যা বিধ্বস্ত করিল। 
মীর কাঁশিম কিছুদিন রোহিলখণ্ডে ছিলেন_-তাহার পরে সম্ভবত ১৭৭৭ থ্রীষ্টাবে 
অতি দরিদ্র অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তাহার মৃত্যু হয়। 

ইংরেজের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধের একটি বিশেষ এতিহাসিক গুরুত্ব 
আছে। পলাশীতে ক্লাইব মীর জাফর ও রায়ছুর্লভের বিশ্বাপঘাতকতার ফলেই 
জিতিয়াছিলেন--এবং সেখানে বিশেষ কোন যুদ্ধ ও হয় নাই। কিন্তু মীর কাঁশিমের 
সৈশ্যদল ইংরেজ সৈহ্যের তিন চাঁর গুণ বেশী ছিল। তাহারা বীর বিক্রমে যুদ্ 
করিয়াছিল স্থৃতরাৎ তাহাদের পুনঃ পুনঃ পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে 
ইংরেজর] সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্যে ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাহুবলেই 
বাংল] দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। 

মীর কাশিমের পতনের অনতিকাল পরে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তাহার সম্বন্ধে যাহ! 
লিখিয়াছেন, তাঁহার সারমর্ম এই £ “নবাব কোন দিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন 
অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত অতি সামীন্য ও তুচ্ছ 
কারণে প্রতিদিন তাহার শাসনব্যবস্থায় পদাঁঘাত করিয়াছি এবং তীঁছার কর্মচারী- 
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দের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছি। বহু দিন পর্স্ত নবাব অপমান ও. লাঞ্ছনা সন 
করিয়াছেন, কারণ তাহার আশ! ছিল যে আমি এই সমুদয় দুর করিতে পারিব। 
'তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্ত গ্রতিশোধ লন নাই । 

“এই যুদ্ধের জন্ত যে আমরাই দায়ী--এলিমের পাঁটনা আক্রমণই যে এই যুদ্ধের 
কারণ তাহ! কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই। যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মীর 
কাশিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, তিনিই বলিবেন যে এলিসের 
পানা আক্রমণ বিশ্বীঘাতকতাঁর একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং ইহা! হইতেই প্রমাণিত 
হুয় *ষে আমর! যে সব সদ্ধি ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি তাঁহ! 
স্তোকবাক্য মাত্র এবং মীর কাশিমকে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধনের 
উপায় মাত্র । 

“যখন আমাদের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধ বাঁধিল তখন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে 
কোন নাহল ও বীরত্বের পরিচয় দেন নাই । কিন্তু তাহার সৈম্তদল যে সাহস ও 
প্রভৃভক্তি দেখাঈয়াছেন হিন্দৃস্থানে তাঁহার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তাহার রাজ্যের 
দুরতম প্রদেশে তাহার কোন প্রজ! পাটনার যুদ্ধে পরাজয় ও তাহার পলায়নের 
চেষ্টার পূর্বে বিদ্রোহ করে নাই বা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। প্রজারা যে 
তাহাকে ভালবাসিত ইহ! ভাহাঁরই পরিচয় । 

“মুঙ্গেরের হতাঁকাণ্ডের পূর্বে মীর কাঁশিম কোন নিষ্টূরতাঁর পরিচয় দেন নাই। 
কিন্ত তিন বংদর পর্য্যস্ত তিনি যাহ] সহা করিয়াছিলেন, তাহার কথা! এবং তাহার 
গুরুতব ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা ম্মরণ করিলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাগুজনিত অপরাধও 
তত গুরুতর মনে হইবে না। ধনসম্পদশালী দেশের আধিপত্য হইতে কপর্দকহীন 
ভিখাঁণী অবস্থায় প্রাণের জন্য পলায়ন-_-এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মস্তি বিকৃত হইবার 
ফলে ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বৎসরের পুঞ্তীভূত অপমানের প্রতিহিংসা 
গ্রহণে প্রণোদিত হুইয়াই তিনি এই দুষ্কার্য করিয়াছিলেন, এ কথা স্মরণ করিলে 
আমরা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণ! করিতে পারিব।” 

ভ্যান্সিটার্টের এই উক্তি মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া! গ্রহণ করা যায়। কিন্তু 
মীর কাশিম যে নিষ্র-প্রকতি ছিলেন না ইহা! পুরাপুরি স্বীকার করা যাঁয় না। অর্থ 
সংগ্রহের জন্য তিনি বছ নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ ষতদিন 
ইংরেজের আশ্রিত ছিলেন মীর কাশিম তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। 
যে কোন কারণেই হউক, ইংরেজর! যখনই রামনারায়ণকে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত 
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করিল তখনই মীর কাশিম তীহার সর্বস্ব লুঠন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন 
তারপর ইংরেজদের গন্ধে যুদ্ধে হারিয়! পলায়ন করিবার পূর্বে তিনি কেবল ইংরেজ 
বন্দীদিগকে নহে, রামিনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাঁজবল্পত প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার 
অভিযোগ একেবারে অস্বীকার কর! যায় না। 

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক মুসলমান এঁতিহাঁসিক সৈয়দ গোলাম হোসেনের 
মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিনি মীর কাশিমের কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নবাবের অপকীন্তি ও সৎকীতি উভয়েরই: 
উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন : 

“মীর কাঁশিম বঙ্গীয় সেনানায়ক ও সিপাহীদলের প্রভৃতক্কিতে বিশ্বাস 
করিতেন ন1! বলিয়া, অনেক সময়ে সামান্ত কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও 
ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্ষে অথবা পণ্ডিত 
সমাজের মর্যাদা রক্ষ! কার্ষে তিনি যেরূপ ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহাতে তাহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অত্যুক্তি কর! হইবে ন:। 
তিনি সপ্তাহে দুই দ্বিবস যথারীতি বিচাঁরামনে উপবেশন করিতেন। নিম্পদস্থ 
বিচারকগণের বিচার কার্ষের পর্যালোচনা করিতেন। স্বয়ং অর্থা, প্রত্যর্থা ও 
তাহাদের নাক্ষীগণের বাদান্থ্বাদ শ্রবণ করিয়া বিচার কাঁধ্য সম্পাদনা করিতেন। 
তাহার আমলে কোঁন রাঁজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া “হী'কে “না” করিয়া 
দিতে পারিতেন না। জমিদারদিগের উতপীড়ন হইতে ছূর্বল প্রজাদিগকে রক্ষা! করা 
তাহার বিশেষ প্রিয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সিরাঁজউদ্দোন্পা বন ব্যয়ে 
যে £ইযাঁম বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়। 
দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।” 

মীর কাশিম ইংরেজদের হন্তে পদে পদে যে ভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত 
হইয়াছিলেন তাহাতে ব্বতঃই তীহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি হয়। কিন্ত 
করণ রাঁধিতে হইবে যে ইংরেজদের যে সকল কার্ধের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও 
পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, বেআইনী হইলেও মীর জাফরের আমল হইতেই 
তাহ! প্রচলিত ছিল। মীরজাফর নবাব হইয়া যে সমুদয় পরওয়ানা দিয়াছিলেন 
তাহাতে বাংল1 দেশের অভ্যন্তরে বিন! শুকে কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার অধিকার 
গ্বীকুত হইয়াছে । আর কোম্পানীর কম্মচাঁরীরা মীরজাফরের আমল হইতে 
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এপ অবৈধ বাণিজ্য করিয়াছে এবং নবাবের কর্মচারীরা বাঁধা দিলে নিজেরাই 
'ঠাহাদের বিচার করিয়া শান্তি দিয়াছে। 

মীর কাশিম যখন ইংরেজ কর্মচারীদিগকে ঘুষ দিয়া তাহাদের অনুগ্রহে 
মীরজাফরকে সরাইয়! নিজে নবাঁব হুইয়াছিলেন তখন তাহার বোঝা৷ উচিত ছিল 
যেন্তায় হউক অন্যায় হউক ইংরেজ যে মব সৃযোগ স্থুবিধ! পাইয়াছে তাহা কখনও 
ত্যাগ করিবে না। বরং নৃতন নৃতন স্থবিধার দাবী করিবে। নবাবী লাভের 
মুপ্যন্বরূপ তিনিও অনেক নৃতন' স্থবিধা ও অধিকার ইংরেজকে দিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। ইংরেজের বেআইনী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের সহিত 
যে সন্ধির ফলে তিনি নবাব হইয়াছিলেন, সেই সন্ধিতেই তাহার উল্লেখ করা উচিত 
ছিল। তিনি বেশ জানিতেন ইংরেজ কখনও তাহাতে রাজী হইবে না। সন্ধির 
সময়ে এ প্রদঙ্গ না তোলায় তিনি প্রকারান্তরে ই! মানিয়াই লইয়াছিলেন। 
সুতরাং পরে এই বিষয় লইয়া আপত্তি করার স্বপক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে, 
কিন্ত ন্যায়ের বা আইনের দোহাই দিয়! নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও উৎপীড়িতের 
পর্যায়ে ফেল! যায় না। 

নিজের প্রভূ, রাজা ও শ্বগুরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া! তিনি যে গুরুতর 
অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন রকমেই ক্ষম! করা যাইতে পারে না। কেহ 
কেহ মনে করেন বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত তাহার প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা তিনি 
তাঁহার অপরাধের ক্ষালন করিয়াছেন। অবশ্ঠ সিরাজউদ্দোল্লার পরবর্তী নবাবদের 
সহিত তুলনা! করিলে এ বিষয়ে তীহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিমংবাদিত। বঙ্ষিমচন্দ্র মীর 
কাশিমকে “বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আখ্যা দিয়া বাঙীলীর স্বায়ে তাঁহাকে 
উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পুর্বে মীর কাঁশিমের নবাবী সম্বন্ধে যাহ! বল! হইয়াছে 
তাহা ম্মরণ করিলে বগিতে হইবে যে বন্ধিমচন্তরের প্রদত্ত উপাঁধি কেবল আংশিক" 
ভাবে সভ্য । মীর কাশিমের চার বৎমর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বৎসর স্বাধীনভাবে 
তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু কৃতকাধ হইতে পারেন নাই। ১৭৬৩ ্রীষ্াঝের পূর্বে মীর 
কাঁশিমকে ম্বাধীন নবাব বলিয়! মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
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৯। মীর কাশিমের পর ( ১৭৬৪-৬৬) 

মীর কাশ্শিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলিকাতা 
কাউনসিল তীহাকে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সংকল্প করেন। তান্থুসারে ১৭৬৩ ্রীষ্টাব্ের ১০ই জুলাই মীরজাফরের 
সহিত ইংরেজদের এক নৃতন সদ্ধি হয়। মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়, 
নির্বাহার্থ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেল! ইংরেজদিগকে দিলেন । ইংরেজ- 
দিগকে বিন! শুক্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিতে (কেবল লবণের উপর আড়াই টাঁক। 
শুক থাকিবে ) অনুমতি দিলেন। ১২,০০০ অশ্বারোহী ও ১২,০০০ পদাতিকের 
বেশী সৈন্য না রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংরেজের একজন প্রতিনিধিকে মুখিদাবাদে 
স্থায়ীরপে বলবাস করিতে অহ্মতি দিলেন ; এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ 
টাক1 দিতে রাজী হইলেন । এই সমুদয় শর্তের বিনিময়ে ইংরেজগণ মীর কাশিমকে 
পদচ্যুত করিয়া! মীরজীফরকে পুনরায় নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

সন্ধির শর্ত ব্যতীত মীরজাফরের অন্থরোৌধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রস্তাবে 
হবীকৃত হইল। 

১। মীরজাফর খোজা পিক্রকে সৈন্য বিভাগে এবং মহারাজ নন্দকুমারকে 
দিওয়ানী বিভাগে নিযুক্ত করিতে পাঁরিবেন। 

২। ঘি নবাবের কোন প্রজা বা কর্মচারী কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তবে নবাব দাবী করিলে ভাহাকে (নবাঁবের নিকট) ফেরৎ পাঠাইতে হইবে । 

৩। নবাবের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিষোঁগ থাকিলে ইংরেজরা 
সরাসরি তাহার বিচার করিতে পারিবেন ন1। 

৪। নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট সৈন্ত-সাহাধ্য চাহিলে অবিলম্বে তাহা! 
পাঠাইতে হইবে এবং ইহার ব্যয় বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হুইবে ন!। 

বল! বাহুল্য, এই দ্বিতীয় বার নবাবী লাভের জন্তও মীরজাফরকে সন্ধির শর্ত 
অচুযায়ী ত্রিশ লক্ষ ব্যতীত আরও অনেক টাঁক1 দিতে হইল। 

মীরজাফর মেজর আ্যাডম্সের সৈম্যদলের সঙ্গে ১৭৬৪ গ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই 
মুগ্রিদাবাদে পৌছিয়! প্রাসাদে বাম করিতে লাগিলেন। নগরে কিছু গোলযোগ, 
মারামারি ও লুঠপাঠ আরম্ত হইল কিন্তু ধনী ও অভিজাত: সম্প্রদায় স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিলেন এবং যথারীতি নৃতন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া! তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইলেন। 
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মীর জাফর ইংরেজ সৈল্টের সঙ্গে পাঁটনায় পৌঁছিলেন এবং স্থবাঁধারীর সনদ 
পাইবার জগ্ত শুজ্াউদ্দোল্লার সঙ্ষে গোপনে কথাবার্তা চালাইতে লাঁগিলেন।। 
বাদশাহকে বাধিক ২৬ লক্ষ এবং উঞ্ীরকে ২ লক্ষ টাক! দিবার শর্তে তিনি 
প্রাথিত বাদশাহী সন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত ইংরেজ কাউনসিল ইহা! অনুমোদন 
করিলেন ন1। শুক্গাউদ্দৌল্লা ও বাদশাঁহের সহিত এরূপ গোঁপন কথাবার্তায় 
সন্দিহান হইয়া ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে পাটন! 
ত্যাগ করিয়৷ কলিকাতায় আসিতে বাধ্য করিল। তারপর বক্সার যুদ্ধের পর 
শাহ আলম উজীরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বারাঁণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
মীরজাফর ইংরেজদের অনুমতি লইয়! তাহার নিকট দ্ুবাদারীর আবেদন জানাইয়া 
লোক পাঠাইলেন। বাদশাহ এই আবেদন মগ্ুর করিয়া স্থবাদারীর সনদ ও 
খিলাৎ পাঠাইলেন ( জানুয়ারী, ১৭৬৫ )। অল্পদিনের মধ্যেই মীরজীফরের গুরুতর 
পীড়া! হইল। মৃত্যু আপন্ন জানিয়া তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধংন 
ব্যক্তির সম্মুখে নাবালক পুত্র নজমুদ্দোল্লাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে 
মসনর্দে বসাইলেন এবং নন্দকুমারকে তাহার দিওয়ান মনোনীত করিলেন। 
১৭৬৫ খ্ীষ্টান্ের €ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফরের মৃত্যু হইল। কথিত আছে যে 
মৃতার অনতিকাল পূর্বে তিনি মহারাজ! নন্দকুমীরের অন্থরোধে মুশিদাবাদের 
নিকটবর্তী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে দেবীর চরণামৃত আনাইয়া পান 
করিয়াছিলেন । 

মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজ কাঁউনমিল নজমুদ্দোক্লীকে এই শর্তে নবাব 
করিলেন যে তিনি নামে নবাব থাকিবেন, কিন্তু সমস্ত শীসনক্ষমতা একজন নায়েব- 
স্থধাদারের হস্তে থাকিবে। ইংরেজের অনুমোদন ব্যতীত তিনি কোন নায়েব 
স্ববাদার নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইংরেজই 
বাংলার শাদনভার গ্রহণ করিল। এই শর্তে নবাবী করিবার জন্য নজমুগ্দৌল্লা 
ইংরেজ গভর্ণর ও অন্যান্য সদশ্তগণকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাক উপঢৌকন দিলেন । 

অতঃপর গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট অনুগত বাদশাহ শাহ আলমকে অযোধ্য| প্রদেশ 
দান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রতি দিলেন। কিন্তু শীদ্রই তাহার স্থানে ক্লাইব 
পুনরায় গভর্ণর হইয়৷ কলিকাতায় আদিলেন (মে, ১৭৬৫ গ্রীষ্টা্)। তিনি এই 
ব্যবস্থা! উন্টাইয়া শুজাউদ্বৌল্লার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। তাহাকে তাহার রাজ্য 
ফিরাইয়। দেওয়া হইল, বিনিময়ে তিনি নগদ ৫০ লক্ষ টাক। এবং এলাহাঁবাঁদের 
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উপর অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ক্লাইব শাহ আলমের সহিত সন্ধি 
করিলেন। এলাহাবাদ ও চতুষ্পার্থবরতী ভূখণ্ড শাহ আলমকে দেওয়! হইল। 
তৎপরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িন্তার দিওয়ান 
নিযুক্ত করিয়া এক ফরমান দিলেন। নবাবের সহিত সন্ধির ফলে বাংলার সৈন্বল 
*ও শাসনক্ষমতা পূর্বেই ইংরেজের হস্তগত হইয়াছিল । 

দিওয়ানী পাইবার পর রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংরেজরা পাইল। স্থির হইল 
'ষে প্রতি বৎসর আদায়ী রাঁজন্ব হইতে মুশিদাবাদের নাম-সর্বন্ব নবাব ৫৩ লক্ষ 
এবং দিল্লীর নাম-সর্বন্ঘ বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাক1 পাঁইবেন। বাকী টাকা ইংরেজরা 
ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। নবাবের বাধিক বৃত্তি কমাইয়! ১৭৬৬ খ্রীষ্টাকে ৪১ লক্ষ 
এবং ১৭৬৯ গ্রীষ্টাকে ৩২ লক্ষ কর] হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী 
"আমল ১৭৬৫ গ্রীষ্টাবেই শেষ হইল। 


দশম পরিচ্ছেদ 
মুসলিম যুগেন্ন উত্তরার্ধের ভ্রাজ্যশাসনব্যবস্থা 


ক। বারে ভূঞার যুগ 

জাহাকীরের রাজত্বে এবং স্থবাঁদার ইসলাম খাঁর কঠোর নীতিতে, বাংলায় মুঘল 
শাননপ্রণালী দৃঢ়রূপে প্রতিতিত হয়। আকবরের হস্তে দাউদ খান কররানীর 
পরাজয়ের পরে প্রায় চল্লিশ. বৎসর পর্যস্ত বাংলায় কোন শৃঙ্খলাবন্ধ শাসন প্রণালী 
ছিল ন1। বারো! ভূএঞগ নামে পরিচিত বাংলার জমিদারগণ স্বেচ্ছামত নিজের নিজের 
রাজ্য শাসন করিতেন। হ্ুতরাঁং ইহা বারো ভূঞাঁর যুগ বলা যাইতে পারে। 
পরবর্তীকালে বাঙালীর কল্পনায় এই যুগ এক নৃতন রূপে চিত্রিত হইয়াছে। মুঘলদের 
সঙ্গে বারো তুঞ্ার সংঘর্ষ বাঁডালীর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলিয়। কল্পিত হইয়াছে 
এবং বাংলায় ষে সকল জমিদার মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
অপূর্ব বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম রডীন কল্পনায় রঞধিত হইয়া সাহিত্যে ও 
বাঙালীর মনে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়াছে। 

বারে! ভূঞাঁদের প্রায় সকলেই এই যুগসদ্ধির অরাজকতার সুযোগ লইয়! 
বাংলার নানাস্থানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহারা কোন 
প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিয়া" 
ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙালীর 
কল্পনায় ধাহার! বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার! সকলেই ইহার যোগ্য 
নহেন। প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলা'ভ করিয়াঁছেন। 
কিন্ত তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদ্রার- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল স্থবাদারকে সাহাধ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 
বাহার! বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন ঈশা খাঁ, উসমান গ্রভৃতি--তাহাদের অধিকাংশই 
মুসলমান। যে অর্থে মুঘলের! বাংলায় বিদেশী, সে অর্থে এই সব পাঠানেরাও 
বিদেশী। পাঠানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং স্বার্থের 
খাতিরে বাংলার হিন্দুদের সহিত একত্র হইয়া সাধারণ শত্রু মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছেন। হুতরাং বারে ভূঞার যুগ হিন্দুমুসলমানের এঁক্যের উপর! প্রতিষ্ঠিত 


২১৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাঙালী জাতির বিদেশী মুঘল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে 
সংগ্রামের যুগ--এরপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মুঘলর1 বাংলা দেশ 
অধিকার ন1 করিলে হয় বারো ভূঞার অরাজকতার যুগই চপিত, নয় তো! কোন 
মুদলমাঁন জমিদার বাংলায় একচ্ছত্র আঁধিপত্য স্থাপন করিয়া আবার পাঠান যুগের 
প্রবর্তন করিত। কারণ কোন হিন্ুকে যে মুসলমানের! রাজ! বলিয়! শ্বীকার 
করিত না, হিন্দু রাজ! গণেশ ও তাহার মুসলম।ন ধর্মাবলম্বী পুত্রের ইতিহাস ম্মরণ 
করিলেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে ন1। মুশিদ কুলী খাঁর সময় হইতে বাংলার 
মুলমানি নবাবগণ বাংল! দেশেই স্থায়িভাবে বসবাঁন করিতেন। সিরাজউদ্দৌলা, 
মীর কাশিম প্রত্ৃতিকেও বাঙালীর ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের স্বাধীনত] 
রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়! কল্পনা করিয়াছেন। এতিহাঁপিক তথ্যের দিক 
দিয়া পাঠান জমিদারদের মুঘল শক্তির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রভেন 
নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে মুঘলরাঁজ বিদেশী শত্রু বলিয়া! পরিগণিত হইত-- 
তাহারাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঠান জমিদারদের স্ায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ুবদেশ-প্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে । এই দুইয়ের তুলনা করিলেই দেখা 
যাইবে যে জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক দিয়া বারো ভূঞার যুগের 
সহিত নবাবী আমলের বাংলার যুগের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সিরাজউদ্দৌলা 
ও মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যাহারা ইংরেজের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের 
অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। হুতরাং হিন্দু-মুলমানের একের উপর প্রতিষ্ঠিত 
বাঙ্গালী জাতির হ্বাধীনত। সংগ্রামের কল্পন। মৃঘল যুগের প্রীরস্তের ক্ষেঞ্জেও যেরূপ, 
ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণপে অনৈতি- 
হাসিক। . 


খ। মুঘল শাসনপ্রণালী 


মূঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি সুবায় ( প্রদেশে ) বিভক্ত ছিল এবং প্রতি স্থ্বার শাসন 
প্রণালী মোটামুটি এক রকমই ছিল। ব্রিটিশ যুগের বাংল! প্রদেশ অপেক্ষা! স্থবে 
বাংলা অধিকতর বিস্তৃত ছিল। পুণিয় ও ভাঁগলপুর জিলার কতক অংশ এবং শ্রীহট 
জিল বাংল! সবার অন্তর্গত ছিল। টট্টগ্রাম জিলা! প্রথমে আরাকান রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। ১৬৬৬ ্রীষ্টাবে ইহ! স্থবে বাঁংলার সহিত যুক্ত হয়। 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যশাসনব্যবস্থা ২১৯ 


' প্রত্যেক প্রদেশেই একজন -ুবাদার বা প্রধান শাসন কর্তা এবং আরও কয়েক- 
জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিষুক্ত হইতেন। লাধারণ রাজন্মের জন্য দিওয়ান, সামরিক 
ব্যয় নির্বাহের জন্ত বখ-প্রী-এই ছুই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাহারা অনেক 
পরিমাঁণে সথবাদারের যথেচ্ছ ক্ষমত। নিয়ন্ত্রিত করিতেন। বকাইনবিশ নামে একজন 
কর্মচারী প্রাদেশিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ সোজাস্থজি বাদশাহের নিকট পাঠাইতেন। 
নুবাদার সম্বন্ধে সমস্ত খুটিনাটি বিবরণ এইভাবে বাদশাহের কাছে পৌছিত। এই 
কয়জন কর্মচারীই বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পরম্পরের কার্ধে ক্ষমতার 
অপব্যবহার অনেকট! সংযত করিতে পারিতেন। নিয্নতর কর্মচারীদের মধ্যে কতক 
ছিলেন বাদশাহী মনসবদার--ইহার। স্থবাদারের নিধুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক 
সম্মানের দাবী করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্থবাদারের বিরুদ্ধে বাঁদসাহের নিকট 
অভিযোগ করিতে পারিতেন। কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে হ্বাদারকে 
বাদশাহের উপদেশ, নির্দেশ ও মতামত লইতে হইত। কোন স্থবাদার ইহা না 
করিয়। বেশী রকম স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বাদশাহ তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর 
পরওয়ান! জারি করিতেন এবং কথনও কখনও স্থবাদারের কার্য তদস্ত করিবাঁর 
জন্য রাজধানী হইতে উচ্চপদস্থ কোন লোক পাঠাইতেন। 

স্থবাদারের অধীনস্থ কর্মচারীদের উন্নতি অবনতি বাদশাহের উপর নির্ভর 
করিত। অবশ্থ স্ববাদারের নিকট হুইতে প্রত্যেকের কার্য সম্বন্ধে রিপোর্ট যাইত । 
স্থবাঁদাঁরদের উপর কড়া আদেশ ছিল ষে রিপোর্টে ঘেন খাঁটি সত্য কথা৷ বল! হয় 
এবং ইহ! কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দোষে ছুষ্ট ন! হয়। কিন্তু কর্মচারীরাও অনেক 
সময় অন্য লোক দিয়! বাদশাহের নিকট অুপারিস করাইতেন এবং বাদশাহের 
দরবারে উপহার বা! পেশকাশ পাঠাইতেন। মির্জা নাথান নিজের পদোন্নতির জন্য 
সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপঢৌকন-স্বরূপ হস্তী ও অন্যান্ত যে দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহার মূল্য ছিল ৪২, *** টাকা। . 

ভূখির রাজন্বই ছিল স্থবার প্রধান আয়। মোটামুটি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। 
প্রথম, খালিসা৷ শরিফা অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন । দ্বিতীয়, কর্মচারীদের 
ব্যয় নির্বাহের জন্ত-_জায়গীর। তৃতীয়, প্রাচীন জমিদার অথবা সামস্তরাজার জমি । 

খালিসা জমির খাজন। কখনও কখনও সরকারী কর্মচারীরাই আদায় করিতেন 
কিন্তু বেদীর ভাগ ইজারাদারেরাই আদায় ক্ষরিত। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক! দিবার 
অঙ্গীকারে ইহারা এক একটা পরগন! ইজার1 নইত। 


২২, বাংল! দেশের ইতিহাস 


দিতীয় শ্রেণীর জমির কতকটা কর্ষচারীর ব্যক্তিগত আর কতকটা চাকরাণ 
জমির মত কর্মচারীদিগকে বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হইত। 

বারো ভূঞা বা পাঠান যুগের অন্তান্ত ঘে সকল স্বাধীন রাজ! মুঘলের বস্তুত 
স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার! তৃতীয় শ্রেদীতৃক্ত ছিলেন। তাহার! অনেকেই 
তাহাদের পতন সম্পত্তি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ করিতেন এবং নির্দি্ট 
খাজানা দিতেন। আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে তাহাদের ঘথেই্ট ক্ষমতা ও অনেক 
পরিমাণে শ্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ জমিতে শাস্তিরক্ষা, বিচার করা প্রভৃতি 
অনেক ক্ষমতা তাহাদের ছিল। 


গ। নবাবী আমলের শাসনপ্রণালী 


মুশিদ কুলী খানের সময় হইতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি 
দিওয়ান হইয়া যখন বাংলায় আসিলেন, তখন প্রায় সমস্ত খাঁন জমিই কর্মচারীদের 
জায়গীরে পরিণত হইয়াছে । জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই অলস, অকর্মণ্য ও 
বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাজস্ব দিত না। তিনি এই উভয় প্রকার জমির রাজস্ব 
আদায়ের জন্যই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। জমিদার নামে যাত্র রহিলেন, 
কিন্ত ইজারাদারদের হাতেই তাহাদের রাজস্ব আদায়ের ভার পড়িল। ইজারাদারেরা 
'ষে রাজস্ব আদীয় করিতেন, তাহার জন্য পূর্বেই তাহাদিগকে জামিন স্বরূপ মোটা- 
মুটি সেই টাকাঁর পরিমাঁণ কড়ারী খত সই করিয়া দিতে হইত। সংগৃহীত 
রাঁজন্বের এক অংশ তাহার! পাইতেন। পূর্বেকার মুমলমান ইঙ্জারাদারেরা! রাজস্ব 
আদায় করিয়াও ন্যাধ্য টাক জমা দিতেন না--অধিকাংশই আত্মসাৎ করিতেন। 
এইজন্ত মুণিদ কুলী থান বেশীর ভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতেই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত 
করিতেন। এই নৃতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারের! প্রায় লুপ্ত হুইল এবং 
নৃতন ইজারাদারের! তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া ছুই তিন পুরুষের মধ্যেই 
রাজা, মহারাজ! প্রভৃতি উপাধি পাইলেন. এইরূপে বাংলা দেশে নৃতন এক হিন্দু, 
অভিজাত সম্প্রদায়ের স্যরি হইল। ইংরেজ যুগে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে অষ্টাদশ শতাব্বীর এই সব ইজারাদারের বংশধরেরাই উত্তরাধিকার 
স্তরে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন । পরবর্তা কালের নাটোর, দীঘাঁপতিয়া, 
সুক্তাগাছ! প্রভৃতি স্থানের প্রবল জমিদারগণের উৎপত্তি এই ভাবেই হইয়াছিল 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যশাসনব্যবস্থা ২২১ 


অবস্ঠ বর্ধমান, কফনগর, হুল, বীরভূম, বিষুপুর প্রভৃতির জমিদারগণ মুশিদ কুলী 
খানের সময়ের পূর্ব হইতেই ছিলেন। কুচবিহার, ত্রিপুরা! ও জয়স্তিয়া-_-এই তিনটি 
পুরাতন রাজ্য স্বাধীনত। হারাইয়া নবাবের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া! করদ রাজ্যে 
পরিণত হইয়াছিল। 

সকল জমিদারই সম্পূর্ণরূপে মুঘল সুবাদারের আহ্গত্য শ্বীকার করিত। 
কেবলমাত্র সীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাতন বারে! ভূঞাদের 
মতনই স্বাধীনচেতা । তীহার পিতা! ভূষণাঁর মুনলমাঁন ফৌজদারের অধীনে একজন 
সামান্ত রাজন্ব-আদায়কারী ছিলেন। সীতারাম প্রথমে বাংলার স্থবাঁদারের নিকট 
হইতে নলদি ( বর্তমান নড়াইল ) পরগনার রাজস্ব আদায়ের ভার পান ( ১৬৮৬ 
ধীষ্টাৰ )। কথা ছিল যে তিনি নিয়মিততাবে স্ববাদারের প্রাপ্য রাজস্ব দিবেন এবং 
বিদ্রোহী আফগান ও দস্থ্যর দল হইতে এ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাহার সততা 
ও দক্ষতার ফলে বাংলার স্থবাদার আরও কতকগুলি পরগণার রাজন্ব আদায়ের 
ভারও তাহার হাঁতে দেন। এইভাবে সীতারাম একদল সৈম্ত সংগ্রহ করেন। 
তিনি স্থবাঁদারকে নিয়মিত টাক। পাঁঠাইয়া সন্ধষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই ঘষে, 
তিনি দিল্লীর বাদশীহকে উপচৌকন পাঠাইয়! রাজ! উপাধি গ্রহণের ফরমান লাঁভ 
করেন। তীহার খ্যাতি ও প্রতাঁপে আকৃষ্ট হইয়! বহু বাঙ্গালী দৈন্ত তাহার সহিত 
যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণ! হইতে দণ মাইল দুরে মধুমতী নদীর তীরে বাগজানী 
গ্রামে এক অরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত 
আছে যে, একজন মুনলমান ফকীরের অন্থরোধে তিনি নৃতন রাজধানীর নাম 
রাখেন মহন্মদপুর । এবং অনেক মন্দির, জুরম্য হর্ময, গ্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং 
বৃহৎ বৃহৎ দীঘি কাটাইয়! ইহার গৌরব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। প্রথমে স্থুবাদার 
ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯-১৬৯৭) দুর্বলতা ও অকর্মণ্তা এবং পরে স্থবাদার 
আজিমুস্সাঁনের সহিত মুশিদ কুলী খানের কলহের হুযোগ লইয় তিনি পার্বতী 
জমিদারদিগের ধনসম্পত্ভি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজন্ব দেওয়! বন্ধ করেন। 
অবশেষে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি হুগলীর ফৌঞদারকে হত্যা করেন। এইবার' 
মুশিদ কুলী খান মীতারামের শক্তি ও ওদ্বত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাহাকে দমন 
করিবার জন্ত ভূষণার ফৌজদারকে একদল সৈদ্তনহ পাঠাইলেন। পার্বর্তী 
জমিদারদের সেনাদলও অরবাদারের ফৌজের সহিত যোগ দিল।. এই মিলিত 
বাহিনীর সহিত যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাহার 


২২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


রাজধানী ধ্বংল করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্দু রাজ্যের পতন হুইল। 
পন্তাসিক বঙ্কিমচজ্্র সীতারামকে অর করিয়া! গিয়াছেন। 

যে সকল জমিদার নিয়মমত রাজস্ব দিতেন মুশিদ কুলী খান তাঁহাদের প্রতি 
সদয় ব্যবহার করিতেন এবং কোন উপরি পাঁওনাঁর দাবী করিতেন না। কিন্ত 
নির্ধারিত তারিখে রাজস্ব জমা! দিতে না পারিলে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী 
ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। তাহাদিগকে কাছাঁরীতে বন্ধ 
করিয়া রাখা হইত। খাস্ভ বা পানীয় কিছুই দেওয়া হইত না। এ রুদ্ধ কক্ষেই 
'মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত। অনেক সময় মাথ! নীচু ও পা উপরের দিকে 
করিয়া তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া! বেত্রাঘাত করা হইত। ঝিষ্ঠাপূর্ণ গর্ভে 
তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা হইত, এই গর্তের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুণঠ ! 
অনেক সময় খাজনা দিতে না৷ পারার অপরাধে হিন্দু আপিল, জমিদার প্রভৃতিকে 
্্ীপুত্রপহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুল্য ষে এই মব আগিল 
ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া! খাজনা আদায় 
করিতেন। বাদশাহের দরবারে এই সব অত্যাচারের কাহিনী পৌছিত, কিন্ত 
কোন প্রতিকাঁর হইত না। শুজাউদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী জমিদারদিগকে 
মুক্তি দিলেন এবং মুশিদ কুলীর ষে দুইজন অন্ুচর পূর্বোক্তরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার 
করিত, তদস্ত করিয়া! তাহাদের দোষ সাব্যস্ত হইলে পর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত ও প্রাণদগ্ডের আদেশ দিলেন । 

মুশিদ কুলী খাঁন রাজস্বের পরিমাণ অনেক বুদ্ধি করিয়াছিলেন । ইহার ফলে 
প্রজাদের করভার অপভ্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের দুর্দশার অস্ত 
ছিল না। ওদিকে প্রতি বৎসর মুশিদ কুলীর কোষাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত। 
শ্ুজাউদ্দীনের আমলেও মোট রাজন্বের পরিমাণ পূর্বের ন্যায় ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা 
ছিল। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত কর (আবওয়াব) বাবদ ১৯,১৪,০৯৫ টাক1 আদায় 
করিতেন। | 

মুশিদ কুলী খানের প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি 
ছাঁড়াও আর একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাঁদশাহী আমলে স্বাদার, 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ও মনসবদারগণ দিল্লী হইতে নিধুক্ত হইয়া আসিত এবং নিদিষ্ট 
কার্যকাল শেষ হইলে*বাংলা৷ দেশ ত্যাগ করিয়া! চলিয়া যাইত। কিন্তু নবাবী 
গ্মমলে বংশাহ্গক্রমিক 'আজীবন স্থবাদারের বাংল! দেশেরই চিরস্থায়ী বাসিন্দ' 
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হুইলেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে যোগন্থন্্র ছিন্ন হওয়ার ফলে বাংলার অধিবাসীরাই 
সরকারী সকল পদে নিযুক্ত হইলেন। মৃশিদ কুলী খান গুণের আদর করিতেন 
এবং তাহার আমলে ত্রা্ধণ, বৈশ্য, কায়্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী 
ভাষায় অভিজ্ঞতা! অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বনু উচ্চপদ অধিকার করিতে 
লাগিলেন। এইভাবে মুলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্রাপ্ত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়! 
অথবা কার্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া! বহু ধন অর্জন করিয়! রাজা, মহারাজা প্রভৃতি 
খেতাব পাইলেন। জগৎ শেঠের ন্যায় ধনী হিন্দুরাঁও ক্রমে নবাবের দরবারে খুব 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন । মুণিদ কুলী খানের পরবর্তাঁ নবাবেরাও এই নীতি অনুসরণ 
করায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রনায়ের স্ত্ি হইল । - 

মুখিদ কুলীর অধীনে ষোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬১৫টি 
পরগণার খাজন। তীহারাই আদায় করিতেন। ছোট ছোট জমিদার ও তাঁলুক- 
দারদের হস্তে আরও প্রায় ১৬০* পরগণার ধাজন1 আদায়ের ভার ছিল। ছোট 
বড় জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। 
আজকাল হিন্দুদের মধ্যে দস্তিদার, সরকার, বকৃলী, কান্ছনগো, চাকলাদার, তরফদার, 
লস্কর, হালদার প্রভৃতি উপাঁধিধারীদের পূর্বপুরুষগণ মুশিদ কুলীর আমলে বা তাহার 
পরবর্তী কালে এ নকল রাঙ্সকার্ষে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

নবাব আলীবদাঁর আমলে হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যায়। 
মুণিদ কুলী খানের বংশকে সরাইয়! তিনি নিজে নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন, 
এই জগ্ মনতরান্ত মুসলমানের! তাহার প্রতি সদয় ছিল না। সুতরাং তিনি আত" 
, রক্ষার্থে হিন্কূদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ইহারাও তাহার খুব অনুগত 
ছিল এবং ইহাদের সাহাধ্য তাহাঁর রাজ্যের স্থিতি ও শক্তিবৃদ্ধির অগ্যতম কারণ। 
ইহাঁদের মধ্যে জানকীরাম, দুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রাঁমনারায়ণ, কিরীটাদ, উমিদ 
রায় বিরুদত্ত, রাঁমরাম সিং ও গৌকুলচাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
অনেক হিন্দু উচ্চ সামরিক পদেও নিষুক্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সাতহাজারী 
মনসবদার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অনেক হিন্দু সেনানায়ক উড়িস্তার যুদ্ধে 
এবং আফগাঁন বিদ্বোহ দমন করিতে আলীবর্দীকে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিলেন ।, 

কিন্ত তথাপি হিন্কু জমিদারের! মুনলমান নবাবীর প্রতি সন্তষ্ট ছিলেন না) 
ভারতচন্দ্রের অন্ননামঙ্গল গ্রন্থের স্থচনায় কৃষ্চন্ত্রের লাঁগনাকারী আলীবদাঁর বিরুদ্ধে 


২২৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অসস্ভোব পরিষ্ফুট হইয়া] উঠিয়াছে। ১৭৫৪ ্রীষ্টাব্বে লিখিত একখানি পত্রে 
কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী তাহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে “হিন্দু রাজা 
এবং গ্রজ। সকল শ্রেণীর লোকই মুসলমান শাসনে অনন্ত এবং মনে মনে তাছাদের 
দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে এবং ইহার স্থযোঁগ সন্ধান করে।' 

বস্তত এই যুগে কি হিন্দু কি মুনলমান কাহারও দেশের ব! নবাবের প্রতি 
কোন ভক্তি ব1 ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় না। সরফরাজ নবাবীর জন্য 
তাহার পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুশিদাবাদের শেঠের! 
নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়ধন্ত্র রিয়া! আলীবর্দীকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, 
আবার আলীবর্দীর দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী দিরাজউদ্দৌল্লার বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া 
মীর জাফরকে সিংহাননে বলাইলেন। মীর জাফরের প্রতি অনেক জমিদীরই 
অসন্তষ্ট ছিলেন। মীর কাঁশিম বছ হিন্দু জমিদারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং 
অনেককে নির্মমরূপে হত্যা] করেন। হিন্দু জমিদারেরাও তাহার প্রতি বিরূপ ছিল। 
বহু হিন্দু জমিদার ও মুসলমান সেনানায়ক মীর কাঁশিমের সহিত বিশ্বাদঘাতকতা 
করিয়াছিলেন । দেশের এই অবস্থার জন্য শাসনপ্রণালীই ঘে অনেক পরিমাণে দায়ী, 
তাহা অস্বীকার করা কঠিন। অতিরিক্ত করভারে প্রগীড়িত জমিদার ও প্রজাদের 
মনে সর্বণাই অনস্তোষের আগুন জলিত--নবাবের ব্যবহার তাহাতে ইন্ধন 
যোগাইত। অস্থিরমতি স্বেচ্ছাচারী নযাব কখন কাহার কি সর্বনাশ করেন মেই 
ভয়েই সকলে অস্থির থাকিত। যৃথিদ কুলী খান ষে কোন কোন সময়ে দ্বৃণিত 
উপাঁয়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে টাক। আদায় করিতেন, তাহা! পূর্বেই বমিত 
হইয়াছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবর্ধী উড়িস্তায় যে অত্যাচার করিয়া 
ছিলেন ( বিশেষত ভৃবনেশ্বরে ), হিন্দুধর্মের উপর ষে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, 
তাহা ভারতচন্দ্র কম্মেকটি পংক্তিতে বর্ণন! করিয়াছেন । “এই ছুরাত্মা! যবনের” 
দৌর়াত্ময দেখিয়! নন্দী £ 

“মারিতে লইল' হাতে গ্রলয়ের শুল। 
করিব যবন সব সমূল নিরূ্লি।” 
কিন্ত শিব বারণ করিলেন, বলিলেন মীরাঠারাই এই অত্যাচারের শান্তি দিবে। 
কবি লিখিয়াছেন বাংলায় মারাঠাদের অত্যাচার নবাবের দুস্কৃতিরই ফল ঃ 
“লুঠিয। ভুবনেশ্বর যবন পাতকী। 
সেই পাঁপে তিন স্থুবা! হইল নারকী । 


মুসলিম যুগের উত্তবার্ধের গ্লাজাশাসনবাবস্থা ২২৫. 


১৭৫২ শ্রী অর্থাৎ আলীবরদীর জীবিভকালেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । 
সুতরাং তিনি যে হিন্দুরদিগের খুব প্রিপ্প ছিলেন না, তাহা! লহজেই অন্যান: 
কর! যায়। 

মুঘল সাআাজ্য হইতে ম্বাতন্্া ও স্বাধীনত1 লাভ করিবার পর বাংলায় যে 
সব নবাব রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মুরিদ কুলী ও আঁলীবর্ধাই 
যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ তাহারাও প্রজাগণের শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস অর্জন করিতে পারেন নাই। তাহাদের তৃননায় অন্ত তিনজন নবাব 
শাসন ব্যাপারে নিতান্ত অযোগ্য এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। 
সুতরাং স্বার্থাঘ্বেবী অন্ুগৃহীত দলের হাতেই শাদনভার ন্তস্ত থাকিত। ইহার 
ফলে শানন-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হুইল এবং রাজ্যে দুর্নীতির শ্বোত বহিতে 
লাগিল। 

দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত শোচনীক্স ছিল। নবাবের! প্রকাণ্ড 
সৈন্দল পুধিতেন কিন্তু তাহাদের বেতন নিয়মিত ভাবে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা! 
ছিল না। বেতন বাকী পড়ায় তাহারা সর্বদাই অসন্তষ্ট খাকিত এবং কখনও 
কখনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। শিক্ষা ও কৌশলে ইউরোপীয় সৈন্যের 
তুলনায় তাহারা প্রায় নগণ্য ছিল। পুনঃ পুনঃ স্বশ্লমংখ্যক ইংরেজ সৈন্তের . 
হস্তে বিপুল নবাবী সৈন্তদলের পরাঁজয়ই তাহার প্ররকষ্ট প্রমাণ । অবশ্থ বিশ্বাস- 
ঘাতকতাও এই সমুদ্ধয় পরাক্গয়ের অন্যতম কারণ। মীর কাশিম ইউরোপীয় 
প্রথায় তাহার একদল সৈন্তকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানায়কদের 
বিশ্বাসঘাতকত। ও কর্তব্যে অবহেলায় তাহার পুনঃ পুনঃ পরাজয় ঘটিয়াছে। 
দিরাজউদ্দোল্লার যুদ্ধবিদ্ঠায় কিছুমাত্র জান থাকিলে তিনি মোহনলালকে ফিরিতে 
আদেশ দিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটির পর একটি যুদ্ধে মীর 
কাশিমের ভাগ্য নির্ণয় হইতেছিল--কিন্ত তিনি ইহার কোন যুদ্ধেই উপস্থিত 
ছিলেন ন|। | 

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর দশ বৎসরের মধ্যে যে ইংরেজ শক্তি বাংলায় স্প্রতিষ্টিত 
হইল, তাহার প্রধান কারণ--সমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, 
প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মঙ্গষ্যত্বের অভাব, 
্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিষয়ে গভীর 
ওদাসীন্ত। অনত্য, বিশ্বাঘাতকতা, ক্ষেরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যদন ও 
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ইন্দিয়পরায়ণতা-_-ইহাই ছিল তৎকালে বাঙ্গালীর ম্বাভাবিক প্রক্কৃতি। হিচ্ছু 
সুসলমান উভয়েরই ষে পুরুষত্বের ও সৎ চরিত্রের অভাব চরমে পোৌঁছিয্বাছিল, 
তাহাই বাংলার অধঃপতনের ও অবনতির প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধের ম্যায় 
কোন আকম্মিক কারণে ইহা! ঘটে নাই, বহুদিন হইতেই ইহার বীজ অস্কুরিত 
হইতেছিল । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
অর্থনৈতিক অবস্থা 


'মুমলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পাল ও মেন রাজগণের আমলের রাজাদের 
নামাস্কিত মুদ্রা পাওয়া যায় না। সে যুগে সম্ভবত প্রাচীন কালের মুদ্রারই 
প্রচলন ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছোটখাট ব্যাপারে কড়িই মুদ্রার কাজ 
করিত। 

মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন স্থলতানই নিজ নামে মুদ্র! অস্কিত করিতেন। 
বন্তত ইহাই তখন স্বাধীনতার প্রধান প্রতীক ছিল। বাংলার মুপলমান 
স্থলতানেরা শ্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই নিজের নাঁমে মুদ্রা বাহির করিতেন । 
এই সব মুদ্রায় তারিখ থাকিত। কয়েকজন স্থলতানের অস্তিত্ব এবং অনেক স্থলে 
স্থলতানদের সঠিক তারিখ কেবল মুদ্রা হইতেই জানা যাঁয়। বাংলা দেশ দিল 
সরকারের অন্তর্গত হুইলে দিল্লীর স্বলতানের মুদ্রাই চলিত। সপ্তদশ শতকের পর 
হইতে মুঘল সআাটগণের মৃদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। বূপার মৃদ্রার নাম ছিল 
টহ্ক'--ইহা! হইতেই টাঁক। শব্দের উৎপত্তি। প্রতি টক্কতে (চীন দেশীয়) হু আউিজ. 
রূপা থাকিত।, সাধারণ কেনা বেচায় কড়ি ব্যবহৃত হইত। অষ্টাদশ 
শতাব্ধীতে চারি পাঁচ হাজার ( কাহারও মতে আড়াই হাজার ) কড়ি এক টাকার 
সমান ছিল।২ হিন্কু যুগের শেষ পাঁচ শত বৎমরে অনেক পরাক্রাস্ত রাজ! 
ও অম্রাট বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তাহারা কেন নিজ নামে মূদ্রা 
বাহির করেন নাই এবং মুনলমাঁন স্থলতানগণ প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত নিজ নাষে 
কেন মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন, এ রহন্যের কোন মীমাংসা আজ পর্বস্তও 
হয় নাই। 

স্বাধীন সুলভানী আমলে অর্থাৎ দ্বাদশ হইতে যোড়শ শতাব্বীর 
মধ্যভাগ পর্যস্ত বাংল! দেশ ধন-সম্পর্দে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দেশের শশ্য-সম্পদ, 


শিল্প ও বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ। আর একটি রাজনীতিক 
কারণও ছিল। 
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২২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সপ্তদশ শতকের আরম্তেই মৃঘল শাসন বাংল] দেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং ইছা! মুঘল সাম্রাজ্যের একটি হ্থবায় পরিণত হয়। ইহার পূর্বে চারি 
শতাব্দীতে বাংল! দেশ অধিকাংশ সময়ই স্বাধীন রাষ্্ট ছিল। এই সময় বাংলার 
ধন-সম্পদ বাংলায়ই থাকিত, সৃতরাং বাংল! দেশ খুবই সম্পদশালী ছিল । 

অপর দিকে মুঘল যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হইয়া! শাস্তি স্থাপন ও উৎকৃষ্ট শাসন 
ব্যবস্থার ফলে কৃষি, বাণিজা, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছিল। ইউরোপীয় 
বিভিন্ন জাতি--ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংল! দেশে বাণিজ্য বিস্তার 
করায় বহু অর্থাগম হইত। ১৬৮*-_-১৬৮৪ এই চারি বৎনরে কেবলমাত্র ইংরেজ 
ব্যবসায়ীর! যোঁল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনিয়াছিল। ওলন্দাজেরাও ইহার চেয়ে 
বেশী ছাড়। কম জিনিষ কিনিত না। স্থৃতরাং এই ছুই কোম্পানীর নিকট হইতে 
গ্রতি বৎসর আট লক্ষ রূপার টাকা বাংলায় আদিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভ্রব্যের ষে মূল্য ছিল সেই অনুপাতে প্রতি 
বৎসর এক কোটি ষাট লক্ষ টাক! এই দুইটি ইউরোপীয় কোম্পানী দিত। 
ইহা! ছাড়া অন্ত দেশের সহিত বাণিজ্য তো! ছিলই। 

কিন্ত সম্পদ যেমন বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তেমন কমিবারও ব্যবস্থা! হইল। 
মুঘল শাসনের যুগে ছুই কারণে বাংলার ধন শোষণ হইত। প্রথমত বাৎসরিক 
রাজস্ব হিসাব বহু টাক! দিল্লীতে যাইত.। দ্বিতীয়ত সুবাদার হইতে আরম্ভ 
করিয়া! বড় বড় কর্মচারিগণ দিলী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং অধিকাংশই 
ছিলেন অবাঙালী ! তাহারা অবসর গ্রহণ করিবার সময় সৎ ও অনৎ 
উপায়ে অজিত বহু অর্থ লঙ্গে লইয়। নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতেন। 

বাংলাদেশ হইতে মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে উদ্ব.ত্ত রাজস্ব গড়ে এক কোটি 
টাঁকা প্রতি বৎমর বাদশাহের নিকট পাঠান হইত। শুজাউদ্দীন প্রতি বৎসর এক 
কোটি পচিশ লক্ষ টাকা পাঠাইতেন। তীহার ১২ বৎসর রাজত্বকালে মোট 
১৪১৬২,৭৮,৫৩৮ টাঁকা দিল্লীতে প্রেরিত হয়। পূর্বেকার স্বাদাঁরগণও এইরূপ 
রাজন্ব পাঠাইতেন এবং পদত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সঞ্চিত বছু টাকা জন্ে 
লইয়া যাইতেন। শায়েস্তা খা বাইশ বৎসরে আটত্রিশ কোটি এবং আলিমুদ্দীন 
(আজিমুসসান) নয় বৎসরে আট কোটি টাকা সঞ্চয় কষিয়াছিলন এবং এই টাকাও 
বাংল! দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল। অন্ান্ত স্থবাদার ও কর্মচারীর! কত টাক! 
বাংল! দেশ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা! সঠিক জানা যায় না। এই পরিমাণ 


অর্থনৈতিক অবস্থা ২২৯ 


রূপার টাক। গাড়ী বোঝাই হইয়া দিল্লীতে চলিয়া! যাইত। এইরূপ শোষণের ফলে 
রৌপ্যমুদ্রার চলন অত্যন্ত কমিয়! যায় এবং দ্রব্যাির মূল্য হাসের ইহাই প্রধান 
কারণ। সাধারণ লোকে টাক জমাইতে পারিত না) ফলে, তাঁহাদের যুলধনও 
ক্রমশ কমিতে লাঁগিল। সম্ভবত এই কারণেই বিনিময়ের জন্য কড়ির খুব প্রচলন 
ছিল। অবস্ঠ কড়ি ইহার পূর্ব হইতেই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। 

বাংলাদেশে নানাবিধ উৎকৃষ্ট শিল্প প্রচলিত ছিল। বস্ত্র শিল্প খুবই উন্নত 
ছিল এবং ইহ! দ্বারা বহু লোক জীবিকা অর্জন করিত। বাংলার মসলিন 
জগদিখ্যাত ছিল। এই বুম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাক । এখান হইতে 
প্রচুর পরিমাণে মসলিন বিদেশে রপ্তানি হইত। ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মলাক! 
ও স্থ্মাত্রায় বাংলার কাপড় যাইত। ইউরোপে খুব সুম্ মসলিন বন্তের বিস্তর 
চাহিদা ছিল । ইহা! এমন কুক্ষম হইত ষে ২* গজ মসলিন নস্তের ভিবায় ভরিয়! 
নেওয়া যাইত। ইহার বয়ন কৌশল ইউরোপে বিস্রয়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। 
মসলিন ছাড়া অন্তান্ত উৎকুষ্ট বন্্ও ঢাকায় তৈয়ারী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর 
চিঠিতে ঢাকায় তৈয়ারী নিম্নলিখিত বস্ত্রসমূহের উল্লেখ আছে--সরবতী, মলমল, 
আলাবালি, তঞজীব, তেরিন্াঁম, নয়নমথ, শিরবান্ধানি (পাগড়ি)ডুরিয়া, জামদানী+ | 
অতি সুম্ মমলিন হইতে গরীবের জন্ত মৌটা কাপড় সবই ঢাকায় তৈরী হইত। 
বাংলার বহুস্থানে বস্ত্র বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

মির্জা নাথান মালদহ ৪,৯০০ টাঁক। দিয়! একথখগ্ড বস্ত্র ক্রয় করেন। সে আমলে 
বাংলার উৎকষ্ট বন্সসমূহের মূল্য ইহা হইতে ধারণা করা ষাইবে। বাংলাদেশে 
বহু পরিমাণ রেশম *ও রেশমের বস্ত প্রস্তুত হইত। নৌকা-নির্মাণ আর একটি 
বড় শিল্প ছিল। ট্যাভানিয়ারের বিবরণ হইতে জান! যাঁয় ষে ঢাকায় নদীতীরে ছুই 
ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া কেবলমাত্র বড় বড় নৌকানির্মাণকারী হৃত্রধরেরা! বাস করিত। 
শঙ্খ ঢাকার একটি বিখ্যাত শিল্প ছিল। ইহা ছাড়া সোণারূপা ও দামী 
পাথরের অলঙ্কার নিশ্মাণেও খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । 

অষ্টাদশ শতাবীতে বিদেশী লেখকদের বিবরণে লৌহ শিল্পের বছু উল্লেখ 
আছে। বীরভূমে লোহার খনি ছিল। রেনেল লিখিয়াছেন যে সিউড়ি হইতে 
১৬ মাইল দূরে খনি হইতে লৌহপিণ্ু নিষ্কাশিত করিয়া দামরা ও ময়সারাতে 
কারখানায় লৌহ প্রস্তুত হইত। মুল্লারপুর পরগণায় এবং কৃষ্ণনগরে লোহার 
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২৩, বাংল! দেশের ইতিহাস 


খনি ছিল এবং দেওচা ও মৃহম্মধ বাজারে লৌহ তৈরীর কারখানা! ছিল। 
কলিকাতা ও কাশিমবাজারে এ দেশী লোকের! কামান তৈরী করিত। কামানের 
-বারুদও এদেশেই তৈরী হইত ।১ . 

শীতকালে বাংলাদেশে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী হইত। গরম জল সার! 
রাত্রি মাঁটির নীচে গর্ভ করিয়! রাখিয়া! বরফ প্রস্ততের ব্যবস্থা ছিল।২ 

চীনা পর্যটকের! লিখিয়াছেন যে বাংলায় গাছের বাকল হইতে উৎরুষ্ট 
কাগজ তৈরী হইত। ইহার রং খুব সাদা! এবং ইহা স্বগ-চর্মের মত মস্থণ। 
লাক্ষ! এবং রেশম শিল্লেরও উল্লেখ আছে। 

চতুর্দশ শ্রীষ্টাবে ইবন বতুতা লিখিয়াছেন যে বাংল! দেশে প্রচুর ধান ফলিত। 
সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বাণিয়ার লিখিয়াছেন যে অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর 
দেশই সর্বাপেক্ষা শস্যশীলিনী। কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য। এদেশে এত প্রচুর 
ধাঁন হয় যে ইহা নিকটে ও দূরে বহু দেশে রপ্তানি হয়। সমুদ্রপথে ইহা মসলিপত্বন 
ও করমগ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে, এমন কি লঙ্কা ও মালদ্বীপে চালান হয়। 
বাংলায় চিনি এত প্রস্তুত হয় যে দক্ষিণ ভারতে গোঁলকুণ্া ও কর্ণাটে, এবং আরব, 
পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হয় । যদিও এখানে গম খুব বেশী পরিমাণে হয় 
নাঃ কিন্তু তাহা এ দেশের লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত। উপরস্ত ভাহ৷ হইতে সমুদ্রগামী 
ইউরোপীয় নাবিকদের জন্য সুন্দর সম্ত1 বিশ্কুট তৈরী হয়। এখানে স্ৃতা ও রেশম 
এত পরিমাণে হয় যে কেবল ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ নহে সুদূর জাপান 
এবং ইউরোপেও এখানকার বস্ত্র চালান হয়। এই দেশ হইতে উৎরুষ্ট লাক্ষা, 
আঁফিম, মৌমবাতি, মৃগনাভি, লঙ্কা এবং স্বৃত সমুদ্রপথে বহু স্থানে চালান হয়। 

মধ্যযুগে এমন কয়েকটি বিদেশী কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি 
হয় যাহার প্রচলন পরবর্তী কালে খুবই বেশি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তামাক 
ও আলু আমেরিক1 হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা সঞ্ঘরশ শতকে এদেশে আনেন। 
বাংলার বর্তমান যুগের ছুইটি বিশেষ স্থপরিচিত রপ্তীনী ভ্্ব্য পাট ও চা সগদশ 
ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হুয়। যে নীলের চাষ উনবিংশ 
শতাব্দীতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল তাহাও অষ্টাদশ শতার্ধীর শেষ দিকে আর্ত 
হয়। অষ্টাদশ শতাব্ধী শেষ হইবার পূর্বেই নীল ও পাটের রপ্তানী আরম্ভ হয়। 
70) 2 8.0585, ০. এই 5. 4813. 
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' অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩১ 


অন্যান্ত কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গুড়, সুপারি, তামাক, তেল, আদা, পাট, মরিচ, 
' ফল, তাড়ি ইত্যাদি ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে ও বাহিরে চালান যাঁইত। ১৭৫৬ 
ৃষ্টাবের পূর্বে প্রতি বৎসর ৫*১** মণ চিনি রঞ্ানী হইত। মাখনও বাংলাদেশ 
হইতে রপ্তানি হইত। বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাঁভ করিয়াছিল । 
ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাঁদকদের উৎপীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভার্ব 
ইত্যাদি বহু গুরুতর বাঁধ! সত্বেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অন্থান্ত প্রদেশে 
ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত। পূর্বোক্ত "শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়াও 
বাংলা হইতে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মসলা, ওুঁষধ এবং খোজ। 
ও ক্রীতদাম জল ও স্থল পথে ভারতের নানা স্থানে এবং সমুদ্রের পথে এশিয়ার 
নানা দেশে বিশেষতঃ লঙ্কা দ্বীপ ও ব্রদ্ষদেশে রগডানি হইত। ক্স মসলিন 
বাশের চোঙ্গায় ভরিয়া অন্ান্ত দ্বব্যদহ সাগরের খোরাঁপান, পারন্ত, তুরস্ক ও 
নিকটস্থ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিত। এতঘ্যতীত ম্যানিলা, চীন ও আফ্রিকার 
উপকূলের সহিতও বাঙালী বাণিজ্য করিত। বাঁঙাঁলী সওদাগরদের সমুদ্র পথে 
দূর বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার কথ! টৈদেশিক ভ্রমণকারীর! উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানে ও সাহিত্যে তাহার রহু উল্লেধ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিজয়গুপ্ত ও বংশীদাসের মননামঙ্গন এবং কবিকন্কণ চণ্ডীতে বাঙালী সওদাগরের! 
ষে বহুদংখ্যক অতিবুহ্ বাণিজ্য তরী লইয়! বঙ্গোপনাগরের পশ্চিম কুল ধরিয়া 
সিংহলে এবং পরে উত্তর দিকে আরবসাগরের পূর্ব কুল বাহিয়! নাঁন1 বন্দরে 
সওদা করিতে করিতে পাটনে ( গুজরাট ) গৌছিতেন তাহার বিশদ বিবরণ 


বাঙালী বণিকের! বঙ্গোপসাগর পার হইয়! ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দো- 
নেশিয়াতে যাইত। চতুর্দশ শতাব্বীতে ইবজ বতুতা সোঁপারগীও হইতে চট্লিশ 
দিনে স্থ্মাত্রায় গিয়াছিলেন। স্থদূর সমুদ্র যাত্রার বর্ণনীয় পথিমধ্যে কয়েকটি- 
বন্দরের নাম পাওয়া যায়-_পুরী, কলিঙ্গপতন, চিন্ধাচুলি € চিকাকোল ), বাণপুর, 
মেতুবদ্ধরামেশ্বর, লঙ্কাপুরী, বিজয়নগর | ই! ছাড়া অনেক দ্বীপের নামও আছে। 

অনেক “মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক একজন সওদাগর--যেমন, চাদ, ধনপতি ও 
তাহার পুত্র শ্রীমত্ত। ইহাদের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা উপলক্ষে বাঁপিজ্য-তরীর 
বিস্তৃত বরন! পাওয়া! যায়। চাদ সরাগরের ছিল চৌদ্দ ডিঙ্গা! আর ধনপতির 
ছিল সাত ভিঙ্গা। প্রত্যেক নৌকারই এক একটি নাম ছিল। এই ছুই বহরেরই 


২৩২ বাংলা-দেশের'ইতিসথাস 

প্রধান তন্ীর নাম ছিল মধুকর- সম্ভবতঃ সঙ্গাগর নিজে ইছাতে যাইতেন। 
নৌকাগুলি জলে ভোবাঁন থাঁকিউ, যাত্রার পূর্বে ডূবারুরা নৌক উঠাইত।' 

কনিকন্বণ চণ্ডীতে ভিন্ন! নির্মাণের বর্ণনায়, বলা হইয়াছে, কেনি কোন ভি্। দৈর্ঘে 

শত গজ ও প্রস্থে বিশ গজ। এগুলির মধ্যে অতুযুক্তিও আছে, কারণ দ্বিজ বংশী 
স্বামের মনসামঙ্গলে হাজার গ্জ দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে। এই সব নৌকার 
সামনের দিকের গলুই নানারপ জীব জন্তর মুখের আকারে নিষিত এবং বহু 

সুল্যবান প্রস্তর গজবস্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা খচিত হইত। কাঠাল, পিয়াল, শাল, 
গ্লাভারী, তমাল প্রভৃতির কাঠে নৌকা তৈরী হইত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে ষে 

বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য-তরী নিিত হইত, যুক্তি কল্পতরু' নামক একখানি সংস্কৃত 
গ্রন্থে এবং বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পঞ্চদশ শতাবীতে নিকলো ক্টি লিখিয়াছেন যে ভারতে প্রস্তত নৌকা 

ইউরোপের নৌকা! অপেক্ষা বৃহত্তর এবং বেশী মজবুৎ। সপ্তদশ শতাষে ঢাঁক1 নগরীর 

এক বিস্তৃত অংশে নৌবহর নির্মাণকা রী স্ুত্রধরেরা বাঁস করিত । ও সম্ভবতঃ বর্তমান 
ঢাকার হুত্রাপুর অঞ্চল তাহার স্বতি রক্ষা করিতেছে। অষ্টাদশ শতাঁববীর শেষ পর্যন্তও 

চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী নৌবহর নিগিত হইত। স্ুত্তরাং বাংল! সাহিত্যে ডিঙ্গীর বর্ণন। 

অতিরঞ্জিত হইলেও একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 
নৌবহরের সঙ্গে যে সকল মাবিমান্না প্রভৃতি যাইত মঙ্গলকাব্যে তাহাদের উল্লেখ 
আছে। প্রধান মাঝির নাম ছিল কীড়ারী--কাণ্ডারী শবের অপভ্রংশ। 

সাবরগণ সারিগান গাহিয়া দাড় টানিত। সুত্রধর, ডুবারী ও কর্মকারেরা সঙ্গে 

খাকিত এবং প্রয়োজনমত নৌকা মেরামত করিত। ইহ ছাড়া একদল পাইক 

থাকিত-্পম্তবতঃ জল দন্থ্যদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। 
সে যুগে ভারতে চুম্বক দিগদর্শন যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। হৃতরাং 
সূর্য ও তারার সাহায্যে দিও. নির্ণয় কর! হইত । বংধীদাসের মনসামন্লে আছে £ 
অন্ত যায় ষখ। ভান উদয় যথা হুনে। 
দুই তারা ভাইনে বামে রাখিল সন্ধানে ॥ 
তাহার দক্ষিণ মুখে ধরিল কাড়ার। 
সেই তার! লক্ষ্য করি বাছিল নাওয়ার ॥ 
১। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়--২১৯-২* পৃঃ 
২। কবিকম্কণ-চণী-- দ্বিতীয় ভাগ ৭৩৯ পৃঃ 
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অর্থ নৈতিক অবস্থা বড 


এই সমুদয় বর্ন! সমৃত্রধাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । 
কবিকম্কণ চণ্ডীতে আছে £ 
ফিরিক্ির দেশখান বাছে কর্ণধারে । 
রাত্রিতে বাহিয়! যায় হারমাদের ডরে ॥ 


হারমাদ পতুগিজ আরমাডা, শবের অপভ্রংশ। পতুর্গীজ বণিকেরা থে 
বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায়বাণিজ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে। 
বন্ততঃ পতুগীজ বণিকেরা ভারত মহাঁদাগরে ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাঁণিজ্য 
জাহীজের উপর জলদন্জ্যর ন্যায় আচরণ করিত এবং তাহার ফলেই বাংলার 
জলপথের বাণিজ্য ক্রমশঃ হাঁস পাঁইতে থাকে । আরাকান হইতে মগদের 
অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরব্তী বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংম হইয়াঁছিল। 
পতুগিজরাও তাহাদের অন্গকরণে নদীপথে ঢুকিয়া দক্ষিণ বজে বহু অত্যাচার 
করিত । 


ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলদস্থ্যরা বন্দুক ব্যবহার করিত; কিন্তু বাঙালী 
বণিকের! আগ্নেয়াস্ত্ের ব্যবহার জানিত না বলিয়াই তাহাদের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে 
পারিত না। বংশীদাস লিখিয়াছেন-_ 
মগ ফিরিঙ্ষি হত বন্দুক পলিতা৷ হাত 
একেবারে দশগুলি ছোটে ॥ 


বাঙালী বাণকেরা 'কিরূপে ভ্ত্রব্য বিনিময়ে খ্যবসায় করিত; কবিকম্বণ 
চণ্তীতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া ষায়। ধনপতি সওদাগর নিংহলের বাঁজাকে 
ইহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন ২ 


বদলাশে নান। ধন আন্তাছি সিংহলে। 

যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতৃহলে ॥ 

কুরজ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ । 

বিরঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে হটের বদলে ভঙ্ক (টক্ক?) 
পিড়জ (প্লবজ ?) বদলে মাঁতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়া। 
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়! ॥ 


১1 48100839স্প্রণতরী বছর 


৩৪ বাংলাদেশের ইতিহাস 


সিন্দুর বদলে হিচ্কুল দিবে গুঞ্জার বদলে পল1। 

পাটশন বদলে ধবল চাঁমর কাঁচের বদলে নীলা | ॥ 

লবণ বদলে সৈদ্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা । 

আতঙ্গ (আকন্দ) বদলে মাতঙ্গ (মাকন্দ) দিবে হুরিতাঁল বদলে হীর!। 
চঞ্ঞের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া। 

শুক্তার বদলে মুক্ত দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥ 

এই সুদীর্ঘ তালিকায় অনেক কাল্পনিক উক্তি আছে। কিন্ত এই সমুদয় 
বাণিজ্যের কাহিনী ষে কবির কল্পনা মাত্র নহে, বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। ষোড়শ শতকের প্রথমে 
( আহ্ুমানিক ১৫১৪ গ্রীষ্টাব ) পতু্গিজ পর্যটক বারবোসা বাংল] দেশের যে একটি 
মংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াঁছেন, তাহার সার মর্ম এই £-- 

“এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে বনু নগরী আছে। ভিতরের 
নগরগুলিতে হিন্দুরা বাস করে। সমুদ্র ঠীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু মুসলমান 
ছুই আছে-_ইহার! জাহাজে করিয়া! বাণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায় । এই দেশের 
প্রধান বন্দরের নাম “বেঙ্গল (50881) । আরব, পীরম্ত, আবিসিনিয়া ও 
ভারতবাসী বহু বণিক এই নগরে বাম করে। এদেশের বড় বড় বণিক্দের বড় 
বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নান! দ্রব্যে বোঝাই করিয়া তাহারা করমণ্ডল 
উপকূল, মালাবার, ক্যান্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, লঙ্কা! এবং মলাক্কায় যায়। 
এদেশে বহু পরিমাণ তুলা, ইচ্ু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নান! 
বুকমের ুক্ষ্ম বস্তু তৈরী হয় এবং আরবে ও পারস্তে ইহাদ্বারা৷ এত অধিক পরিমাঁণে 
টুপি তৈরী করে যে প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া এই কাপড়ের 
চালান দেয়। ইহা! ছাড়া আরও 'অনেক রকম কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের 
ওড়নার জন্য “নরবতী' কাপড় খুব চড়। দামে বিক্রয় হয়। চরকায় সুতা৷ কাটিয়া 
এই সকল কাপড় বোন! হয়। এই শহরে খুব উৎকৃষ্ট পাঁদা চিনি তৈরী হয় 
এবং অনেক জাহাঁজ বোঝাই করিয়া চালান হয়। মালাবার ও ক্যান্বেতে চিনি ও 
মসলিন খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। এখানে আদা; কমলালেবুঃং বাতাবী 
লেবু এবং আরও অনেক ফল জন্মে। ঘোড়া, গরু, মেষ ও বড় বড় মুরগী 
প্রচুর আছে। 

বারবোসার সমসাময়িক ইতালীয় পর্যটক ভার্থেমাও (১৫০৫ গ্রীষ্টান্মে ) উক্ত 


অর্থ নৈতিক অবস্থা ২০৫ 


বন্দরের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তৃত বাণিজ্যসস্তার বিশেষতঃ হুতা ও 
রেশমের কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 

ভার্থেমা বলেন যে বাংল দেশের মত ধনী বণিক আর কোন দশে ভিনি দেখেন 
নাই। আর একজন পতুীজ, জায়! দে' বারোম ( ১৪৯৬-১৫৭০ খ্রীষটান্মে ), 
লিখিয়াছেন যে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্ত্র ছিল। নয় মাইল 
দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাস করিত এবং বাণিজ্য ভ্রব্য সম্ভীরের জন্ 
সর্বদাই রাস্তায় এত ভিড় থাকিত যে লোকের চলাচল খুবই কষ্টকর ছিল। 
সোনার গীও, হুগলী, চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামেও বাণিজোর কেন্দ্র ছিল। 

ষোড়শ শতকের ঘিত্তীয়াধে সিজার ফ্রেডারিক ( ১৫৬৩ থ্রষ্টাব ) সাতগীওকে 
( সঞ্গ্রাম ) খুব সমৃদ্ধশালী বন্দর বলিয়া বর্ণন1 করিয়াছেন। কিন্ত তিনি “বেঙ্গল” 
বন্দরের নাম করেন নাই। বিশ বৎসর পরে রাল্ফ. ফিচ সাতগীও ও চাটগীও, 
এই ছুই বন্দরের বর্ণনা দিয়াছেন এবং চাটগাঁও ব! চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর ( ০:7০ 
0378905 ) বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত তিনিও “বেঙ্গল” বন্দরের উল্লেখ 
করেন নাই। হামিলটন (১৬৮৮-১৭২৩) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর 
বলিয়া বর্ণন1 করিয়াছেন কিন্তু নাতর্গাও এর উল্লেখ করেন নাই । তিনি “চিটাগাং 
বন্দরেরও বিস্তারিত বর্ণন। দিয়াছেন, কিন্তু “বেঙ্গল” বন্দরের নাম করেন নাই। 
১৫৬১ শ্রীষ্টান্বের অধিক একটি মানচিত্রে বেঙ্গল ও সাতরগ। উভয় বন্দরেরই নাম. 
আছে। 

রাল্ফ. ফিচ আগ্রা! হইতে নৌক। করিয়া! যমুনা ও গঙ্গ। নদী বাহিয়া বাংলায়, 
আসেন। তীহাঁর সঙ্গে আরও ১৮* খানি নৌক1 ছিল। হিন্দু ও মুসলমান 
বণিকেরা এই সব নৌকায় লবণ, আফিং, নীল, সীক, গাঁলিচ1 ও অন্থান্ত দ্রব্য 
বোঝাই করিয়া বাংলা, দেশে বিক্রয়ের জন্য যাইতেছিল। বাংল| দেশে তিনি প্রথমে 
টাগ্ডয় পৌঁছেন। এখানে তুল! ও কাপড়ের খুব ভাল ব্যবসায় চলিত। এখান 
হইতে তিনি কুচবিহারে যান--সেখানে হিন্দু রাজা এবং অধিবাসীরাঁও হিন্দু, 
অথবা বৌদ্ধ-_মুসলমান নহে। ফিচ হুগলীরও উল্লেখ করিয়াছেন--এখানে, 
পতৃর্গীজের! বাদ করিত। ইহার অল্প একটু দুরে দক্ষিণে অঞ্জেলি (4১0867) নামে 
এক বন্ধর ছিল। এখানে প্রতিবৎসর নেগাঁপটম, সুমাত্রা মালাকক। এবং আরও 
অনেক স্থান হইতে বনু বাঁণিজ্য-জাহাজ আমিত। 

সমগাময়িক বৈদেশিক বিবরণ হইতে জান! যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 


৩৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রশ্নেশের বণিকেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে কাশ্মীরী, 
স্বলভানী, আফগান বা পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভূটিয়া ও সন্্যাসীদের বিশেষ 
উল্লেখ পাওয়া যায়। পগেয়া সম্ভবতঃ পাগড়ীওয়াল! হিনদুস্থানীদের নাম এবং 
কলিকাতা! বড়বাজারের পগেয়াপটি সম্ভবতঃ তাহাদের স্তি বজায় রাখিয়াছে। 
সঙ্ন্যাসীর! সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চল হইতে চন্দন কাঠ, ভূর্জপত্র, রুদ্রাক্ষ ও লতাগুল্স 
প্রভৃতি ভেবজ ভ্রব্য আনিত। বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিখিয়াছেন যে দিল্লী ও 
আগ্রার পগেয়! ব্যাপারীর! প্রতি বৎসর এখান হইতে সীসক, তামা, টিন, লঙ্কা ও 
বন্ত প্রন্ভৃতি প্রচুর পরিমাণে কিনিত এবং তাহার পরিবর্তে নগদ টাক! অথব! 
আফিম, সোঁর! অথর] অশ্ব বিনিময় করিত। কাশ্দীরী বণিকেরা আগাম টাক! 
দিয়া নুন্দর বনে লবণ তৈরী করাইত। কাশ্মীরী এবং আর্মেনিয়ান বণিকেরা 
বাংল! হইতে নেপালে ও তিব্বতে, চর্ম, নীল, মণিমুক্তা, তামীক, চিনি, মালদহের 
সাটিন প্রভৃতি নানা রকমের বস্ত্র বিক্রয় করিত। 

বাঙালী সদাগরেরাও ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিত। ১৭৭২ গ্রীষ্টান্বে রচিত 
'জয়নারায়ণের হুরিলীলা নামক বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে যে একজন বৈশ্য বণিক 
'নিয়লিখিত স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন ; “হস্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিগ, 
'গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কাম্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড় 
নেপাল, ক।ধী, অযোধ্যা, অবস্তী, মধুরা, ক:ম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, 
মহাঁচীন, কামরূপ ।* চন্ত্রকান্ত নামে প্রায় সমসাময়িক আর একখানি বাংল! 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে চন্দ্রকাস্ত নামে মল্লভূম নিবাঁণী একজন গন্ধবণিক সাঁতথানি 
ত্রী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাটে গিয়াছিলেন। 

, ব্যবসায়-বাণিজোর খুব প্রচলন থাঁকিলেও, বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের 
'উপজীব্য। প্রাচীন একখানি পুঁঘিতে আছে যে আত্মমর্ধাদাজ্ঞানসম্পর লোকের 
পক্ষে কৃবিই প্রশস্ত | কারণ বাণিজ্য করিতে মূলধনের প্রয়োজন এবং অনেক জাল- 
প্রতারণ| করিতে হয়। চাকুগীতে আত্মম্মান থাকে ন! এবং ভিক্ষাবৃত্িতে অর্থ 
লাভ হয় না। নানাবিধ শশ্ত, ফল, শাক-সবজীর চাঁষ হইত--এবং এ বিষয়ে 
বাঙালীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও বহু পরিমাণে ছিল। মূকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ 
হুইয়াও চাষ দ্বারা জীবিক! অর্জন করিতেন। বাংলার অতুলনীয় কৃষিসম্পদ্দের 
কথ! সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিদেশীয় পর্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তাস্তে উল্লিখিত 
হুইয়াছে। একজন চীনা পর্যটক লিখিয়াছেন যে বাংল! দেশে বছরে তিনবার 


অর্থনৈতিক অবস্থা গণ 


ফসল হয়-্লোকের! খুব পরিশ্রমী ; বু আয়ান সহকারে তাহার! জঙ্গল কাটিক্না 
জমি চাষের উপধোগী করিয়াছে । সরকারী রাঁজন্ব মাত্র উৎপর. শস্তের এক 
পঞ্চমাংশ । 

মধ্যযুগে বাংলার এইখর্য ও সম্পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। বাংলা 
সাহিত্যে ধনী' নাগরিকদের বর্ণনায় বিস্তৃত প্রাসাদ, মণিমুক্তীথচিত বদনভূষণ, 
এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্বের ছড়াছড়ি। টৈদেশিক বর্ণনায়ও ইহার সমর্থন 
পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে চীনা! রাজদুতের! বাংলায় আপিয়াছিলেন। তাহাদের 
বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোজনাস্তে চীন। রাজ- 
দূতকে সোনার বাঁটি, পিকদানি, হ্বরাপাত্র ও কোমরবন্ধ এবং তাহার সহকারীদের 
এ সকল রৌপোর দ্রবা, কর্মচারীদিগকে সোনার ঘণ্টা ও সৈম্তগণকে রূপার মুদ্রা 
উপহার দেওয়৷ হয়। এদেশে কৃষিজাত সম্পদের প্রাচুধ ছিল এবং ব্যবসায় 
বাণিজ্যে বহু ধনাগম হইত। পোষাঁকপরিচ্ছদ ও মণিমুক্তীথচিত অলঙ্কারেই এই 
এঙ্ব্ষের পরিচয় পাইয়া চীনাদুতের! বিশ্মিত হইয়াছিলেন । 

“তারিখ-ই-ফিরিশ তা'ও “রিয়াজ-উস সলাতীনে' উক্ত হইয়াছে যে প্রাচীন যুগ 
হইতে গৌড় ও পূর্ববঙ্গ ধনী লোকের! সোনার থালায় খাইত। আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহ ( ষোড়শ শতক ) গৌড়ের লু্ঠনকারীদের বধ করিয়া ১৩০০ সোনার 
থালা ও বহু ধন রত্ব পাইয়াছিলেন। ফিরিশ.তা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে' 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এ যুগে যাহার বাড়ীতে যত বেশী সোনার 
বাসনপত্র থাকিত সে তত বেশী মর্যাদীর অধিকারী হইত এবং এখন পর্যন্ত. 
বাংল৷ দেশে এইবপ গর্বের প্রচলন আছে। 

এই এইবর্ষের প্রধান কারণ বঙ্গদেশের উর্বরাভূমির প্রাকৃতিক শশ্তসম্পদ এবং 
বাঙালীর বাণিজ্য বৃত্তি। অগ্ঠগ্রামে বহু লক্ষপতি বণিকেরা বাস করিতেন । 
চৈতন্ত-চরিতীমূতে আছে ঃ 

“হিরণ্য-গোবরধন নাম ছুই সহোদর। 
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর 1” 

যে যুগে টাঁকায় ৫1৬ মণ চাউল পাওয়া যাইত সেষুগে বার লক্ষ টাকার 
মূল্য কত সহজেই বুঝ1 ধাইবে। কবিকক্কণের সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক সিজার: 
ফ্রেডারিক সঞ্চগ্রামের বাঁণিজ্যও এশ্বর্ষের বিবরণ দিয়াছেন। প্রতি বদর এখানে. 
৩০।৩৫ খান! বড় ও ছোট জাহাঁজ আমিত এবং মাল বোঝাই করিয়া ফিরিয়া যাইত । 


২৩৮ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


মধ্যযুগে বাংল! দেশে খাস্ভত্রব্য ও বস্ত্র খুব সম্তা ছিল। চতুর্দশ শতাব্ধীর 
মধ্যভাগে ইবল্‌ বতৃতা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন ভ্রব্যমূল্যের 


নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন । 

জবা পরিমাণ মূল] বর্তমানের ( নয়। ) পয়সা 
চাউল বর্তমানকালের একমণ ১২ 
ঘি ্ ১৪৫ 
চিনি ১৪৫ 
তিল তৈল ৭৩ 
উত্তম কাপড় ১৫ গজ ২৩০ 
কুপ্ধবতী গাভী ১টি ৩০৪ 
স্বইপু্ মুরগী ১২টি ২০ 
ভেড। ১টি ২৫ 


এক বৃদ্ধ বাঙালী মুললমান ইবন্‌ বতুতাঁকে বলিয়াছিলেন যে তিনি, তাহাঁর 
স্ত্রীও একটি ভৃত্য --এই তিন জনের খান্ঠের জন্ত বংসরে এক টাকা বায় হইত । 
€ শবর্ণমানের হিমাবে সাত টাকা )। 

ইবজ্‌ু বতুতা আফ্রিক| মহাদেশের অন্তর্গত টেগ্জিয়ারের অধিবানী। তিনি 
আফ্রিকার উত্তর উপকৃল ও এশিয়ায় আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া 
হুইয়! চীন দেশ পর্যস্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন যে সার! পৃথিবীতে 
বাংল! দেশের মত কোথাও জিনিষপত্রের দাম এত সন্ত! নহে । 

সপ্তদশ গ্রীষটাবে বাণিয়ার লিখিয়াছেন যে সাধারণ বাঙালীর খাস্ত--চাউল, স্ব 
ও তিনচারি প্রকার শীকসজী-_নামমাত্র মূল্যে পাওয়। যাইত। এক টাকায় 
কুড়িট! বা! তাহার বেশী ভাল মুরগী পাওয়া যাইত। হাসও এইরূপ সম্ভা ছিল। 
ভেড়া এবং ছাগলও প্রচুর পাওয়া যাইত। শৃকরের মাংস এত সম্তা ছিল যে 
এদেশবাসী পতুর্গীজর! কেবল তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। নানারকম 
'মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়। যাইত । 

ষোড়শ শতাব্ধীতে রচিত কবিকন্কণ চণ্তীতে “ছুর্বলার বেসাঁতি' বর্ণনাও "দ্রব্যের 
স্ল্য এইরূপ সন্তা দেখা যায়। রাজধানী মুশিদাবাদে ১৭২৯ খ্রীষ্টাবে খাদ্রব্যের, 
সুল্য এইরূপ ছিল।১ 
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অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩৯ 
প্রতি টাকায় খুব ভাল চাঁউল ( বাণফুল ) প্রথম শ্রেণী ১ মণ ১* সের 


শী এ দ্বিতীয় * ১ মণ ২৩ সের 
এ এ তৃতীয় * ১ মণ ৩৫ সের 
এ মোটা ( দেশনা ও পূরবী ) চাউল ৪ মণ ২৫ সের 
এ মোট! ( মুশসারা ) € মণ ২৫ সের 
এ মোটা (কুরাশালী ) ৭ মণ ২০ সের 
এ উংরুষ্ট গম প্রথম শ্রেণী ৩ মণ 
এ দ্বিতীয় শ্রেণী ৩ মণ ৩৭ সের 
এ তেল প্রথমশ্রেণী ২১ সের 
এ এ ঘ্ধিতীয়শ্রেণী ২৪ সের 
এ ত্বতু প্রথম শ্রেনী | ১০॥০ সের 
এ দ্বিতীয় শ্রেণী ১১$ সের 


কাপান (তুল1) প্রতি মণ ২ কি ২1০ টাকা। 

মধ্য যুগের শেষভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগজপত্রে বাংলাদেশকে 
বলা হইত ভারতের ত্বর্গ । এশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, কৃষি ও শিল্পঙজাত 
ভ্রতাসভ্তার, জীবন যাত্রার শ্বচ্ছলতা প্রভৃতির কথা মনে করিলে এই খ্যাতির 
সার্থকতা সহজেই বুঝা যায়। 

দেশে এশখ্র্শালী ধনীর পাশাপাশি দারিদ্রের চিত্রও সমনাময়িক বাংলা 
সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়্াছে। কারণ ভ্রব্যাঁদির মূল্য খুব সস্ত! হইলেও সাধারণ কৃষক 
ও গ্রজাগণের দুঃখ ও ছুর্দশীর অবধি ছিল না। ইহাঁর অনেকগুলি কারণ ছিল। 
তাহাদের মধ্যে অন্ততম রাঁজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উত্গীড়ন। কবিকন্কণ 
চণীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দামিন্যায় ছয় সাত পুরুষ যাবৎ বাম করিতে- 
ছিলেন --কষিতবার জীবন যাপন করিতেন। ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে যখন 
তিনি পৈতৃক ভিট! ছাড়িয়া অন্তত্র যাইতে বাধ্য হইলেন তখন তিন দিন ভিক্ষান্সে 
জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা! হইল যে-- 

* “তৈল বিনা কৈল জান করিলু' উদক পান 
শিশু কাদে ওদনের তরে” 

ক্ষেমানন্দ কেতকদাসেরও এইরূপ ছুরবস্থা হইয়াছিল। কবিকম্পচত্রীতে 

দত্বীনের কোপে খুক্লনার কষ্ট ও ফুল্পরার বার মাসের ছুঃখ বর্ণনায় এই দারিদ্তরা- 


২৪০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


দুখ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । হজ্জ হরিরামের চণ্তীকাব্যেও ধুক্পনার ছুঃংখ বশিভ 
হইয়াছে।১ শাদনকর্তার অত্যাচারে ন্বচ্ছল গৃহস্থের কিক্ধপ দুরবস্থা হইত 
মাণিকচন্দ্র রাজার গানে তাহা বর্ণনা পাই। 

“ভাটি হইতে আইল বাঞ্জাল লঙ্বা! লম্বা দাড়ি। 

সেই বাঙ্গাল আসিয়! মূলুকৎ কৈল্প কড়ি ॥ 

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা, লইল পনর গণ্ডা। 

লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায়, আরো বেচায় ফাল । 

থাজনার তাপতে বেচায় দুধের ছাওয়াল ॥ 

রাটী কাঙ্গাল দুঃখীর বড় ছুঃখ হইল। 

খানে খানে তালুক সব ছন হৈয়া গেল ॥” 

কিন্তু স্ুশাননে প্রজার! চাষবান করিয়াও, কিব্ধপ স্থথে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন 

করিত তাহারও উজ্জ্বল অতিরঞ্রিত বর্ণনা ময়নামতীর গানে আছে £-- 

“সেই ষে রাজার রাইঅত প্রজা ছষখু.নাহি পাএ। 

কারও মারুলি (পথ) দিয়া কেহ নাহি যায় ॥ 

কারও পুফরিণীর জল কেহ নাহি খাঁএ। ২ 

আঘথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শ্ুতকায় ॥ 

মোনার ভেট। দিয়া রাইঅতের ছাঁওয়াল খেলায় ।” 


বিদেশী পর্যটক মানরিক লিখিয়াছেন যে খাঁজনার টাকা ন দিতে পারিলে 
হিন্দুদের স্ত্রী ও সম্তভানদের নিলামে বিক্র করা হইত । কর্মচারীর! কৃষকর্দের নারী 
ধর্ষণ করিত এবং পিয়ার! নান। প্রকার উৎপীড়ন করিত। ইহার কোন প্রতিকার 
ছিল না। অথচ ইহারাই ছিল শতকরা নব্বই জন । 
লোকেদের দুর্দশার আর একটি কারণ ছিল যুদ্ধের সময় সৈন্যদলের লুঠপাট। 
ছুই পক্ষের সৈম্তেরাই লুঠপাট, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যস্ত ছিল যে, 
সৈচ্কের আগমনবার্তা শুনিলেই রাশ্তার ছুই পার্বের গ্রাম ছাড়িয়া লোকে দূরে 
পলাইয়া যাইত। যুদ্ধের বিরতির পরেও বিজয়ী দৈস্ভেরা লুঠপাট করিত।' 


১। কবিকন্কণ চণ্ডী, প্রথম ভাগ ২৫৭ পৃঃ 

২। ২-৪ পংক্তির অর্থ এই যে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পথ ঘাট পুকুর আছে-নুগ্যধান 
স্্ব্য যেখানে সেখানে ফেলির়!*রাখে--চোরের ভর নাই। | 
বঙ্গ সাহিতা পরিচয় পৃঃ ৩৩৫ 


না 


অর্থনৈতিক অবস্থা ২৪৯ 


প্রতাপার্দিত্যের আত্মসমপ্পণের পর বিজয়ী মুঘল দেনানায়ক একদিন উদয়াদিতাকে 
বলিলেন “মীর্জা মকী তোমাদের দেশ লুট করিতেছে আর তোমরা! তাহাকে থলে 
ভত্তি.সোনা ধিতেছ। আমি চুপ করিয়া আছি বলিয়া আমাকে একটা! আম 
কীঠালও পাঠাও না। আচ্ছা, কাণ ইহার শোধ নিব।” সেনানায়কের আজাক় 
রাত্রি দিপ্রহরে জল ও স্থলের দৈম্ত ঘোড়ায় চড়িম্বা রাজধানী যশোহর যাজা! করিল 
এবং এমন ভাবে লু$পাটি করিল ঘে পূর্বের কোন অভিযানে আর সেক্সপ হয় নাই। 
উক্ত সেনানাদ্নক নিজেই ইহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

মগ ও পতুরগিজ জলদহ্থ্যর অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র উপকূলের অধিবাসীরা 
সর্বন! সন্ত্রস্ত থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ লুঠপাট করিত ও আগুন লাগাইয়া 
ধ্বংস করিত, স্বীলোকদের উপর অত্যাচার করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বহু নর- 
নারীকে হরণ পূর্বক পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করিয়া লইয়া! দাঁসরূপে 
বিক্রয় করিত্। ১৬২১ হইতে ১৬২৪ গ্রী্টান্বের যধ্যে পতৃতীজের! ৪২,০০৯ দাদ 
বাংলার নান স্থান হইতে ধরিয় চট্টগ্রামে আনিয়াছিল | অনেক দাস পতৃগীজেরা 
গৃহকার্ষে নিযুক্ত করিত। 

স্থলপথে অভিযানের সময়ও দৈন্ের! গ্রাম লুঠপাট করিয়া বহু নর-নারীকে 
বন্দী করিয়। দাসরূপে বিক্রয় করিত। শান্তির সময়েও নাধারণ লোককে কর্মচারী- 
দের হুকুমে বেগার (অর্থাৎ বিন। পারিশ্রমিকে) খাটিতে হইত | মোটের উপর 
মধ্যযুগে সাধারণ লোকের অবস্থা খুব ভাল ছিল এন্প মনে করিবার কারণ নাই । 
তবে ভাতকাপড়ের দুখ হম্গত বর্তমান যুগের অপেক্ষা! কম ছিল। 


১৬ 


ঘাদছশ পারিচ্ছোদ 
ধর্ম ও সমান্ড 
১। হিন্দু ও মুসলমান 


বাংলার প্রাচীন ও মধাষুগের ধর্ম এবং সমাঁজের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ 
আছে। প্রাগীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও 
মূলতঃ ইহারা একই ধর্ম হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ 
অনেকটা! ঘুচিয়া! আসিতেছিল। প্রাচীন যুগের শেষে বৌদ্ধধর্মের পৃথক সত্তা ছিল 
ন1 বপিলেই হয়। জৈন ধর্মের প্রভাঁবও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্থতরাং 
মুগলমানের! যখন এদেশে আপিয়া বদবাল করিল তখন “হিন্দু এই একটি সাধারণ 
নামেই এদেরেশ. তাহারা তখনকার ধর্ম ও সমাজকে অভিহিত করিল । মুসল- 
মানের ধর্ম ও সমাজ সমস্ত মৌলিক বিষয়েই ইহা হইতে এত স্বতন্ত্র ছিল যে 
তাহারা কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই । মুসলমানদের পূর্বে 
গ্রীক, শক, পহলব্ন, কুষাঁণ, হুণ প্রভৃতি বহু বিদেশী জাতি ভারতের অল্প বা অনেক 
অংশ জয় করিয়া সেখানেই স্থায়িভাবে বসবান করিয়াছে এবং ক্রমে বিরাট হিন্দু 
লমাঁজের মধ্যে এমন ভাঁবে মিশিয়! গিয়াছে ষে আঙ্জ তাহাদের পৃথক সতার চিহৃ- 
মাত্র বিদ্যমান নাই। কিন্তু মুসলমানের1 মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত স্থল 
বিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০* বৎসর হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক 
পূর্বের মতই স্বতন্ত্র আছে। ইহীর কারণ এই যে, এই ছুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও 
সমাজ-বিধাঁন সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দিরে দেবতার মৃতি প্রতিঠিত করিয়া নান 
উপচারে তাহার পূজ| করা হিন্দুদিগের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমান 
ধর্মপান্তে দেবযৃত্তি পৃক্জ! যে কেবল অবৈধ তাহ! নহে মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংস কর! 
অত্যন্ত পুণের কার্য বলিয়! গণ্য হয়। আবার হিন্দুশাস্ত্রমতে মুসলমানের! শ্রেচ্ছ 
ও অপবিত্র, তাহাঁদের নহিত বিবাহ, একত্রে পানভোজন প্রভৃতি সামাজিক স্দ্ধ 
তে। দুরের কথ! তাহাদের স্পর্শও দূষিত বলিয়া! গণ্য কর! হয়--তাহাদের স্পষ্ট 
অরঙ্গল গ্রহণ করিলে হিন্দু ধর্মে পতিত ও জাতিচ্যুত হয়। গোমাংস ভক্ষণ, 
বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় আচার ব্যবহার হিন্দুর দৃষ্টিতে অতিশয় গহিত, 


ধর্ম ও সমাজ ২৪৩ 


আুম্লমান সমাজে তাহা সর্বজন হ্বীকৃত। এইক্ধপ অশন বসন ভোজন ও জীবনযাপন 
প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দুরা বাংল! সাহিত্যের প্রেরণ] পায় সংস্কৃত হইতে, 
মুসলমানের! পায় আরবী ফারসী হইতে। বিবাহাদির ও উত্তরাঁধিকারের আইন 
হিন্দু ও মুনলমানদের মধ্যে সম্পূর্ন বিভিন্ন। এই সমুদয় প্রভের লক্ষ্য করিয়াই 
মুদলমান পঙ্ডিত আল্বিবূনী (১৩০ থ্রীন্টাব ) বগিয়াছিলেন ঘষে “হিন্দুর! যাহ! 
বিশ্বা করে আমর! তাহা করি না--মাঁমর! যাহ! বিশ্বাঁদ করি হিন্ুরা! তাহ! 
করে না।' নয় শত বংসর পরে যে মুসলমানের পাকিস্থানের দাবী করিয়াছিল 
তাঁহাঁরাও এই কথাই বলিয়াছিল। তাহার! পূর্বোক্ত ও অন্যান্য প্রভেদের বিষয় 
সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তাহাদের উক্তির সমর্থন করিত। অষ্টম শতাষের 
আরস্তে মুপলমাঁনেরা যখন পিস্থুতদশ জয় করিয়! ভারতে প্রথম বসতি স্থ'পন 
করে তখনও হিন্দু-মূদলমানদের মধ্যে ষে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল সহম্র বংনর 
পরেও এক ভাষার পার্থকা ছাড়া আর মমস্তই ঠিক মেইরূপই ছিল । হিন্দুর 
সর্বপ্রকার রাঁজনীতিক অধিকার লোপ এবং এই ধর্ম ও সমাজগত প্রভেদ ও 
পার্থক্যই মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের সর্বপ্রধান ছুইটি ঘটনা। রাজনৈতিক 
ইতিহানে কেবল মুদগমান রাজাদের সম্থন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে কারণ 
মুনলমাঁনেরাই ছিল রাঁজপদ্দের অধিকারী -হিন্দুবা ছিল তাহাদের দান মাত্র । 
কোন হিন্দুর পক্ষে রাজপদ অধিকাঁর করা যে কত অপম্তব ছিল রাঞ্জা গণেশের 
কাহিনীই তাহার প্রকুই প্রমাণ। কিন্তু গুরুতর এতে সত্বেও হিন্দু ও মুগলমান 
উভয়েরই বিধিবদ্ধ ধর্ম ও লমাজ ছিল--হৃতরাং পৃথকভাবে এই ছুইয়ের আলোচনা 
করিতে হইবে । 


২। মুসলমান ধর্ম ও সমাজ 


মৃদলমাঁনের ধর্ম ইললাম নামে পরিচিত এবং ইহার মৃলনীতিগুলি কোরাণ 
প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্মশাস্ত্রের অন্থখাসন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তুতরাং 
পৃথিবীর সর্বত্রই মুদ্মানদের ধর্মবিশ্বীসে ও ধর্মাচরণে সাধারণভাবে একটি যৃপগত 
প্রক্য দেখা যায়। বাংল! দেশেও এই নিয়মের ব্যতায় হয় নাই। 

যে সকগ তুকাঁ দৈন্ত প্রথমে বাংল! দেশ জয় করিয়া এখানে বলবান করিতে 
'আরস্ত করে তাহারা শিক্ষা ও দংস্কৃতির দিক দিম! খুব নিয়স্তঃররই ছিল। অনেক 
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বি্শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্র্থণ করিয়] বাংলায় মুসলমানের সংখ] বৃদ্ধি করিয়া 
ছিল। হিন্দু সমাজে নিয়শ্রেণীর লোকের! নান! অস্থবিধা ও অপমান সহ করিত। 
কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অন্থসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধ! ছিল না। বখতিয়ার খিলজীর 
একজন মেচজাতীয় অন্থচর গোৌড়ের সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে 
উৎসাহিত হইয়া ষে দলে দলে নিয়শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে 
আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। অপর পক্ষে হিন্দুর উপর নানাবিধ অত্যাচার 
হইত। তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইত, উচ্চপদে নিয়োগের কোন আশা 
তাহাদ্দের ছিল না এবং রাজনৈতিক নকল অর্ধিকাঁর হইডেই তাহার! বঞ্চিত হিল। 
এই সব কারণে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রলোভন খুবই বেশী ছিল। ষোড়শ 
শতাৰের গ্রারস্ভে পতু'গিজ পর্যটক ছুয়ার্তে বারবোসা বাংল! দেশ দম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
যে রাজ-অনুগ্রহ পাইবার ভন্য প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমন কি 
নষিদ্ধ ভোজের গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুর জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমান কোন 
হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে নে শ্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও 
আত্মীয়ম্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়! গণ্য হইত । এই সমুদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম 
গ্রহণ কর! ছাড়া! আর কোন উপায় ছিল না । অনেক সময় জোর করিয়া হিন্দুকে 
মুসলমান কর! হইত--আবার কোন কোন সময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফকীর ও 
দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় 
মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ষে 
ধর্মাস্তরিত নিয়শ্রেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ৃ 
বাংল! দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। নেন রাজার! 
ত্রাঙ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে:অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ 
সমাজের নিয়ন্তরে পতিত হয়। তাহার! মুসলমানদিগকে ভ্রাণকর্তা বলিয়াই যনে 
করিত। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্তই 
দেবতার! মুসলমানের মৃতিতে ভূতলে আনিয়াছেন। এ মন্বন্ধে “ধর্মপূজা বিধান” 
নামক গ্রন্থখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধর্মপূজ! বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ স্বতি- 
চিন্ন রক্ষা করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ত্রাহ্মণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এখনও 
পশ্চিমবন্গে নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থে “নিরঞ্চনের রসনা” 
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'নাযে একটি কবিতা আছে। ব্রাহ্মণের! ধর্মঠাকুরের তক্তদের সহিত কিদ্ধপ 
ব্যবহার করিত প্রথমে তাহার বর্ণনা আছে। দক্ষিণা না পাইলেই তাহারা 
শাপ দেয়-_-সন্ধমীদের বিনাশ করে-_ব্রাক্ষণদের ভয়ে সকলেই কম্পমান ইত্যাদি। 
ইহাতে বিচলিত হইয়া ভক্তের! ধর্মঠীকুরের নিকট প্রার্থনা করিল £-- 
“মনেতে পাইয়া মর্ম নভে বলে রাখ ধর্ম 
তোম1 বিনে' কে করে পরিজ্রাণ। 
এইকূপে ছ্বিজগণ করে ত্য সংহরণ 
এ বড় হইল অবিচার ॥” 
তক্তের প্রার্থন। শুনিয়া! বৈকুঠে ধর্ম ঠাকুরের আমন টলিল £-_ 
“বৈকুঠে থাকিয়া ধর্ম. যনেতে পাইয়া মর্ম 
মায়ারূপে হইল খনকার। 
ধর্ম হইলাযবনরূপী শিরে নিল কাল টুপি 
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান । 
যতেক দরেবতাঁগণ সবে হয়ে একমন 
আনন্দেতে পরিল ইজার। 
বিষু হৈল পয়গম্বর  ব্রহ্ষা' হৈল পাঁকান্বর ( হজরৎ মহচ্মৰ ) 
আদম্ভ হইল! শূলপাণি। 
এইরূপে গণেশ হইলেন গাজী, কাতিক কাজী, চগ্ডিক! দেবী হায়্যা বিবি, ও 
পল্মাবত্তী বিবি নূর হইলেন। এইভাবে দেবগণ মুনলমাঁনের রূপ ধারণ করিয়া 
জাঁজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া অনর্থ স্যন্টি করিল। 
এই কবিতাটি কোন্‌ সময়ের রচন1 তাহ। জান! নাই । ত্রাক্ণদের অত্যাচারে 
সমাজের নিয়শ্রেণীতুক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধগণ মুললমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্ত 
দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল অর্থাৎ ইগলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত কবিতায় 
তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। 
প্রথম যুগের 'তুকাঁ দেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম়শ্রেণীর হিন্দুদদিগকে লইয়াই 
বাংলার মুদলমান সমাজ সর্বাগ্রে গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে 
উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। 
'অয়োদশ শতীব্বীতে মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিস খ। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তৃকা যুমলমানদের 
'রাজা এবং বোথারা, সমরধন্দ প্রভৃতি ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেসশ্ত্রগুলি 
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ধ্বংদ করেন।' ইহার ফলে এই অঞ্চল হুইতে গৃহহীন পলাতকের! দলে দলে, 
ভারতে তুকী মুসলমানদের রাজে] আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে তাহাদের অনেকে 
বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করিল এবং বাংলার মুদলমান ুলতানগণ জ্ঞানী-গুণী 
মুসলমানদিগকে অর্থ ও সম্মান দিয়! নান! স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবতী- 
কালে দন্ধীতে বিভিন্ন তুকী রাজবংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিতাঁড়িত অনেক 
ভুকী সম্তাম্ত লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইলে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজক শমচানীরপেও বাংলায় আসিতেন, ফলে 
বাংলার বাহরের ইষলাম সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। এইরূপে কাল- 
ক্রমে বহু পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আধিলেন এবং সংখ্যায় অল্প 
হইলেও ইহার বাংলার মুসলমাণ সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন 
করিলেন। আরবী ও ফাণা সাহিত্যের উন্নতি হইল এবং ইসলাম ধর্মেরও দ্রুত 
প্রসার হইতে লাগিল। 

এই প্রসঙ্গে স্ধফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর ব। ফকির. 
সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ কারণ প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টায়ই 
বাঙালী মুমলমানদের উন্নত ধমূ্ভাব ও সংখ্যা বুঁছ। সম্ভব হইয়াছিল। স্থফীগণ 
মধ্য,ও পশ্চিম এশিয়। হইতে উত্তর ভারতবধের মধ্য দিয় বাংলায় আগমন 
করেন। শ্রীহিয় পঞ্চদশ শতাবীতে বাংলার জবত্র- শহরে ও গ্রামে--হুফীর! 
দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারা ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে সুপপ্ডিত ছিলেন 
এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুফীরই 
বহু শিষ্য ছিল। ইহার] তাহাদিগকে ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। এই শিষে)রাোও আবার বড় হইয়া! দর্গ। প্রতিষ্ঠা 
করিয়া! নৃতন নৃত্তন শিষ্কে শিক্ষাণীক্ষা দিতেন। রাজা প্রজা সকলেই 
স্থফীদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। স্থ্ফীর দর্গা ও কবর পবিত্র বলিয়! 
গণ্য হইত। এই সব দর্গায় শিক্ষা-পীক্ষা ব্যতীত দরিদ্রের 'অন্নদাঁন ও চিকিৎস। 
প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। . 

অ-মুদলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কর! মুসলমান শাস্রমতে পুণ্য কার্য 
বলিয়া! বিবেচিত হইত। স্থুফীগণ এই ব্ষিয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন। সুফীদের'. 
মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অন্সরণ করিয়া 
জীবনযাপন করিতেন। তাহাদের উপদেশে ও দৃষ্টাস্তে অনেক হিন্দু 


ধর্ম ও সমাজ - ২৪৭ 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বাংলায় 
তান্ত্রিক. ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশ্বীদ করিত যে তান্ত্রিক 
সাধু বা গুরুর বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সুতরাং ত্ীহার্দিগকে 
অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাহাদের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য 
হইত। মুসলমানের! বাংলা জয় করিবার পর অনেক ফী দরবেশ ও পীর এই 
সব তাঁসত্িক সাধুকে স্থানচ্যত করিয়৷ তাহাদের বাঁসস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন। 
ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । লোকে 
মনে করিত পীরের ইচ্ছা! করিলেই লোকের ছুঃখ ছুর্দণা মোচন করিতে পারেন, 
মৃত লোককে বীচাইতে পারেন আবার জীবন্ত মান্থষকেও জাছুবলে মারিতে 
পারেন। একই লময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিস্তৎ 
বলিয়। দিতে পারেন । ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিষ্েরাও অনেকে স্থান মাহাঁজ্ব্যে এবং 
এই সব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকুষ্ট হইয়া পীরের দর্গায় আসিত ও 
ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিত। 

আবার পীর ও দরবেশ স্থফীর! অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জন্য যুদ্ধও 
করিতেন। মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে শাহ জালাল নামে এক ফী 
দরবেশ তাহার পীর অর্থাৎ গুরুর আদেশে এবং উক্ত গুরুর ৭০* শিস্তপহ বহু যুদ্ধ 
করিয়া অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য জয় করেন এবং সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
করেন । পরিশেষে শ্রীহট্রের রাজাকে পরাজিত ও এঁ দেশ অধিকার করিয়া 
অনুচরগণমহ সেখানে বসবাঁম করেন৷ নম্ভবতঃ ধালার স্থলতানের সৈন্থদের 
সহায়তায়ই তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন পীর স্থলতান 
কর্তৃক শাঘনকর্ত৷ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মুসলমান মেনাপতি হিন্দু রাজ্য জয় 
করিয়া পীর উপাধি এবং পীরের খ্যাতি ও সম্মান লাত করিয়াছেন এরূপ 
এতিহাপিক দৃষ্টান্ত আছে। স্থতরাং পীরেরা শস্ত্র ও শান্ত দুইটিতেই সমান দক্ষ 
ছিলেন। ধর্মপ্রগার ও শস্তরগালন এই ছুই উপায়েই বাংলায় মুমলমান রাজ্য ও 
ইসলাম ধর্মের বিস্তারে তাঁহারা সহীয়ত! করিতেন। 

যে সকল নিয়শ্রেণীর হিন্দুর! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা আরবী 
জানিত ন1! এবং ষর্দিও কেহ কেহ সামান্য ফামি জানিত, তথাপি মুমলমান ধর্মশান্ 
সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন জানও ছিল না। ষোড়শ শতাবী পর্যস্ত ষে এই 
অবস্থ। ছিল দুইজন মুসলমান লেখকের রচন] হইতে তাহ! জানা যায়। একজন; 


২৪৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


লিখিয়াছেন যে বান্ালী মুসলমানের না৷ বোঝে আরবি, না বোঝে নিজের ধর্ম. 
গল্প কাহিনী প্রভৃতি লইয়াই তাহারা মত্ত থাকে। আর একজন . মহাভারতের 
বাংল! অন্গ্বাদ-সন্বন্ধে লিখিয়াছেন ২ 
হিন্দু মোছলমান তাহ ঘরে ঘরে পড়ে। 
খোঁদা রস্থলের কথা কেহ না সোউরে ॥ * 

তবে ইসলাম ধর্মের যে পাঁচটি মূল তথ্য বা তন্ব, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি-_ 
ইমান ( ঈশ্বরে ও পয়গন্থরে বিশ্বাস )১ নমাজ, রোজ! ও হজ ( মক প্রভৃতি তীর্থ 
দর্শন ) বাঙালী মুসলমানেরাঁও যথারীতি পাঁলন করিত। পঞ্চম--জকাৎ অর্থাৎ 
নিজের আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ গরীব ছুঃখীকে নিয়মিত দান--কতদুর 
প্রতিপালিত হইত তাহা বল! যায় না। ' 

খুটি ইস্লামের অতিরিক্ত এবং অনন্থমোদ্দিত কতকগুলি সংস্কার ও প্রথ! 
বাংলায় মুসলমান মাজে প্রচলিত ছিল। কারণ নিষ়্ শ্রেণীর হিন্দুর! বহু সংখ্যায় 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের কোন কোন বিশ্বীম ও সংস্কার ছাঁড়িতে পারে 
নাই। সুতরাং তাঁহ! ধীরে ধীরে মুঘলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

হিন্দুদের গুরুবাঁদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুসলমান 
পীরের প্রতি ভক্তিতে বূপাস্তরিত হইয়াছিল ইহ পূর্বেই বল! হইয়াছে4 কিন্ত 
ক্রমশঃ ইহা! পঞ্চপীর--সত্যপীর, মাণিকপীর, ঘোঁড়াগীর, কুস্তীরপীর, মদারী (মৎস 
ও কচ্ছপ) পীর--প্রভৃতির পূজায় পর্যবসিত হুইল । বন্ধ্যার পুত্র লাভের জন্য নানা 
অনুষ্ঠান, কুভ্তীরের কৃপায় সন্তান লাভ হইলে প্রথম সন্তানটি কুভ্ীরকে দান, 
মদারীকে ভোজ্য দান, বুক্ষে সুত্র বন্ধন ইত্যাদি নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের কুসংস্কার 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মুনলমান সমাজেও প্রবেশ করিল। 

মোল্পা নামে আর একটি নৃতন যাজকশ্রেণীর আবির্ভাবও উল্লেখযোগ্য। ইহার! 
হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মীহুষ্ঠান এবং বিবাহাদি 
ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়৷ তাহাকে ভূতের উপক্ত্রব 
হইতে রক্ষ করিত এবং সংস্গ সঙ্গে কসাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি 
জবাই করিত। এই সমুদয় হইতে ঘে অর্থলাভ হুইত তাহাই ছিল তাহাদের 
উপজীব্য । 


১1 স্মরণ করে। 


ধর্ম ও সমাজ ২৪৯ 


ফোড়শ শতাব্বীতে লিখিত কবিকস্কণ চণ্ডীতে মোল্লার একটি সংক্ষিপ্ত. বর্ণনা 
আছে: 
মোল্ল! পড়ায়্যা নিক! দান পায় সিক1 পিকা 


দোয়! করে কলম! পড়িয়া । 
করে ধরি খর ছুরি কুকুর! জবাই করি 
দশ গণ্ড| দান পায় কড়ি। 
পীরের ন্যায় মোল্লাও ইসলামের অননুমোদিত ধর্মধাঁজক এবং হিন্দু সমাজের 
"গুরু পুরোহিতের অনুকরণ। 
প্রাচীন মুসলমান সাধুসম্তদের ও গীরদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং 
তাহাদের কপায় ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্যল।ভ হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাসও 
প্রচলিত ছিল। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ধর্মের অননুমোদিত ৷ অতএব ইহা! সম্ভবত: 
হিন্দু সমাজের প্রভাব স্থচিত করে।- এইরূপ আরও অনেক কুসংস্কার মুনলমান 
সমাজে প্রচলিত ছিল। 
হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কিছু প্রভাবও মুসলমান সমাজে দেখা! যায়। কারণ 
বাংলার মুললমাঁন সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে সৈয়দ ( অর্থাৎ বাহারা হজরৎ মুহম্মদের বংশধর বলিয়া দাঁবি করেন ), 
আলিম ( পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী ), শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চশ্রেণীভৃক্ত এবং 
বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র । কাঁজীও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লারাও 
জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চন্তরের ছিল। ইহ! ছাঁড়া তুকাঁ, পাঠান, মৌগল 
প্রভৃতিও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগ হিন্দুদের 
জাতিভেদের ন্যায় কঠোর ছিল না-- ইহাদের মধ্যে পান ভোজনের বা ম্পর্শদোষের 
বালাই ছিল না এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ বিবাহাদিও একেবারে অপ্রচলিত 


ছিল না। : 
নিষ্নশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেও বংশাশুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক শ্রেণী 


বিভাগ ছিল। কবিকঙ্ছণ চগণ্ডীতে ইহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে। যথ! 
গোলা, জোলা, মুকেরি*, পিঠারি, কাবাড়িৎ, সানাকার, হাজাম, তীরকর, 
কাগজীৎ, দরজি, বেনটাঃ, রংরেজৎ১হালান ও কসাই। 


১। হ্বাছার! বলদে করিয়া বিভ্রের জিনিব নেয়। ২। মতন [বিক্রেতা অথবা! কসাই 
৩] যেকাগজ তৈরী করে। ৪। যেবর়নকরে। ৫ যেরংলাগায়।, 


২৫০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কবিকম্বণ চণ্ডীতে নৃতন নগরপত্বনের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা! হইতে 
অন্থমান করা যায় যে বড় বড় নগরে মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস 
করিত। এই গ্রস্থের নিয়লিখিত কয়েকটি পংক্তিতে ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান 
সমাজের একটি মনোরম চিত্র পাওয়] ঘায় £-- 
“ফজর১ সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটা 
পাঁচ বেরিং করয়ে নমাজ। 
ছোলেমানী মাল৷ করে জপে পীর পগন্বরে 
গীরের মোকামে দেয় সাজ ॥ 
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া! বিচার করে 
অন্গদিন কেতাব কোরাণ। 
কেহ বা বসিয়৷ হাটে পীরের শীরিণি বাঁটে 
সাঝে বাজে দগড়ত, নিশান ॥ 
বড়ই দানিসবন্দঃ না৷ জানে কপট ছন্দ 
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি। 
যাঁর দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা 
সারিয়! চেলার মারে বাড়ি ॥ 
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে ন1! রাখে কেশ 
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি। 
না ছাড়ে আপন পথে দৃশ রেখা টুপি মাথে 
ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি (করি?)॥ 
আপন টোপর নিয়া বমিল! গীয়ের মিয়া 
ভূপ্রিয়!* কাপড়ে মোছে হাত।” 
ষোঁড়শ শতকের প্রথম পাদে পতুগিজ বারবোন। বাংল! দেশের প্রধান একটি 
বন্দরের সম্রাস্ত মুলমানদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, মুসলমানের! পায়ের গোড়ালি 
পর্যন্ত লম্ব৷ সাদা জৌববা! পরে--ইহার তলে লুঙ্গির মত কোমরে জড়াঁন কাপড় এবং 
উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ হইতে রৌপ্যখচিত তরবারি ঝুলাঁন থাকে। 
হাতে মণিমাণিক)খচিত অনেকগুলি আংটি এবং মাথায় হুস্্ম তুলার কাপড়ের 
টুপি। তাহার! খুব বিলাসী-_মেয়ে পুক্রুষ উভয়ই উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মগ্তপানে 


১। প্রাতঃকাল। ২। পাঁচবার। ৩। দামামা! ৪। পিত, ধামিক। ৫। আহার করিয়|। 


ধর্ম ও সমাজ ২৫১ 


অভ্যন্ত। প্রত্যেকের ৩৪ বা ততোধিক স্ত্রী। তাহাদের পরণে মূল্যবান বস্ত্র ও 
অলঙ্কার কিন্ত তাহার! পর্দানসীন। নৃত্য গীত তাহাদের খুব প্রিয়। প্রত্যেকেরই 
অনেক ভূত্য। সাধারণ লোকেরা খাটো কুর্তা ও মাথায় পাগড়ী পরে। সকলেই 
জুতা ব্যবহার করে। ধনীদের জুতায় রেশম ও সোনার সুতার কাজ । 

মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষ! সাধারণতঃ ফাসঁ ভাষার সাহায্েই হইত।. 
অনেকে আরবী ভাষারও চর্চা করিতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও খান্দ্রাস! 
ছিল। অনেক স্থলতান এইরূপ বিদ্যালক্নের প্রতিষ্ঠা করিতেন। স্থফীদের 
দর্গাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হইত। সাধারণতঃ 
বিদেশী ও স্বশ্পসংখ্যক অভিজাত মুনলমান উর্দু ব্যবহার করিতেন তাছাড়৷ 
সকলেই বাংল! ভাষায় কথাবার্তা বলিত। মুসলমান সমীজে অবস্থাপন্ন লোকের. 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষ! সম্বন্ধে বিশেষ যত নেওয়া হইত । মপজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা, 
ছিল। সকলেই কোরাঁণ শরীফ পড়িত এবং অন্ত এক ব1 একাধিক বিষয় 
শিখিত । 

অনেক সময় অল্লবয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইত কিন্ত 
বয়:প্রাঞ্চ হওয়ার পূর্বে বিবাহ হইত না। বর ঘোড়ায় চড়িয়৷ শোভাধাত্রা করিয়া, 
কনের বাড়ীতে যাইত--সেধানে কাজীর সামনে মোল! বিবাহ দিতেন। ধনীর 
বাড়ীতে ভোজ নৃত/গীতার্দি একাধিক দিন চলিত। বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুর অনেক 
লৌকিক আচার অনুষ্ঠান মুনলমাঁন সমাজেও প্রচলিত ছিল। 

ধনী পুরুষেরা বহু বিবাহ করিত এবং বিবাহবন্ধন ছেদও খুবই হইত।, 
ধনীলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাসদাঁসী আসিত। পর্দার ব্যবস্থা খুব কড়া ছিল 
এবং বড়লোকের হারেমে খোজা প্রহরী নিযুক্ত হইত। নর্তকীর নৃত্য ও সঙ্গীত. 
মুসলমান সমাজে খুবই আদূত হইত। 


৩। ্মতিশান্ত্র অনুমোদিত আদর্শ রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও সমাজ 


হিন্দু সংস্কৃতির ছুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা ধর্মকেন্দ্রিক-_ অথাৎ. 
ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার সাহিত্য সমাজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়! উঠিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন যুগের সহিত যোগসুত্র রক্ষা। অর্থাৎ অতীতে যাহ! ছিল তাহা? 
সহস! ব1 লরাসরি অন্বীকার ন! করিয়া যথাসম্ভব তাহার সহিত অস্ততঃ বাহিক- 


২৫২ বাংল দেশের ইতিহাস 


একটি সামঞন্ঠ রক্ষার চেষ্টা। অল্পবিস্তর পরিবর্তন গ্রতি লমাজেই যুগে যুগে ঘটে _ 
উহা! সমর্থনের জন্য শাস্ববচন অগ্রাহ না করিয়া! তাহার টীকা টিগ্লনী--অনেক 
লময় অসঙ্গত ব্যাখ্যাারা তাহার এরূপ অর্থ কর! হইত ষাহাঁতে পরিবর্তিত লোক- 
'মতের বা লৌকিক আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে । এই জন্যই গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটিলেও হিন্দুর! প্রীচীন স্থৃতির মর্ধাদ1 রক্ষা! করিয়া চলিয়াছে-_-অথচ 
-সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন টীক1 রচন1 করিয়া কালের অবশ্ঠস্ভাবী পরিবর্তনের সঙ্গে 
প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে দেয় নাই। ক্ৃতরাং মধাযুগে মনু, 
'যাজবন্ধ্য প্রভৃতি প্রামাণিক স্বতিগ্রস্থের নৃতন নূতন টীক! হইয়াছে এবং স্মার্ড 
'পণ্ডিতগণ নৃতন নৃতন নিবন্ধ লিখিয় প্রতি অঞ্চলে যে সব নৃতন প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছে তাহার সহিত শাস্ত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন । ফলে 
একই ম্বতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা অথব বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্বতির 
নিবন্ধ প্রামাণিক বলিয়! গৃহীত হইয়াছে। বাংল! দেশেও মধ্যযুগে, শৃলপাঁণি, 
রঘুনন্দন প্রভৃতি ম্মার্ত পপ্তিতগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়াঁছেন। সুতরাং বাংলার 
ধর্ম ও সমাজ মধ্যযুগে কি আদর্শে পরিচালিত হইত এই সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 
তাহা!জানিতে পারা যায়। ছুঃখের বিষয় বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত 
নিবন্ধকারের জীবনকখল অগ্ঠাঁপি নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই? তথাপি অধিকাংশ 
পণ্ডিতের মতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ এবং উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব বা পর হুঈটতে যে সকল স্থতি 
€ অন্যান্ত শাস্গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এগুলি অবলম্বন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট 
অপরাপর বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সাহায্যে যধাযুগে বঙ্গদেশের আদর্শ রক্ষণশীল 
সমাজের চিত্র অঙ্কন করিতেছি । স্বতি ও নিবন্ধ ভিন্ন বঙ্গদেশে রচিত বলিয়' 
অন্গমিত বৃহগ্ধর্মপুরাঁণ ও ব্রহ্ষবৈর্বত পুরাঁপ১, কৃষ্ণানন্দের তস্ত্রসার; প্রভৃতি গ্রন্থেও 
কিছু সামাজিক তথ্য আছে। 

এখানে একটি কথা৷ বল! আবশ্তক। স্মতি নিবন্ধ্যারিতে যে সকল বিধিনিষেধ 
আছে, উহাদের কতটুহক প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতি্বনিমাত্র এবং কতটুকু ত্দানীস্তন 
'সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহ নির্ণয় করা ছুরহ এবং প্রায় অনস্ভব বলিলেও অততযুক্তি 


হয় না। 
স্থতরাং সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে বাস্তব চিত্র 


প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহ! পৃথকভাবে পরে আলোচিত হইবে। 
১। বাংলা দেশের ইতিহান--গুধন ভাগ--ওর সংস্করণ, ১৭৬ পৃষ্ঠ অব্য 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৬. 


(ক) ধর্মচর্যা 


স্বতিনিবন্ধগুলি হইতে মনে হয়, বাঙালীর জীবনে বার মাসেই পূজা পার্বণ” 
লাগিয়া থাকিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক 
যাগধজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সমাজে ব্রতাহুষ্ঠানের খুবই প্রচলন 
ছিল; এই ব্রত সংক্রান্ত আচার আচরণ বিশেষতঃ স্গানদানাদির মধ্যে পুরাণের 
যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া ঘায়। বন্ীয় স্বতিনিবন্ধসমূহে, বিশেষতঃ 
শূলপাঁণি হইতে রঘুনন্দন ও গোবিন্বানন্দবের কাল পর্যস্ত রচিত গ্রস্থগুলিতে, তন্ত্রের 
প্রগাঢ় প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশের পুজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, 
তাস্তিক মণ্ডল, মুদ্রা যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । জীবনে তান্ত্রিক 
দীক্ষার অপরিহার্যতাও এই দেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। 

সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব । 
এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংল! দেশে সৌর, গাণগ্রত্য, পাঁশুপত, পাঞ্চ- 
রাত্র, কাঁপালিক, কৌলর্ক প্রভৃতি বনু সম্প্রদায় বিস্যমান ছিল। কোন কোন 
গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্িগণেরও উল্লেখ আছে। চিরপ্ীবের (১৭শ-_-১৮শ 
শতক ) “বিছন্মোদতরঙ্গিণী' নামক চম্পৃকাব্য হইতে মনে হয়, কোন স্থানে 
নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক হইত। 
প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট আচার আচরণ এবং স্বকীয় পৃজাপার্বণ পদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল। শাক্তগণের মধ্যে দেবী বা শক্তির পুজা প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। 
“দেবীপুরাণে' শক্তিপুজার বিধান বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । রঘুমন্দন 
এই পুরাণের প্রামাঁণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'বৃহন্র্মপুরাণ', “দেবীভাগবত:. 
মহাভাগবত পুরাণ" প্রভৃতিতে শাক্তগণের ধর্মচর্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য নিহিত আছে। 

বাংল! দ্বেশে প্রচলিত কালীপুজার প্রবর্তক ছিলেন “তত্রলার'-প্রণেত কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ। এই দেশে প্রচলিত কালীমূর্তির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন রুষ্ণানন্দ। 
উক্ত 'বৃহদ্ধমপুরাণে' কালীর স্ততিচ্ছলে (৩1১৬।৩৭-৪৫ ) তীছাকে “মঙ্গলচণ্ডিকা 
আখ্যায় অভিহিত কর! হুইয়াছে। ঘেবীভাগবতে ও ১»।১/৮৩ প্রভৃতিও (৯1৪ 4১-৩৭) 
দেবীর এক রূপহিমাবে মঙ্গলচণ্ডীর প্রশস্তি ও পূজার উল্লেখ আছে। পরবর্তী 
বাংল। সাহিত্যে মঙ্গলচণ্ডী অবলম্বনে বছ আখ্যান উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল এবং 
মঙ্গলচণ্তীর পূজা অন্ভাবধি এই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত । 
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সম্ভবতঃ এই দেশে রচিত 'পদ্মপুরাণ' এবং “ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে' বৈষ্বগণের 
ধর্মকর্ম সম্বন্ধে বু তথ্য পাঁওয়! যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মিকট রাঁধারুষের 
পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, ইহাদের প্রধান উপজীব্য “ভাগবতপুরাঁণে রাধার স্পষ্ট 
উল্লেখ নাই। '্রন্ষবৈবর্তপুরাণে রাধাকে কৃষ্ণের বিলাদকলার কেন্দ্রগত রস- 
স্বরূপ বলিয়া বর্ণন। কর! হুইয়াছে। 

পূজাপার্বণের মধ্যে বাংলাদেশে শারদীয়! পূজা! বা দুর্গাপূজা সর্বাপেক্ষা 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই ছুূর্গাপূজীর পদ্ধতি 'বুহনন্দিকেশ্বর' ও 
“নন্দিকেশ্বরপুরাণ' ছার! প্রভাবিত। স্ব-গৃহ, জীর্নস্থান, ইষ্টকরচিত স্থান ও 
“দীপস্থিতিবিবজিত' স্থান প্রভৃতিতে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ; “ম্বগৃহ শবের অর্থ 
বোধ হয় নিজের বাসের ঘর। শ্লপাঁণির মতে, ইষ্টকরচিত স্থানে মৃত্তিকাবেদির 
'উপরে দুর্গাপূজা হইতে পারে। 

দুর্গার মতি হইবে দশতৃঙ্গা এবং সিংহৌপরি স্থাপিতা। মৃত্তি সাধারণত: 
সন্ময়ী হইত। কিন্তু অন্ত উপাঁদানের দ্বারাও উহ৷ নিগ্সিত হইত বলিয়া! মনে 
হয়; কারণ শুলপাঁণি বলিয়াছেন যে, ম্শনয়ী প্রতিমাপক্ষে দেবীর জান দর্পণে 
বিধেয় এবং মৃত্তি ন্বানযোগ্য হইলে ন্বান প্রতিমাতেই করণীয়। সাত্বিকী, 
রাঁজসী ও তামসী--এই ত্রিবিধ পুজাই বঙ্গীয় ম্বতিকারগণের অনুমোদিত 
বলিয়া মনে হয়। সাত্বিকী পৃজায় থাকিবে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ পূজোপকরণ। 
রাজসী পৃজাতে পশুবলি হইবে এবং পুজোপকরণ হইবে আমিব। তামসী 
পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্য ঃ এইরূপ পুজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং 
পূজোপকরণ মগ্ত মাংস প্রভৃতি । 

“কালিকা পুরাণের" প্রমাঁণবলে শূলপাঁণি একপ্রকার সংক্ষিপ্ত ছূর্গাপূজার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এই ব্যবস্থীস্থসারে মাত্র পঞ্চোপকরণের দ্বার! দেবীপূজা হইতে 
পারে, যথা--পুষ্প, চন্দন, ধৃপ, দীপ ও নৈবেগ্ভ। প্রতিবূল আধিক অবস্থার্দি 
হেতু যে বু দ্রব্যাদি দ্বার পূজা করিতে অক্ষম, তাহাঁর পক্ষে কেবল ফুল 
জল অথবা! শুধু জলের দ্বারা পুজার বিধান আছে। 

বাংল! দেশে প্রচলিত ছূর্গাপুঙ্জ! সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে শক্রব্লি 
এবং শবরোৎনব কৌতৃহলোদ্দীপক | “দেবীপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ' প্রভৃতিতে 
শত্রবলির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ মানকচুর :পাতীঁয় ঢাক! একটি পুতুলকে 
বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইহা দ্বারা একবৎসর পর্যস্ত 
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শর্রুভয় হইতে মুক্ত থাকা! যাঁয়। গছুর্গোৎসববিবেক+, “ছূর্গাপূজাতত্ব' প্রভৃতি 
নিবন্ধগুলিতে শক্রবলির উল্লেখ নাই, কিন্তু পরবর্তী কালের বিষ্ভাভূষণ ভট্টাচার্য 
নামক জনৈক অগ্রসিদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত 'ছুর্গাপূজাপদ্ধতি'তে এই প্রথার 
উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই প্রথ। বাংলা দেশে কখনও বিলুপ্ত হয় 
নাই। শুলপাঁণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ সম্ভবতঃ এই হনুষ্ঠানটিতে 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। 
বঙ্গীয় শ্বৃতিনিবন্ধনমূছে বিবিধ দশমীরুত্যের মধ্যে শবরোৎসবের ব্যবস্থা 
আছে। এই ব্যবস্থান্থুসারে পরস্পর অশ্রীব্য ভাষায় গালাগালি করিবে। ষে 
এইরূপ গালাগালি অপরকে করিবেনা এবং যাহাঁকে অপরে গালাগালি 
করিবেনা, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাঁগভাজন হইবে । 'শবরোৎসব' শবটির 
তাৎপর্য বিল্লেষণ প্রসঙ্গে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, ইহাতে শবরের ন্যায় 
সমস্ত শরীর পত্রাদি দ্বারা আবৃত ও কর্দমলিপ্ত করিয়া গীত ও বাস্য করিতে হয়। 
বঙ্গীয় স্থতিশাস্ত্কারগণের মতে, বিভিন্ন মাসে নিয্ললিখিত ধর্মাহুষ্ঠান ও 
'আচার প্রধান £ 
বৈশাখ--প্রাতঃমাঁন, ব্রাক্মণকে জলঘটদান, মনুরসহ নিম্বপত্র ভক্ষণ, বিষুকে 
শীতলজলে পান করান। 
জৈষ্ঠ--আরণ্াষঠী, সাবিত্রীত্রত ও দশহরা | 
'আধাঢ়--চাতুর্যান্ত ব্রত। 
শ্রাবণ_-মনসাপুজা। 
ভাঙ্র--জন্ম্্মীত্রত ও অনন্তত্রত। 
আখ্বিন__ছূর্গাপুজা, কোজাগরী লক্ষমীপূজা। 
কাঠিক -প্রাতঃক্সান, দীপান্বিতায় দিনে উপবাপ ও পার্বণশ্রাদ্ধ, সন্ধ্যায় 
পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্তে উহ্কাদান প্রভৃতি)" দতপ্রতিপদ, ভ্রাতৃদ্ধিতীয়া। 
অগ্রহায়ণ-_-নবানশ্রাদ্ধ। 
পৌধ-_-এই মাসে উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠানের বিধান নাই। 
মাঘ-- রটস্তীচতুরশী, শ্রীপঞ্চমীতে সরম্বতীপুজা, মাধী সপ্তমীতে প্রাতঃন্গান ও 
হূর্যোপাঁসনা, বিধান সপ্চমীত্রত,। আরোগ্যদপ্তমীব্রত, ভীন্মাষ্টমীতে 
|| 


ফান্তন-_-শিবরাত্রিত্তত | 
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চৈত্র--শীতলাপুজা, বারুণীন্মান, অশোকাষ্টমী, রামনবমীব্রত, মদনজয়োদশী ও 
মদনচতুর্দণী তিথিতে পুত্রপৌনত্রাদির সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত 
বিপদ্ধ হইতে ভ্রাপলাভের আকাঙ্ষায় মদনদেবের পূজা কর্তব্য। 
রঘুনন্দনের মতে এই পুজায় মদনদেবের গ্রীত্যর্থে অঙ্গীল ভাষার 
প্রয়োগ বিধেয়। : 

বর্তমান প্রলঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি তাম্ত্রিক অনুষ্ঠানের কথ! বল! 

আবশ্তক। 'তন্ত্রসারে' শক্রর অনিষ্টকল্পে বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার প্রভৃতি 
কতক অনুষ্ঠানপন্ধতি লিপিবদ্ধ আছে । বশীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থে আলোচিত 
হইয়াছে। এই সকল অস্ুষ্ঠানে জনসাধাঁরশের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ 
প্রতিফলিত হইয়াছে। 

শ্রান্ধ হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান । শ্রাদ্ধ বলিতে ঠিক কি বুঝায়, এই 

সম্বন্ধে বাঙালী ম্বতিকারগণ প্রাচীন ম্বতির বচনার্দি আলোচনা করিয়া, 
উহাদের মধ্যে ্রুটি প্রদর্শন করিয়া নিজন্ব সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । 
শূলপাঁণির মতে, সম্বোধন পদের দ্বারা আহৃত উপস্থিত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেস্তে 
হবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ । রথুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন আত্মার 
উদ্দেস্তে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নার্দি দানের নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের'উপযুক্ত স্থান ও সময়, 
শ্রাঙ্কর্তার পক্ষে কোন্‌ “কোন্‌ কর্ম বর্জনীয়, শ্রান্ধে কাহাকে এবং কত জনকে 
নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কোন্‌ খাস্ঘত্রব্য দেয় অথব। বর্জনীয়, শ্াদ্ধের অধিকারী 
কে-_ ইত্যাদি বিষয়ে নিষ্মীবলী স্বৃতিশাপ্ত্রে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। 


(খ) নীতিবোধ 


বনীয় স্বতিকারগণ বিবিধ ব্যসনকে তীত্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। অবৈধ 
ঘৌনসন্বদ্ধের প্রতি তীহাদের দৃষ্টি সতর্ক। এইরূপ সম্ন্ধের মধ্যে গুবজনাগমন 
সর্বাপেক্ষা নিন্দিত। “গুর্বঙগনা' শব্দের অর্থ, বাংলাদেশের স্থতিকারগণের মতে, 
মাতা । মাতার সপত্বী, ভগ্ী, আচার্যকন্তা» আচার্যানী এবং স্বীয় কন্তা প্রভৃতির 
সহিত যৌনসংসর্গও গুর্বঙ্নাগমনের তুল্য। যে কোন লোকের পক্ষে 
নিঃসম্পকিত ব্যক্তির স্ত্রী, নিম্মতরবর্ণের স্ত্রীলোক, রজকপত্বী, রজন্বল1 নারী ও 
গর্ভবতী নারীর সহিত সহবান এবং ব্র্মচারীর পক্ষে যেকোন নারীর সহিত 


ধর্ম ও সমাজ ২৫ণ. 


সহবাস প্রায়শ্চিত্বাঙ্ই ; কিন্ত গুরবঙ্গনাগমনজনিত পাপের তুলনায় ইহাদের 
সঙ্গে যৌনসম্পর্কের পাঁপ লঘুতর। গে! প্রভৃতি ইতর প্রাণীর সহিত ফোনি- 
সম্পর্কও পাপজনক বলিয়1 গণ্য হইয়াছে। 

আধুনিক দৃঠিভঙ্গীতে যাহা নীতিবিগহিত এমন কতক ব্যাপার এই দেশের 
স্থৃতিকারগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল বলিয়! মনে হয়। দাসী ও অবিবাহিতা! 
নারীর সহিত যৌনসংযোগ অন্ততঃ শুনদ্রের পক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইত না 
বলিয়া মনে হয়ঃ কারণ, দায়ভাগে (৯২৯) জীমৃতবাহন শুদ্রের ওরসে 
ও দ্রাপীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্ত পিতার 
অন্ুমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জুতরাং 
দেখা যায় এরূপ জারজ পুত্র সমাঁজে স্বীকূত হইত । 

প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণে বন্ধীয় স্বৃতিতেও বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত হুদৃঢ় বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে । একমাত্র স্ত্রীর অসতীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণে পতি 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর অপর কতক 
অপরাধে তিনি পতির সহাঁবস্থানে বঞ্চিত হইতেন বটে, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে 
বঞ্চিত হইতেন না। 

দু্গীপূজ। প্রসঙ্গে শবরোত্সবের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে । অশ্রীব্য ভাঁষায় 
গালাগালি এই উৎলবের অঙ্গ । মনে হয়, ইহা! অনার্ধ প্রভাবের একটি নিদর্শন । 

জ্ঞোষ্টভ্রাতাঁর পূর্বে কনিষ্টভ্রাতার বিবাহ বাঙালী স্বতিকীরগণ গুরুতর 
অপরাধ বলিয়! গণ্য করিয়াছেন। এইরূপ বিবাহ এত পাঁপজনক যে, ইহার 
সঙ্গে সংযুক্ত সকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যস্ত, পতিত হইবেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! 
ঘর্দি পতিত বা বেশ্টানক্ত, ছুশ্চিকিৎন্ত ব্যাধিযুক্ত এবং বোবা, অন্ধ, বধির প্রভৃতি 
ন৷ হন, তাহা হইলে তাহার অন্থমতিক্রমে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধী 
হইবেন। বিধবা-বিবাহ ত দুরের কথ! । একজনের উদ্দেস্তে বাগদর্তা কন্যাও 
অপরের বিবাহের অযোগ্য! 


(গ) পাপও প্রায়শ্চিত্ত 


পাঁপ'ছুই প্রকার-_বিহিত কর্ম না কর! এবং নিন্দিত কর্ম করা। পাঁপের 


ফলও ছুই প্রকার-_ৃত্যুর পর নরকে বাস অথবা জীবিত কালে পান, ভোজন 
১৭ : 


২৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ও বিবাহাঁদি ব্যাপারে সমাজে অচল হইয়া! থাকা । ইচ্ছাকৃত বা! অনিচ্ছাকৃত 
এই উভগ়বিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ের ফল সম্বন্ধে 'যাঁজবন্ধ্যস্বতি'র একটি বচন 
৩৫২২৬ ) বিতর্কের স্যঠি করিয়াছে । বচনটি এই £ 
প্রায়স্চিত্তৈরপৈতোনে। যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। 
কামতো ব্যবহার্যস্ত বচনাদিহ জায়তে ॥ 
দ্বিতীয় পংক্তিতে '“ব্যবহার্' পদের স্থলে “অবাবহার্ধ' পাঠ ধরিয়! শৃলপাঁণি 
শ্লোকটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানরুত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বার! দূরীভূত হয়? 
কিন্তু জ্ঞানাকৃত পাঁপ ইহ! হারা অপগত হইলেও পাঁপকর্মকারী সমাজে অহা 
থাঁকিবে। 
প্রায়শ্চিত শব্দটি শূলপাণির মতে, প্রায়” ও “চিত্ত' এই ছুইটি পদের দ্বারা 
গঠিত ; প্রীয়' অর্থাৎ তপ ও “চিত্ত বলিতে বুঝায় নিশ্চয়। অতএব প্রায়শ্চিত্ত 
শব্দে বুঝায় এমন তপশ্চর্যা যাহাদ্বারা পাপক্ষালন হইবে বলিয়! নিশ্চিতভাবে 
জানা যায়। প্রাচীন শান্ত্ীয় প্রমাণমূলে বঘুনন্দন মনোজ্ঞ উপমার সাহায্যে 
প্রায়শ্টিত্তের ফল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_- 
ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রক্ষালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত 
হুয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বার পাপী পাপমুক্ত হয়। 
পাপকারীর বয়স, বর্ণ, মে পুরুষ বা স্ত্রী--এই নকল বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্তের 
তারতম্য হয় । 
্রন্বহত্যা, ন্ুরাঁপান, স্তেয়, গুর্বঙ্গনাগমন এবং এই চতুবিধ পাঁপাঁচরণকারীর 
সহিত সংদর্গ--এই প1চটি মহাঁপাঁতক বা গুরুতম পাঁপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 
খ্বিজবর্ণের কৌন বাক্তি সঙ্জানে সুরাপান করিলে মৃত্যুই তীঁছার প্রায়শ্চিত্ত; 
বিকল্প ব্যবস্থানূদারে চতুধিংশতিবাধিক ব্রত অনুষ্ঠেয় । ব্রাহ্ষণ কর্তৃক অজ্ঞানে 
স্থরাঁপানের প্রায়শ্চিত্ত ঘাদখবাধিক ব্রত) তাহা সম্ভবপর না হইলে ১৮০টি 
দুগ্ধবতী গাভী দান। 
নরহত্যা৷ প্রনঙ্গে বল! হইয়াছে যে, শুধু হত্যাকারীই দোষী নহে। নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণও অপরাধী £--- 
(১) অন্ুমস্তা--(ক) যে হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে, অপর যে 
ব্যক্তি বাধ! দিলে হত্যা! সম্ভবপর হইবে ন1 তাহাকে সে বাধা দিবে। 
(খ) থে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেষ্টা করে না। 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৯ 


(২) অন্ুপ্রাহক--(ক) যে বধ্য ব্যক্তিকে অন্যমনস্ক করে। , 
(খ) বধ্যব্যক্তির সাহাধ্যার্থে আগমনকারী ব্যক্তিকে যে 
বাঁধা দেয়। 
(৩) নিমিতী--(ক) যৎকর্তৃক ক্রোধোৎপাদন হেতু কোন ব্যক্তি স্বীয় 
প্রাণনাশে কতসঙ্বল্প হয়। 
(৪) প্রযোঞজক---(ক) ষে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হত্যায় প্রবৃত্ত করে। 
(খ) হত্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে ষে উৎসাহ দেয় । 
কোন ব্যক্তি কর্তৃক সহুদ্দেশ্তে কৃতকর্মের ফলে কেহ নিহত হইলে এ ব্যক্তি 
নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয় নাঃ অর্থাৎ হত্যা মাত্রই গুরুতর অপরাধ নহে, 
যদি তাহাতে হত্যার অভিসদ্ধি না থাঁকে। 
প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে বঙ্গীয় স্বতিশান্ত্রে তন্ত্রতা ও প্রপক্গ নামক ছুইটি নীতি 
স্বীকৃত হইয়াছে। একই প্রকার পাপাচরণ পুনঃ পুনঃ করিয়া একবার মাত্র 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপমুক্ত হওয়া ষায়-_-এই নীতির নাম তন্ত্রা। এক বাক্তি 
গুরুতর ও লঘৃতর পাঁপ করিয়৷ গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাঁপ 
হইতেও মুক্ত হইবে--এই নীতির নাম প্রসঙ্গ | 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে মহাঁপাঁতকীর সংসর্গেও মহাঁপাতক জন্মায়। নিয়লিখিত 
রূপ সংসর্গ পাপজনক £-_ 
এক শধ্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে অবস্থান, ভাগ ব! 
পন্কান্নের মিশ্রণ, পাতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, অধ্যাপন, লহভোজন, 
বৈবাহিক বা যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহান ইত্যাদি। 
পাঁতকীর জন্য যক্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ, 
পাঁতকীর উপনয়ন 'ও পাতকীর সহভোজন--এইরপ নংসর্গ সগ্ভ পাঁতিত্য- 
জনক। নিয়লিখিতরূপ সংসর্গ একবৎসর কালের জন্য হইলে পাতিত্যজনক 
হয়, 
' পাতকীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, একাসনে উপবেশন, এক শয্যায় 
শয়ন ও সহযান। 
প্রাচীন শ্বৃতির প্রমাণানূদীরে বঙ্গীয় শ্বৃতিতে অতিকষ্ছু, চান্দ্রায়ণ, তগুকদ্ছু, 
পরাঁক, প্রাজাপত্য, সাস্তপন প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রতের ব্যবস্থা আছে। 
নানা কারণে এইরপ ব্রতা্ষ্ঠান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া ধেসুদক্ধলন 
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বা ব্রতের পরিবর্তে ত্রাঙ্মণকে ধেঙুদানের ব্যবস্থা আছে? ত্রতভেদে দেয় বেচুরঃ 
সংখ্য বিভিত্বরূপ। 


(ঘ) বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা 


হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চতুবর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ॥ 
এই চারিবর্ণের জন্তই বশীয় স্থতিনিবন্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ব্রাহ্মণবর্ণের 
প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস ম্বতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। ব্রাঙ্ষণ' 
উচ্চতম বর্ণ। কিন্ত অপর দুইটি দ্বিজবর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের, তুলনায়ও 
শৃদ্রের স্থান সমাজে অতিশয় হেয়। 

শৃদ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই এবং বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে এক বিবাহ 
ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শৃদ্র অধিকারী নহে। অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র, 
আছে, কিন্ত শুদ্রের নিজস্ব কোন গোত্র নাই ।"উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি কতক প্রকার 
হেয় কার্য করিলে শৃদ্রবৎ পরিগণিত হইবেন। যেমন, খতুমতী কন্তাকে বিবাহ 
করিলে তাহার পতি শৃদ্রতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন; তীহার সহিত 
কথোঁপকথনও নিন্দনীয় হইবে। কয়েকটি মাত্র ভ্রব্য ভিন্ন শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তত 
থাস্ধত্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিনা জলে শুদ্রপক্ক দ্রব্য এবং শৃত্র কর্তৃক প্রস্তত 
ক্ষীর ব্রাহ্মণ তোজন করিতে পারেন। রঘুনন্দনের মতে, শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তত 
দধি ও শক্ত, ব্রাহ্মণের তোজ্য। 

আইন কানের ক্ষেত্রেও ত্রাহ্মণগণের স্ববর্ণ-পক্ষপাতিত্ব এবং শূত্রের প্রতি 
অবজ্ঞা পরিস্ফুট। রাজা বিচার কার্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলে তিনি 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। শাস্ত্রীয় গ্রমীণ উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, 
“ছুঃশীল' হইলেও ছিজ এইরূপ প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু শর “বিজিতে্জিয়' 
হইলেও এই কার্ষের অযোগ্য । 

বিচারে ঘখন দিব্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তখন সর্বাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের 
ব্যবস্থা শূদ্রের জন্য এবং ঘিজগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য দিব্য গ্রযোজ্য। 

পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাবে বঙ্গীয় ম্বতিকারগণ ধর্মাচরণে স্ত্রীলোক এবং শৃদ্রকে 
কিছু কিছু অধিকার দিয়াছেন। তান্ত্রিক দীক্ষালীভের অধিকার স্ত্রীলোক ও শৃদ্র 
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উভয়েরই আছে। “দেবীপুরাণে' চণ্ডাল, পুরন প্রভৃতি অন্ত্যঙ্জ জাতিকে দেবীপুজার 
'অধিকার দেওয়া হইয়াছে । “দেবীপুরাঁণে'র মতে, দেবীপৃজায় উচ্চতর নিগুপ 
ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান্‌ শৃ্রও শ্রে়। বনদীয় স্বতিকারগণ দুর্গাপূজায় শুক্রের 
অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ণাশ্রম বহিভূর্তি 
্ল্ছগণ হিন্দুর অপর কোন পুজাপার্বণের অধিকারী ন! হইলেও ছুর্গাপুজায় 
তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

চারিটি প্রধান বর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে বহু সঙ্কর বর্ণের বাস ছিল। খ্রীহীয় 
ভ্রয়োদশ শতকের শেষভাগে ব! তাহার কিঞ্চিং পরবর্তী কালে বাংলা দেশে রচিত 
বলিয়া বিবেচিত “বৃহন্বর্মপুরাণে” (৩১৩) ছত্রিশটি সন্কর বর্ণ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ 
'আছে।১ 

্রহ্মচর্য, গাহ্‌স্থ্, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস--চতুরাশ্রম, এই ক্রমই বঙ্গীয় স্বতি- 
গ্রস্থমূহে স্বীকৃত হইয়াছে। কোন একটি আশ্রমে মানুষকে থাকিতে হইবে, 
কারণ অনীশ্রমী ব্যক্তি অনেক ধর্মকার্ধাদি করিবার অধোগ্য। এই প্রসঙ্গে 
রঘুনন্দনের একটি বিধান উল্লেখযোগ্য । গৃহিণীই গৃহ; কতরাং, বিবাহের দ্বারা 
গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ লাভ কর! যায়। তাহা হইলে দেখা! যায়, বিপত্বীক ব্যক্তি 
গাহস্থাশ্রমচ্যুত হয়। কিন্তু, পরিণত বয়সে কেহ বিপত্বীক হইলে তিনি বিবাহ 
করিতে পারিবেন না; ফলে আমরণ তীঁহাকে অনীশ্রমী থাকিতে হইবে । এই 
সমস্যার সমাধানকল্পে রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় গ্রমাণবলে বিধান করিয়াছেন যে, আটচল্লিশ 
বৎসর বয়্ঃক্রমের পরে কেহ বিপত্বীক হইলে তাহাকে বল! হইবে 'বগ্ডাশ্রমী” | 
অতএব তিনি অনীশ্রমী বলিয়া! পরিগণিত হইবেন না এবং গৃহস্থের কর্ডব্যে তিনি 
অধিকারী হইবেন। এই ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, উক্ত বয়সের পরে বিপত্বীক 
ব্যক্তির বিবাহ তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। 


(ও) নারীর স্থান 
বৈদিক যুগে শাস্াদির চর্চা এবং ধর্মাহুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার 
“ুক্রষের তুলনায় কম ছিল বলিয়! মনে হয় না। বেদে বহু ব্রহ্ধবাদিনী স্ী-ধধির 
নাম ও তাহাদের নামাস্ছিত কুক্কাদি পাওয়া! যায়। উপনিষদেও বিছ্বী মহিলাগণ 
১। বাংল! দেশের ইতিহাস ১ম খণ্ড (তৃতীয় সং ) ১৭৬ পৃষ্ঠা। 
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পুরুষগণের সঙ্গে শাস্ীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন দেখ! যাঁয়। পরবর্তী 
কালে কিন্তু এই সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 
সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে। স্তবৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ “ম্ছসংহিত!'তেই 
বল! হইয়াছে যে, নারীর পৃথক্ভাবে করণীয় কোন যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি, 
কিছুই নাইঃ একমাত্র পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাহার যেন 
কোন সত্তাই নাই। পুরাণগুলিতে আবার অধিকাংশ ব্রতান্ুষ্ানে স্ত্রীলোকেরই 
অধিকার ঘোষণা! কর! হইয়াছে $ ইহার যথেষ্ট এঁতিহাসিক কারণও বিদ্যমান । 

অন্তান্ত . প্রদেশের স্থৃতিনিবন্ধগুলির ন্যায় বঙ্গীয় স্ববতিগ্রস্থসমূহেও একা দকে 
যেমন আছে প্রাচীন শ্বাতির প্রভাব, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে পুরাণের প্রভাব। 
স্থতরাং ত্রতাদি ব্যতীত অন্তপ্রকার ধর্মানুষ্টানে ম্বতিনিবন্ধকার স্ত্রীলোককে আঁধকার. 
দিয়াছেন বলিয়া! মনে হয় ন।। ব্রতাদিতে পাঁতর অন্ুমতিক্রমে নারীর অধিকার 
বঙ্গীয় শ্বতিশাস্তরে ্বীকৃত হইয়াছে। 

তাস্ত্রিক দীক্ষায় কিন্তু বাঙালী শাস্ত্কার স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকার 
করিয়াছেন । বাংল! দেশে কুমারীপুজার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। হ্হা 
তান্ত্রিক গ্রথা। '“তন্ত্রসারে' কৃষ্ণানন্ব প্রমাণবলে বলিয়াছেন যে, কুমারীপূজ 
ব্যতিরেকে হোমাদির সম্পূর্ণ ফল পাওয়। যায় না। এক বৎসর হইতে যোড়শবর্ষ 
পর্যস্ত বয়স্ক! কুমারী পুঁজি! হইতে পারে। মহাঁপর্বদিনে, বিশেষতঃ মহা নবমী ' 
তিথিতে, কুমারীপৃজা। অবস্ত কর্তব্য । “দেবীপুরাণে'র মতে, কুমারী কন্তাম্বয়ং 
দেবীর মৃত প্রতীক ; সুতরাং, দ্রেবীপূজায় কুমাগীপুঞ্জ৷ অবশ্য করণীয়। এই পুরাণে 
নারী মাত্রেই সবিশেষ শ্রদ্ধার পান্র। 

নারীর প্রতি সমাজের যে চিরস্তন শ্রদ্ধা ও অন্ুকম্পা, বঙ্গীয় স্থৃতিশাস্ত্রে তাহার 
ব্যতিক্রম দেখা যায় না। একই অপরাধের জন্য পুরুষ অপেক্ষা! নারীর লঘৃতর 
ঘণ্ডের বিধান দেখা যাঁয়। পাপক্ষয়জনক প্রায়শ্চিত্তও স্ত্রীলোকের পক্ষে লঘ্বুতর। 

বঙ্গীয় স্বতিনিবন্ধে রজোদর্শনের পূবেই কন্তার বিবাহ অবশ্তকরণীয় বলিয়া 
নির্দেশ আছে ; রজোদশনের পরে কন্তার পিক্রালয়ে বাস অতিশয় পাপজনক বলিয়া 
নিন্দিত হইয়াছে । কিন্তু, ইহাও বল! হইয়াছে যে অপাত্রে বিবাহ অপেক্ষা! কন্যার 
আমরণ পিত্রালয়ে বাসও শ্রেয়। সাধারণতঃ জ্যেষ্টা কন্যার পূর্বে কনিষ্ঠা বন্তাত়, 
বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরপত্থাদির, 
হেতু জ্যেষ্ঠা কন্তার বিবাহে বিলম্ব হইলে কনিষ্টীর ধিবাহে কোন দৌষ নাই। 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৩, 


প্রাচীন স্থৃতির প্রমাণ অন্ুঘরণে জীমৃতবাহন “'আধিবেদনিক' নামক একপ্রকার 
স্্ীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি অপর পত্বী গ্রহণ করিলে পূর্ব পত্বীকে যে অর্থার্দি 
অবশ্ত দান করিবেন উহার নাম “আধিবেদনিক'। জীমৃতবাহনের পরবর্তী কোন: 
বাঙালী স্বতিনিবন্ধকার এই শ্রেণীর স্ত্রীধনের উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ 
বাঙালী নিবন্ধকার বল্পালসেনের (গ্রীষ্টীয় ১২শ শতক ) পরবর্তী । বল্লাল-প্রবতিত- 
কৌলীন্বপ্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহার জন্ত একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হইলেও বহু স্ত্রী বিবাহ করিতেন। 
বহু বিবাহ এত ব্যাপক হুইয়া৷ পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধহয় 'আধিবেদনিক'-এর 
প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল এবং নিবন্ধকারগণও ইহার বিধান করেন নাই ।; 

প্রাচীন স্বতির স্তায় বঙ্গীয় শ্বতিশানত্রেত অনেক ক্ষেত্রেই পতি হইতে পত্বীর- 
পৃথক নত। স্বীকৃত হয় নাই। পতির সহিত বিবাহ-জনিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে 
স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারস্থত্রে পতির 
সম্পত্তিতে স্ত্রীর খন অধিকার জন্মে, তখনও তিনি মাত্র ভোগের অধিকারিণী $. 
এ লম্পত্তিতে তাহার দান বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। বিশিষ্ট কতক 
প্রকার স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ হ্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 

কোন কন্। যর্ণি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তাহ! হইলে তীঁহাঁকে বিবীহ্‌ 
দেওয়ার দায়িত্ব তাহার ভ্রাতার। এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রাচীন শ্বৃতি অন্ুমারে, ভ্রাতা 
বা ভ্রাতৃগণ "তুরীয়ক অংশ' দান করিয়া বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। 
যাজ্জবন্ক্যের টাকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে “তুরীয়ক' শব্দের অর্থ কন্তা। পুত্র হইলে 
পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ লাভ করিতেন তাহার চতুর্থাংশ । 'তুরীয়'-পদের আভি- 
ধানিক অর্থও এক চতুর্থাংশ । জীমৃতবাহন ও রঘুনন্দন “তুরীয়ক' পদের অর্থ 
করিয়াছেন বিবাহোচিত ত্রব্যাদি। ইহা হুইতে মনে হয়, বাঙ্গালী ম্মার্ত পৈতৃক 
সম্পত্তিতে কন্তার কোন প্রকার অংশের কল্পন। করিতেও কুন্ঠিত। 

স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্‌ অবস্থান, ঘুরিয়৷ বেড়ান, অসময়ে নিদ্রা, অপরের' 
গৃহে বান প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। পতি বিদেশে থাকিলে 
নারী তাহার মঙ্গল প্রার্থনা! করিবেন এবং অতিরিক্ত সাঁজসজ্জ। বর্জন করিবেন ৯ 
কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অসচ্িতা থাকিবেন না, কারণ এরূপ অবস্থায় থাকিলে তাহাকে 
বিধবার ন্যায় মর্মে হইবে। - 

স্ত্রীলোকের শ্বাতন্ত্রয নাই__মন্গুর এই নির্দেশ অঙ্থসারে ম্বৃতিকারগণ যে শুধু 


২৬৪. বাংল। দেশের ইতিহাস 


ইহলোকে নারীর পতি হইতে হ্থাতস্্য অন্বীকাঁর করিয়াছেন, তাহা নহে, 
পরলোকেও পত়ি-পত্বীর আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা! স্বীকার করিতে তাহারা কুঠিত। 
গ্রমাণবলে বঙ্গীয় ম্মার্তগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, স্্রীলোকের মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্ত 
সময়ে তদীয় আত্মার উদ্দেশ্তে পৃথক্‌ পিগুদীন বিধেয় নহে। মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য 
সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেস্তে প্রদত্ত পিও হইতেই ত্তীহারা স্বীয় অংশ গ্রহণ 
করিবেন। 

বঙ্গীয় স্বতিনিবন্ধকীরগণের মধ্যে রঘুনন্দনপূর্ব-যুগের শৃলপাঁণি ও শ্রীনাথ 
“প্রাতৃমতী' কন্তাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন ; ইহার তাৎপর্য এই যে, কন্া 
ত্রাতৃমতী হইলে তাহার পুত্রিকাপুত্র হইবার আশঙ্কা থাকে না। 'পুজ্রিকাপুত্র' 
শবটির অর্থ দ্বিবিধ। একটি অর্থে, যে পুত্রিক! সেই পুত্র ; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি 
কণ্ঠাকেই স্বীয় পুত্র্ূপে মনোনীত করিতে পারেন। অপর অর্থে, তিনি নক্বল্ 
করিতে পারেন যে, কন্তার গর্ভে ষে পুত্রসস্তান জন্মিবে সে-ই তাহার পুত্রত্বরূপ 
হইবে। মনে হয়, শৃলপাণি শ্রীনাথের যুগেও বাংলাদেশে পুত্রিকাপুত্রের প্রচলন 
ছিল। ইহাদের মতে, পুত্তিকাপুত্রত্বের আঁশঙ্কা ন| থাকিলে ভ্রাতৃহীনা কন্থা 
বিবাহযোগ্যা । 

প্রাচীন স্ত্বতির অনুদরণক্রমে বঙ্গীয় শ্মার্তগণ পৌনর্ভবা কন্তাকে বিবাহে 
বর্জনীয়া বলিয়৷ ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিয়লিখিত সাঁত প্রকার কন্যা পৌনর্ভবা 
বলিয়া অভিহিত--€১) বাগ্দর্তা, (২) মনৌদতা, (৩) কতকৌতুকমঙ্গলা, 
(৪) উদকম্পশিতা, (৫) পাণিগৃহীতী, (৬) অগ্রিপরিগতা, (৭) পুনর্ভৃপ্রভবা । 
এই বিধান হইতে দেখা যায়, বিধবা! ত দূরের কথা, একজনের উদ্দেশে বাগদা 
কন্তাও অপরের পক্ষে বিবাহের অযোগ্য । 

বঙ্গীয় শ্বতিকারগণের মতে, স্ত্রীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ছাড়া তাহার 
সঙ্গে ত্বামীর সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না । সগোত্র! কন্তার বিবাহ তীব্রভাবে 
নিন্দিত হইয়াছে । অজ্ঞতাবশতং সগোত্র! কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহার উপর 
হ্বামীর দাম্পত্যাধিকার থাকিবে না। সজ্ানে এইরূপ বিবাহের জন্ত পত্ভীর বর্জন 
ও চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। কিন্তু এই সকল ক্ষেভেই স্ত্রীর ভরণপোবণ হ্বামীর 
অবস্ঠ কর্তব্য ; স্থতরাং বিবাহবদ্ধন “সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় না। নিয়তর বর্ণের 
ব্যক্তির সহিত সহবালের ফলে স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, শিশ্ত বা পুজের সহিত সহবাম 
হেতু স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, স্ত্রীর অন্যবিধ হীন ব্যসনে আসক্তি ব| ততকর্তুক ধননাশ 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৫ 


এই কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধনের সম্পূর্ণ ছেদন বঙ্গীয় শ্মার্তগণের অশ্ুমোদিত 
বলিয়! মনে হয়। প্রথমোক্ত অপরাধের জন্ত স্ত্রী পরিত্যজ্যা এমন কি বধ্যাও। 
উক্তরূপ সহ্বাসাদির ফলে স্ত্রী যতক্ষণ গর্ভবতী: না হইবেন, ততক্ষণ তিনি 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দোষমুক্ত হইতে পারেন। ব্যাভিচারিণী পত্বীর ভরণপোবণের 
কোন ব্যবস্থা দেখা যায় ন1। ইহা হইতে মনে হয় স্ত্রীর ব্যভিচারই একমাত্র 
অপরাধ যাহার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর । 


(5) খাগ্ভ ও পানীয় 

বঙ্গদেশের যে সকল স্মতিনিবন্ধ প্রীয়শ্চিতবিষয়ক, উহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ খাস্ঠ 
ও পানীয় সম্বন্ধে বু তথ্য পাওয়া যায়। শাস্্রীয় প্রমাণবলে শূলপাঁণি নিষিদ্ধ খাস 
দ্রব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতৃক্ত করিয়াছেন £-_ 

(১) জাতিছুই-_ স্বভাবভঃ অপকারী ; যথা-_রম্থুন, পেয়াজ প্রভৃতি । 

(২) ক্রিয়াদু্ট_ পতিত ব্যক্তির স্পর্শ প্রভৃতি কোন কারণে দূষিত। 
॥ (৩) কালদূষিত--পর্যুষিত। 

(৪) আশ্রয়দুষিত--ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। মনে হয় ইহা! মন্দ আশ্রয় বা 

পাত্রে রক্ষণ হেতু দূষিত বন্তকে বুঝায়। 

(৫) সংসর্গদুষ্ট-_হ্ৃরা। রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংসর্গে দৃষিত। 

(৬) শহল্লেখ--বিষ্ঠাতুল্য ; যে পদার্থের দর্শনে মনে দ্বণার উদ্রেক হয়। 

বুহন্ধর্ম পুরাণে” (৩/৫1৪৪-৪৬) অমাবন্তা, পৃণিমা চতুর্দশী, অষ্টমী, ঘাদশী 
তিথি, রবিবার এবং রবিসংক্রাস্তি ভিন্ন অন্ঠান্ত দিনে মৎস্ততক্ষণের বিধান আছে। 
এই পুরাণের মতে, রোহিত, শকুল, শফরাদি মৎস্য এবং শুরুবর্ণ সশক্ক মত্ত 
ব্রা্ষণের ভক্ষ্য। 

মিদ্ধ চাউল, মুহ্ুরির ভাল ও মতস্ত ভক্ষণ অন্যান্য প্রদেশের ত্রাহ্মণদের পক্ষে 
নিষিদ্ধ হইলেও স্মার্ত রঘুনন্দন ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। হিন্দু যুগে ভবদেখ 
ভটও ব্রাহ্মণদের মাছ মাংস খাওয়৷ সমর্থন করিয়াছেন।১ স্তরাং বাংলা দেশে 
আমিষ ভক্ষণ বর'বরই প্রচলিত ছিল। 

বাংল! দেশের স্থতিশাস্তে স্থরাপান তীব্রভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা! পঞ্চবিধ 

১। বাংল! দেশের ইতিছাস প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সং) ১৯৪ পঃ। 


২৬৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


'মহাপাতকের অন্ততম। পৈষ্টী, গোৌঁড়ী ও মাধ্বী--এই ভ্রিবিধ মস্ত থর নামে 
অভিহিত। এই তিন প্রকার স্থরা যথাক্রমে, অন্ন, গুড় এবং মধু হইতে জাত। 
সরা শব্দের মুখ্যার্থ পৈষ্টী সুরা হহা পান করিলে [ত্বজগণের মহাপাতক হয়। 
অপর দ্বিবিধ স্থর। শুধু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিধিদ্ধ, অপর ছুই ঘিজবর্ণের পক্ষে নহে। 
হ্ুরাপান সংক্রান্ত ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, সমাজে হহ। বহুল পরিমাণে প্রচলিত 
ছিল। 'পান” শবের অর্থ, শলপাপির মতে, 'কষ্ঠদেশাদধোনয়ম্‌' অথাৎ গলাধঃকরণ 
সুতরাং স্থরার স্পর্শে, এমন কি মুখে লহগ্রা গিলিয়া না ফেল পধ্যন্ত, কোন 
পাতকের সম্ভাবনা ছণ বলিয়। মনে হয় না। 


(ছ) বিবিধ আচার অনুষ্ঠান 


প্রাচীন স্্বতিতে বহুদংখ্যক সংস্কারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ঠিক 
কয়টি সংস্কার সমাজে প্রচালত ছল, তাহা বল কাঠন। হলামুধের 'ভ্রান্ষণনবন্ব' 
নামক গ্রন্থে একাট তা।লকায় নিম্মালাখত দশাট সংস্কারের উল্লেখ আছে *-- 

গভাধান, পুংসবন, পামস্তোন্নয়ন, জাতকম, শামকরণঃ [নক্রমণ, অন্নপ্রাশন» 
চুড়াকরণ, ভপনয়ন ও াববাহ। এহ তালকায় গথুনন্দন যোগ কাগয়াছেন 
শামস্তোন্নয়নের পরে শেষ্যস্তাহোম এবং ডুপনয়নের শরে সমাবতন। হলায়ুধও 
এহ দুহাটর ডল্লেথ করিয়াছেণ $কম্ত ডক্ত তালকার অন্ততু'ক্ত করেন শাহ। 
হহা। হহতে মনে হয়, এহ দুহঠি সংক্কারকে তেমন প্রাধান্য পেশওয়। হহত না। 

[বাহ লখন্ধে কয়েকটি বাঁধানষেধ এইবপ | সাধারণতঃ অশোৌচ ধর্মানুষ্টানের 
প্রতিবন্ধক। 1কন্ত,ববাহ আরব্ধ হবার পরে অশোচ কোন বাধ। স্প্টি কারতে 
পারে না। মলমামে ধমকাধশাষদ্ধ। কন, বিবাহারস্তের পঝে মলমাস 
[ববাহের অন্তরায় হইতে পারে না। রঘুনন্দন বলিয়াছেন, বিবাহারস্তের পরে 
কন্তার রজোদর্শন হইলে 1ববাহ পণ্ড হয় না। নান্দীমুখ ব৷ বৃদ্ধিশ্রান্ধের ঘ্বার। 
বিবাহানুষ্টানের সুচনা হয়। 

ক্ষত বা হাচি সাধারণতঃ অশ্ুভস্চক বলিয়। বিবেচিত হুইলেও বিবাছে ইহ! 
শুভন্থচক। বিবাহে যন্ত্রঙ্গীত ও স্ত্রীলোকের ক্টনঙ্গীত এবং উলুধ্বনি শুভাবহ। 

বিবাহস্থলে একটি গাভী বাঁধা থাকিবে। অর্হণান্তে বর পূর্বনিষুক্ত একজন 
নাঁপিতের অনুরোধে উহীকে মুক্ত করিবেন। 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৭ 


যদিও দানমাত্রেই দাতা! বসিবেন পূর্বমুখ হইয়! এবং.গ্রহীতা হইবেন উত্তরমূখ, 
তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। বাতিক্রম শবের অর্থ কেহ কেহ 
করিয়াছেন এই যে, দাত! হইবেন উত্তরমুখ- এবং গ্রহীতা পূর্বমূখ | রঘুনন্দনের, 
মতে, দাতা পশ্চিমমুখ হইবেন । - 

বিবাহানুষ্ঠানের অন্বস্বরূপ রঘুনন্দন জন্বুলমালিক! বা মুখচন্দিকার উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রমীণ উদ্ধত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে জন্বলমালিক। শবে 
বুঝায় সেই প্রথা যাহাতে বর ও কন্তাকে পরম্পরের সম্মুখীন করিয়! তাহাদিগকে 
পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। ইহা হুইতে মনে হয়, জন্থুলমালিক! শব্দটি প্রথমে 
মালা বুবাইলেও পরে যাহাতে & মাল! ব্যবহ্ৃত হইত সেই অনুষ্ঠানকেই 
বুঝাইত। 

বিবাহ সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে দম্পতি ক্ষার ও লবণবজিত 
ভোজ্ান্রব্য গ্রহণ করিয়! ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া 
ভূমিতে শয়ন করিবেন । 

বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে পৌছিয়া কন্তা সেইদিন সেখানে, 
অন্নগ্রহণ করিবে না। বিবাহিত কন্তার পুত্র না হওয়া পর্যস্ত কন্তার পিতা 
কন্ঠাগুহে আহীর করিবেন ন1। 

বঙ্গীয় শ্বতিশান্মে বহু ব্রতের বিধান আছে। ব্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে, 
গিয়া শূলপাণি বলিয়াছেন যে, যাহার মূলে আছে সঙ্কল্প এবং যাহ। 'দীর্ঘকালাহু- 
পালনীয় তাহ! ব্রত। জ্ঞাতিগণের জাতাশৌচ ও ম্বতাশৌচ ধর্মকার্ষের প্রতিবন্ধক 
হইলেও ব্রত আরব্ধ হইলে উহা! কোন বাধা স্থট্টি করিতে পারে ন13 অঙ্কল্পই 
ব্রতের আরম্ভ। উপবাস ব্রতের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও অশক্তপক্ষে নিম্নলিখিত 
দ্রব্যভক্ষণে কোন দোষ হয় ন1 : 

জল, ফল, মূল, দ্বৃত, দুগ্ধ, আচার্ধের অন্থমতিক্রমে যে কোন খাচ্চদ্রব) 
এবং ওধধ। 

উপবাসে অক্ষম ব্যক্তির রাত্রিতে ভোজনে কোন পাপ হয় না। খতুমতী, 
অস্তঃসত্বা বা অন্তপ্রকারে অশুদ্ধা নারী স্বীয় ত্রতের জন্ত প্রতিনিধি নিষুক্ত 
করবেন এবং উপবাসাদি কায়িককৃত্য স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। ব্রতদিনে 
নিম্নলিখিত কর্ম বর্জনীয় ২ 

পতিত ও নাস্তিক ব্যক্তির সহিত আলাপ, অস্ত্যজ, পতিত! ও রজংম্বলা 


২৬৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নারীর দর্শন, স্পর্শন ও উহাদের সহিত কথোপকথন, গান্রাড্যঙ্গ, তামুলতক্ষণ, 
দস্তধাবন, দিবানিদ্রা অক্ষত্রীড়া ও স্ত্রীসস্তোগ। 

যদিও মন্ছর মতে (61১৫৫ ) ত্রতে ও উপবাসে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, 
তথাপি বাংল! দেশের স্বতিকারগণ পতির অন্থুমতিক্রমে এই নকল কার্ধে পত্বীর 
অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। 

প্রতি পক্ষের একাদশী তিথিতে গৃহস্থের ও বিধবার উপবাম করণীয়। 
'পুত্রবান্‌ গৃহী কৃষ্ণপক্ষে এই উপবাস করিবেন না। ধাহার পুত্র বৈষ্ণব তিনি 
কৃষ্ণপক্ষে একাদশীর উপবাস করিতে পারেন। অষ্টম বর্ষের উধ্র্ধ ও অশীতিতম 
বর্ষের নিয়ে যাহাঁদের বয়স, তাহাদের উপবাস অবশ্ট করণীয় । একাদশীতে 
নিরঘ্ু উপবাসই বিধেয়। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিয়লিখিত যে কোন দ্রব্য 
তক্ষণ কর! যায় £ 

হুবিস্তান্ন, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, স্বৃত, পঞ্চগব্য। এই তালিকায় পূর্ব পর্ব 
দ্রব্য অপেক্ষা! পর পর দ্রব্য প্রশস্ততর । 


৪। বাস্তব জীবনে ধর্ম ও নীতি 


মধ্য যুগে বাংলায় যে হিন্কু ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা প্রাচীন যুগের 
পৌরাণিক ধর্মেরই শ্বাভাঁবিক বিবর্তন। সাধারণতঃ উপাস্য দেবতা অঙ্গুসারে 
হিন্দুর্দিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত কর! হয়-__বৈষ্ণব, টশৈব, শান্ত, সৌর ও 
গাঁণপত্য। যর্দিও অনেকেই পৃথকভাবে বিষু শিব, শক্তি, সুর্য ও গণপতিকে 
ইষ্টদেব জ্ঞানে পুজা করিতেন তথাপি সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রায় 
সকলেই স্থতিশাস্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী একত্রে এ পঞ্চ দেবতাঁরই পৃজ। 
করিতেন। নুতরাং বৈষব, শৈব ও শাক্ত এই তিনটি প্রধান এবং 
সৌর ও গাণপত্য এই ছুইটি অপ্রধান সম্প্রনায় থাঁকিলেও লাধারণত: 
হিন্দুদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই ন্মার্ত পঞ্চোপাসক বলাই যুক্তিসঙ্গত। 
নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্মকার্ষে “পঞ্চদেবতাভ্যো নম* ( পঞ্চদেবতাকে প্রণাম ) 
মন্ত্র পাঠ করিয়! ফুল জল অর্থ, প্রভৃতি দ্বার! পঞ্চদেবতার পুঁজ! করিতেন। 
সাধারণতঃ ইঞ্উদেবতার সুতি বা প্রতীক কেন্দ্রস্থল এবং অন্য চাঁরি দেবতার 
এযুত্তি ও প্রতীক চারি কোণে রাবিয়া পূজা করা হইত। এখনও যে 
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গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ নাঁরায়ণ-শিল! ও মৃৎশিবলিঙ্গের রক 
পঞ্চোপাসনারই চিহ্ন। 
এই ধর্মাহ্ষ্ঠানের পদ্ধতি সাধারণভাবে সকল হিন্দুদের উর প্রযোজ্য। 
তবে মধাযুগে ষে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছিল, অতঃপর 
তাহার সম্বন্ধে আলোচন। করিব। 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের ফলে ষোড়শ শতকে বাংলায় এক 
অভিনব বৈষব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। গোঁপীগণের কিশোর কৃষ্ণের সহিত 
ও রাধার লান্য ও মীধূর্যভাবপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করিয়া ভগবন্তক্তি ও ঈশ্বর 
প্রেমের বিকাশ--ইহাই ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্তের পূর্বেও ঘে 
এই বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের প্গীতগোবিন্দ”' ও' 
চণ্তীদানের পদাবলী” তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চৈতন্যের জন্মের অল্প কিছুকাল 
পূর্বে শ্রীমাধবেন্ত্র পুরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উনিশ 
জন শিস্তের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবভারতী ও 
অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে চৈতন্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ 
স্বন্ধ জন্বিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণভক্তিমূলক বৈষ্বধর্ম চৈতন্তের পূর্বে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। “চৈতন্য ভাগবতে” ১ এ সম্বন্ধে চৈতন্তের; 
অব্যবহিত পূর্বেকার নবঘীপের অবস্থা এই ভাঁবে বণিত হইয়াছে £-- 
পকৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার । 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিধ্য-আচার ॥ 
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে । 
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দস্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন । 
পুত্রলি করয়ে কেহ দিয়! বু ধন |” 
ভষ্টীচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সকলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্ত, 
নিিরারেরানন 


চি নি রনী 
ত। সবার মুখেতেও নাহি হুরিধ্বনি ৪ 
১। আদি, ২য় অধ্যায়। 
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গীতা ভাগবত যে যেজনে বা পড়ায়। 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ 


নকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। 

কৃষফ-পূজা বিষু-ভক্তি কারো নাহি বাসে ॥ 

বাণুলী পৃজয়ে কেহে। নানা উপস্থারে। 

মগ্তমাংস দিয়! কেহে! ঘক্ষ পুজা করে ॥” 

তবে হরিভক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণবও নবন্বীপে ছিলেন-_তীহাদ্দের অগ্রণী 

অ্বৈতাচার্য কৃষ্ণের ভক্তিবিহীন নগরবাসীদের দেখিয়া নিতান্ত দুঃখ পাঁইতেন। 
চৈতম্যদেব ( ১৪৮৬-১৫৩৩ ্রীষ্টাব ) তাঁহার ছুঃখ দূর করিলেন। তিনি নবদ্বীপে 
জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বৎসর বয়সে ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন, 
এবং ইহার দুই বৎসর পরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ( ১৫১* 
শ্রীঃ)। তাহার গাহ্‌স্থ্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীবিশ্বস্ভর। দীক্ষাঁকালে নাম হইল 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত, সংক্ষেপে চৈতন্ত | সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি অধিকাংশ সময় পুরীতেই 
থাকিতেন ॥ কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্ঘও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন তখন প্রায় জনশূন্য হইয়া কোনক্রমে টি কিয়াছিল-- 
তিনি আবার ইহাকে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিলেন । দীক্ষা 
গ্রহণের পরেই নিত্যানন্দ, অধৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পার্ধদগণ চৈতন্যকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈষ্বগণের মতে ভগবানে ভক্তি ও সম্পূর্ণরূপে 
তাহার পদে আত্মসমর্পণ ( প্রপত্তি ) ইহাই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা । কিন্তু এই 
নিফাম ভক্তি শাস্ত, দাশ্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভাবের প্রতীক "কৃষ্ণের প্রতি গোগীদের ও 
রাধার প্রেম। এই প্রেমের উন্মাদনাই চৈতন্তের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। 
এই প্রেমের উচ্ছ্বাসে তিনি সত্য সত্যই সময় সময় উন্মাদ ও সংজ্ঞাশৃন্ হইয়া 
পড়িতেন এবং এই প্রেম-রস আশ্বাদনের প্রকৃইই উপায় ব্বরূপ হরিকৃষ্ণ নাম 
সবীর্তনের এচলন করিয়াছিলেন ।) সপরিকর চৈতষ্ঠ বই লোকজন সমভিব্যাহারে 
খোশ করতালের বাগ সহযোগে গৃহে বা রাজপথে নামকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন 
এবং অনেক সময় ভাবাবেগে মৃছিত হইয়া পড়িতেন কের প্রতি রাধিকার প্রেম 
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“তিনি নিজের জীবনে আম্বাদন করিতেন । কিন্তু এ প্রেম দিব্য ও দেছাতীত। 
ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের মুলকথা। শ্রীচৈতন্য নিজে কোন 
তত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তীহার সমসাময়িক বৃন্দাবনবাসী ছয়জন 
গোস্বামী শাস্তগ্রস্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির 
'উপর স্থাপিত করিয়া! ইহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোম্বীমীর 
নাম-রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল উট্র। 

এই ছয় গোস্বামী ও অন্তান্ত বৈষবগণের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব মতবাঁদ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের মূলকথা 'গৌরপারম্যবাদ” অর্থাৎ 
“চৈতন্তই চরম সর্ত। ও পরম উপেয়; চৈতন্ত একাধারে কৃষ্ণ ও রাঁধা। এই দেশে 
“গৌরনাগরভাব'ও প্রচলিত ছিল; ইহাতে রাগাম্থগ! ভক্তির সাহায্যে ভক্তগণ 
চৈতন্যকে নাগর এবং নিজেকে নাঁগরীরূপে কল্পন] করিয়া উপাপনায় প্রবৃত্ত হন। 
বাঙ্গালী বৈষ্বগণের মতে, গোঁগীগণ রুষবধৃ” কৃষ্ণের হ্বকীয়া নারী; সুতরাং 
গৌঁগীগণের সহিত পরকীয়াবাদ বিলাস নহে। গোঁপগণের সহিত গোগীগণের 
বিবাহ” ও (ৌনসন্বদ্ধকাঁলে গোঁপীগণ কৃষেের মায়াঁশক্তিবলে প্রচ্জন্[ ভিলেন এবং 
তাহাদেব পরিবর্তে তদন্তকারী কাঁয়িকরূপ গোঁপগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। 

গোঁডীয় বৈষ্ণবগণ ভক্কিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ভক্কি হইতে পারে-- 
শুদ্ধা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা ও কর্মমিা ; শ্রদ্ধা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ | অকৈতবা 
তক্তির দুইটি অবস্থা--বৈধী ও রাগাহ্থগা। শাস্্োক্ত বিধিদ্বার প্রবতিত হয় 
বলিয়া বৈধী ভক্তির ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে । রাগ বা সহজ চিত্ববৃত্তির অন্গগমন 
করে বলিয়া দ্বিতীয় অবস্থার নাম রাগাম্থগাঃ ইহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কোন 
প্রয়োজন নাই। 

জীবকর্তৃক ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ প্রাপ্তিই মৃক্তি। একমাত্র 
প্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর $ স্থতরাং, ভগবতগপ্রীতিই চরম কামা। 
শাস্ত, দাশ্য, মৈত্রা, বাৎসল্য ও মাধূর্ব--এই পাঁচটি ভগবতগ্রীতির মলীতৃত 
ভাব; উহার! উত্তরোত্তর শ্রেয়।) 

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাংলা দেশের বৈষ্ণবগণের ধর্মমত সম্বন্ধে 
মোটামুটি ধারণা করা যাঁয়। তীহাদের আচার, আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বু 
'তথ্য লিপিবদ্ধ আছে “হরিতক্তিবিলাস+ ও “সংক্রিয়াসারদীপিকা* নামক ঢইখানি 
প্রশ্থে ) এই ছুই গ্রন্থে পুরাঁণ ও তন্ত্রের গতীর প্রভাব বিদ্যমান 3কিস্ত প্রচলিত 
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স্থৃতিশাস্ত্রের অনুনরণ ইহাদের মধ্যে নাই। “হরিভক্তিবিলাসে' গুরু, শিষ্য, দীক্ষা 
দৈনন্দিন ধর্মাহুষ্ঠান, বিষুভক্তির স্বরূপ, তক্তিতত্ব, পুরশ্চরণ, মৃতিনির্মীণ, মন্দির 
নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে $ ইহাতে স্থতিশাস্ত্রের সংস্কারগুলির 
কোন উল্লেখ নাই। “সৎক্রিয়াসারদীপিকায গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, শ্বৃতিশাস্ত্রোক্ত 
বিধান বৈষ্বগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু, এই গ্রন্থে প্রাচীনতর কতক 
শ্বৃতিগন্থের, বিশেষতঃ বাঙালী স্বতিকার ভবদ্দেব ভট্ট ও অনিরুদ্ধ ভট্টের স্থৃতি- 
নিবন্ধের অনুসরণ লক্ষণীয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপারে গৌড়ীয় 
বৈষ্কবগণ সনাতন স্বতিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন নাই । উক্ত উভয় গ্রন্থে 
পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেস্তে শ্রাস্্রপ্রসঙ্গ ব্জিত হইয়াছে। “হরিভক্তিবিলামে' 
সংস্কারের উল্লেখ না থাকিলেও অপর গ্রন্থে সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা আছে; তবে 
সংস্কারগুলির অনুষ্ঠানপদ্ধতি চিরাচরিত ম্মার্ত মত অনুযায়ী নহে। “সৎক্রিক়্া- 
সারদীপিকা"য় ভগবদ্ধর্মের আচরণ অন্তান্ত দেবদেবীর উপাসনা, পূর্বপুরুষের পূজা, 
এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য অনুষ্ঠানাদি অপেক্ষ! শ্রেয় । কৃষ্ণপুজ। সকল পুজা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিবাহপ্রণঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, বর স্্বতিশাস্ত্োক্ত 
পঞ্ধোপাসনা অর্থাৎ গণেশ, শিব, ছুর্গা, সুর্য ও বিষুণর পুঁজ! সধত্বে পরিহার 
করিবেন। নবগ্রহ, লোঁকপাল এবং ষোড়শমাতৃকার পুজাও তাহার পক্ষে 
বর্জনীয় । ইহাদের পরিবর্তে বিশ্বকৃ্মেন, সনক প্রভৃতি পঞ্চ মহাঁভাগবত তাহার 
পৃজ্য। এতঘ্যতীত কবি, হবি, অস্তরীক্ষ প্রভৃতি যোগীন্ত্র, ্রন্ধা, শুকদেব প্রতৃতি 
ভাগবত, পৌর্ণমাসী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বৈষণবীও ততকর্তক পৃজনীয়। তিনি যদি 
রাধা, কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর কোন অবতারের উপাসক হন তাহ! হইলে আহ্ুযঙ্গি ক 
দেবতাগণের পুজাও তাহার পক্ষে বিধেয়। 

, কিন্তু এই সমুদয় শাস্ত্র রচনার পূর্বেই চৈতস্ভের সাত্বিক ভাবযুক্ত দিব্য 
প্রেমোন্সাদনাপূর্ণ রাধারুষ্ণের আবর্শান্ুযায়ী ভগবদ্ভক্তির ও প্রেমের তরঙজ 
সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার স্্টি করিল--রাধাকুষ্ণের লীল! ও হরিনাম 
কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তির বন্যায় যেন ডূবিয়া গেল। ইহাতে 
আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের আচার বিচারের এবং জাতিভেদদের বিশেষ কোন 
চিহ্ন ছিল ন1। স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং আচগ্াল সকলকেই প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়া! তাঁহাদের মনে ভগবতপ্রেম ও সান্বিকভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল, 
চৈতন্তের আদর্শ ও লক্ষ্য।) 
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(রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্যের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল ?. 
কিন্ত তাহা বহুল পরিমাণে সান্বিক ভাব শৃন্ত হুইয়। নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের 
প্রতীক হুইয়! উঠিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য সমগ্র ভারতে সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু নাধারণ নরনা'রীর দৈহিক সম্তোগের ষে বাস্তব চিন্তর বর্তমান 
যুগে সাহিত্যে ও মমাজে হেয় ও অশ্লীল বলিয়া! পরিগণিত হয়, তাহার নগ্নরূপগু 
জয়দেব অঙ্কিত করিয়াছেন । গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সণ্গে রাঁধারুষ্ণের কামকেলির 
যে বর্ণনা আছে বর্তমান কালে কোন গ্রস্থে তাহ! থাকিলে গ্রস্থকার দুর্নীতি প্রচারের 
অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হুইতেন। চগ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে একজন 
বৈষ্ণবসাহিত্যের মহারথী লিখিয়াছেন যে “মাদিরসের ছড়াছড়ি থাকায় কাঁব্যখানি 
প্রায় 2০:০৪:81 পর্যায়ে পড়িয়াছে।”১ শুধু তাহাই নহে । এই কাব্যে বণিত 
কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন--কবির কৃষ্ণ কামুক, কপট, 
মিথ্যাবাদী, অতিশয় দাভিক এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ। "*"রাধাকষফ্ণের প্রণয় 
কাহিনীর ইহা অত্যন্ত বিকৃত রূপ। এমন কি কৃষ্ণকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বারংবার 
রাঁধাকে বলিয়াছেন ষে তাহার দেহনস্তোগের জন্তই তিনি ( কৃষ্ণ) পৃথিবীতে 
অবতার হইয়! জন্মিয়াছেন ( অবতার কৈল আছেন তোঁর রতি আসে )।২ অনেক 
পণ্ডিতের মতে এই কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যের জন্মের অল্প পূর্বেই রচিত। সুতরাং জয়দেব 
হইতে আরম করিয়। তিনশত বতসর্‌ যাবৎ রাঁধাকৃষ্জের প্রেমের ছন্ম আবরণে কামের 
নগ্রর্ূপ ও পরকীয়! প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব ধর্মকে কলুষিত করিয়াছিল | অবস্ঠ 
চণ্তীদাসের পদাবলীতে ও অন্তত্র বিশুদ্ধ উচ্চপ্রেমের আদর্শও চিত্রিত হইয়াছে। 
তবে উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসেরও যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মূলনুত্র 
এই যে যর্দি খাটি ও মেকী টাকা একত্র বাজারে চলে তবে ক্রমে ক্রমে খাঁটি টাঁকা 
লোপ পায়। চগ্ডীদাস গাহিয়াছেন “রজকিনী প্রেম নিকবিত হেম কামগন্ধ নাহি 
তাহে।” কিন্তু সাধারণ মানুষ “রজকিনী প্রেম" এই ছুটি কথার উপর যতটা জোর 
দিয়াছে, “কামগন্ধহীন প্রেমের' উপর তত! নহে। চণ্তীদদাসের পদাবলী ও প্রীকণ- 
কীর্ভন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখা হইলেও ( এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ 
করেন ) কৃষ্ণকীর্তনের রাধাকুষ্ণই জনপ্রিয় হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 

এই কলুষতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্ত । চৈতন্যের বলিঠ পৌকরুষ 

১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার--যোড়শ শতাব্দীর পদ বলী সাহিত্য, ২৮৪ পৃঃ 
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২৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিশুদ্ধ সাত্বিক ভাব ও অনন্যনাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাধা-কৃষ্ের প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধর্মকে 
এক অতি উচ্চ স্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্ঠ অনুভূতি, প্রাণোন্াদকারী 
কীর্তন এবং রাধাকষেের প্রেমের ষে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপাস্মিত 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ সমস্ত কলুষতা৷ ধুইয়! ফেলিল। বৈষবধর্মে তখন নৃতন 
প্রাণগ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে 
স্বরণীয়। তাহার আজ্ঞায় বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সহিত কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইল। 
তাহার প্রিয় শিশ্ত হরিদাস তাঁহারই ভোজনের জন্ত একজন বর্ষীয়সী ভক্তিমতী 
মহিলার নিকট ইইতে উৎকৃষ্ট চাউন্প চাহিয়া আনিয়াছিলেন। এই নিয়মভঙ্গের 
অপরাধে তিমি হরিদাসকে ত্যাগ করিলেন । 
“হরিদাস কৈল প্রক্কাতি সভভাষণ। 
রী গা ষ্ঠ 
হেরিতে না পারি মুই তাহার বদন ॥” 

অন্তান্ত ভক্তগণের অনুরোধ উপরোধেও তিনি বিন্দুমাত্র টলিলেন না। বলিলেন, 
"মাহষের ইঞ্জিয় দুর্বার, কাষ্টের নারীমূতি দেখিলেও মুনির মন চঞ্চল হয়। 
অসংষত-চিত্ত জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া স্ত্র-নস্তাধণের ফলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া 
ফেড়াইতেছে ।” মনের ছুঃথে হরিদাদ প্রয়াগে ভ্রিবেণীতে ডূবিয়া আত্মহত্যা করিল। 

এই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং চৈতন্যের আঘর্শ ও দৃষ্টাস্তে বাঙ্গালী হিন্দু ঘেন 
এক নবীন জীবন লাভ করিল । পবিত্র প্রেমের সাধক যে চৈতন্য কৃষ্ণ নাম করিয়া 
ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন তিনিই বাঙালীর সম্মুখে যে পৌরুষের আদর্শ তুলিয়া! ধরিলেন 
মধ্যযুগে তাঁহার তুলনা মিলে না। নবহীপের মুসলমান কাক্ষির হুকুমে যখন 
চৈতন্তের প্রবতিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হইল এবং কীর্তনীয়াদদের উপর বিষম 
অত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইয়া নবদীপ ছাড়িয়া! অন্থাত্র 
যাইবার প্রস্তাব করিলেন। অবৈষ্ণব নবদ্বীপবামী কেহ কেহ খুসি হইয়া! বলিলেন 
“এইবার নিমাই পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হইবে--বেদের আজ্ঞা! লঙ্ঘন করিলে এইরূপই 
শাস্তি হয়।” কিন্তু চৈতন্য দৃঢ়ম্বরে ঘোষণা করিলেন, কাঁজীর আদেশ অমান্ত 
করিয়! এই নবদ্বীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব) 

*তাঁঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে । 
কীর্তন করিব দেখি কোন্‌ কর্ষ করে ॥ 
তিলার্ধেকো৷ ভয় কেহ না করিও মনে। 


ধর্ম ও সমাজ ২৭৫ 


তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্মরক্ষার্থে মৃূঘলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
মাথা তুলিয়া দাড়ায় নাই--মদ্দির ও দেবমৃতি ধ্বংসের অসংখ্য লীনা ও অকথ্য 
অপমান নীরবে সহ করিয়াছে । চৈতন্তের নেতৃত্বে অসভ্ভব সম্ভব হইল। চৈতন্ত 
কীর্তনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজী কুদ্ধ হইয়া 
বাধা দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু বিশাল জনপমুদ্র মার মার কাট কাট শব্ধে 
তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া! কাঁজী পলাইল এবং সংকীর্তন 
নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যা্বত হইল। 

টৈতন্তের আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাহার 
ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে ঘে দেবমৃতি ছিল তাহ স্বর্ণ নিম্নিত মনে করিয়! 
যবন সৈম্ত তাহা কাড়িয়৷ নিতে আমিল। 

"বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল। 
চন্ত্রশেখরের মুণ্ড মৌগলে কাঁটিল ॥” 

কিন্ত চৈতন্তের এই পৌরুষের আদর্শ বাঁঙালীর চিত্তে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রণায় দাস্ত ও মাধুর্য ভাবেই বিভোর ছিলেন-_পৌরুষকে 
মর্যাদা দেন নাই। এই বৈষ্ঞবদের হাতে চৈতণন্যের আদর্শের কিরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছিল 
কাজীর সহিত বিরোধের বিবরণ হইতেই তাছ! প্রমাণিত হয়। উপরে যে বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে তাহা সমসাময়িক চৈতন্ত-চরিতকাঁর বৃন্দাবনদাসের চৈতন্ক ভাগবত 
গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত আছে।১ চৈতম্তের আদেশে তাঁহার অন্ুচরেরা যে 
কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংস করিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্ত 
বৈষ্বদের দাঁসবৃতিম্থলভ মনোভাবের সহিত চৈতন্তের এই 'উদ্ধত' ও “হিংসাত্মক' 
আচরণ স্থসঙ্গত হয় না--সম্ভবত কতকটা এই কারণে &এবং কতকটা মুসলমান 
রাজা ও রাজকর্মচারীর ভয়ে তাহারা চৈতন্তের জীবনের এই ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ 
ঘটনাটিকেৎপ্রীধান্ত দেন নাই এবং বিকৃত করিয়াছেন । সমসাময়িক বুন্দাবন দাস 
ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী-_কাহাকেও ভয় করিতেন না| সবিষ্তারে তিনি লব 
লিখিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। তিনি ছ্ছলতান হোসেন শাহের 
পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা 
ঘটিয়াছিল হোঁসেন শাহের রাজত্বকালে । স্থতরাং যদিও বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন 


১৭। চৈতন্ত ভাগবত ( মধা খণ্ড) ২৩ অধ্যায় 


২৭৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


ষে কাজীর ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে মুরারি গুপ্ত একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন তথাপি মুরারি গুপ্ত এই ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী, 
চৈতন্তচরিতকার কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনও তাহার পদাঙ্ক অন্থলরণ করিয়াছেন । 
টতন্ভের সমসাময়িক জয়ানন্দ মাত্র ছুই ছত্রে কাজীর ঘর ভাঙ্গা ও পলায়নের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পরে বুদ্ধ কৃষ্দাস কবিরাজ বুন্দাবনে 
বসিয় তাহার প্রসিদ্ধ বিরাটি গ্রস্থ “ঠচতন্তচরিতাম্বৃত” রচনা করেন। তখন আক- 
বরের রাজ্য কেবল শেষ হইয়াছে । ন্ৃতরাং স্থান ও কালের দিক দিয়! মুসলমান 
সরকারের ভীতি অনেকট1 কম থাকিবার কথা। এই কারণে তিনি কাজীর ঘটনা, 
তাহার ঘর, বাগান ধ্বংসের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু তখন বৈষ্ণব- 
দের মধ্যে দীন দাঁস্ত ভাবের মহিমা পৌরুষের স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব 
তিনি লিখিয়াছেন যে, এই হিংসাত্মক ব্যাপারে চৈতন্তের কোন হাত ছিল না, 
ইহা কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকের কাজ। চৈতন্য কাঁজীকে ডাকাইয়! 
আনিলেন। 
বিনআ্র বচনে প্প্রভৃু কহে--এক দান মাগি হে তোমায়। 
সংকীর্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায় ॥৮ 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাজীর ঘটন] সংক্ষেপে বলিয়। তারপর লিখিয়াছেন $-- 
“বৃন্দাবন দান ইহা চৈতন্য মঙ্গলে। 
বিস্তারি বলিয়াছেন প্রভু কপাবলে ॥”১ 
অথচ তাহার মতে চৈতন্য কাজীর ঘর ও বাগান ধ্বংস করার আদেশ দেন 
নাই। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে স্পষ্ট আছে £-- 
“ক্রোধে বলে প্রভু “আরে কাজি বেট! কোথা। 
বাট আন ধরিয়। কাটিয়া ফেলেঁ। মাথা | 
প্রাণ লঞ৷ কোথা কাজী গেল দিয় ঘার। 
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ' প্রভু বলে বার বার ।” 
এই কথ শুনিয়া “ভার্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর। 
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥ 
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে। 
সর্ব বাড়ী বেটি অগ্নি দেহ চারি ভিতে ॥৮ 


১। চৈতন্ত-চরিতানৃত, আদি, ১৭ অধ্যায়। 


ধর্ম ও সমাজ খর 


চতন্তের সহিত কাজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অস্ুমতি ভিক্ষা, বপন 
ধর্শনে কাজীর তয় ও ত্জন্ত কীর্তনের নিষেধাজ প্রত্যাহার, কাজীর বৈষাব ধর্মে 
'ভক্তি প্রভৃতি কষ্*দাসের অন্বাভাবিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই চৈতন্ত- 
ভাগবতে নাই। লমসাময্সিক বুন্দাবনদামও প্রায় শতবর্ষ পরে বুন্দীবনের গৌসাই 
শ্রীকষ্দাস কবিরাজ রচিত চৈতন্ের জীবনীতে যে সম্পূর্ণ পরম্পর বিরুদ্ধ ছৃইটি চিন্ব 
অস্কিত হইয়াছে তাহ! হইতে বুঝ। যায় শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা কিরূপ 
পরিবতিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে পাই চৈতন্য যাহা ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই 
চৈতন্য যাহা হইয়াছেন। গত তিন শতাধিক বৎসর বাংলার বৈষ্বগণ চৈতন্তের 
কেবল একটি মৃতিই ধ্যান ও ধারণ! করিয়াছেন-_-কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে ভাবা- 
বেশে সংজ্ঞাহীন তূলুম্ঠিত ধুলিধূঘরিত দেহ। কিন্তু তাহার যে দৃঢ় বনিষ্ঠ পৃত চরিত্র 
ভক্তের সামান্য নীতিভ্রষ্টতাও ক্ষম। করে নাই এবং যিনি দুরাচারী যবনকে শাস্তি 
দিবার জন্য .সদলবলে অগ্রসর হইয়। বলিয়াছিলেন «নির্যতন করে আজি সকল 
ভূবন”--্বাঁডালী তাহা মনে রাখে নাই । বাংলার পরাক্রান্ত স্থলতান হোসেন শাহের 
রাজ্যে মুঘলমাঁন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তৃপিয়া ধীড়াইয়া৷ তিনি যে সাহস ও 
ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঁঙীলী তাহ! অচিরেই ভুলিয়া গিয়াছিল। 

(বস্তত চৈতন্যের আদর্শ ও (প্রভাব কোনি দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 
তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ আদি আচগ্ডালে প্রেম ভক্তি দান 
করিয়া তাহাদের জীবন উন্নত করিবেন। এই উদ্দেস্তে তিনি অবধৃত নিত্যানন্দকে 
পুরী হইতে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন । বলিলেন “তুমি যদি সন্ন্যাীর জীবন যাপন কর, 
তবে মৃখ, নীচ, ঘরিস্ত্, পতিতকে আর কে উদ্ধীর করিবে।” ইহার ফলে জাতি- 
ভেদের কঠোর নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্দু সমীজের নিয়স্তরের যে সমুদয় 
শ্রেণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্চিত জীবন যাপন করিতেছিল তাহাদের এক বড় 
অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বল! হইয়াছে যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর দলে 
দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। নিত্যানন্দ এবং তাহার সহচর ও অন্ুবতীদের 
প্রচারের ফলে তাহা সম্ভবত অন্তত আংশিক পরিমাঁণে রহিত হইয়াছিল। 

চৈতন্ত যে আহ্ুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয় স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি 
'নিবিশেষে সকলকে কেবল প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা! দিবার প্রথা প্রচলিত 
করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্ছু সমাজে এক বিপ্লবের স্থচন! দেখ! দিল। 
বহু শুদ্র এবং খুব অল্প সংখ্যক হইলেও মুসলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল।- 


২৭৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


জীতিভেদের ব্যবধান শিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের ঘবন সংসর্গ থাকা .সত্বেঞ্ 
অদ্বৈত আচার্য তাহাকে শ্রা্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্ক, 
কায়স্থ ও অন্তান্ত জাতির সঙ্গেও কীর্তনে “ঘবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম” । 
ব্রাহ্ষণেতর জাতির সাধকেরা নিঃসক্কোচে ব্রাঙ্মণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল। 
রঘুনাথ দাস কায়স্থ হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধো স্থান 
পাইলেন। কালিদাস নামে রঘুনাথ দাঁদের জ্ঞাতি খুড়া শুদ্র ও অন্তান্ত নীচ জাতীয় 
বৈঞ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। অসংখ্য ব্রান্ষণ কায়স্থ নরোত্বম ঠাকুরের শিল্ত 
হইলেন। শ্রীধণ্ডের নরহরি মরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণেরা তাহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা! লইয়৷ থাকে । 

স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্নতি দেখ! দিল। বলরাম দাসের পদে আছে, “সংকীর্তন 
মাঝে নাচে কুলের বৌহারি” অর্থাৎ কুলবধূরাও প্রকাশ্তে সংকীর্তনে যোগ দিতেন। 
শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশ্বর মোঁদকের মাতার দৃষ্টাস্ত হইতে মনে হয় বহু নারী 
গ্ররতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন।'নিত্যানন্দের 
পত্রী জাহবী দেবী খেতুঁড়ি মহোৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শিষ্যকে মন্ত্রীনও করিয়াছিলেন। অগ্বৈত-পত্বী 
সীতা বেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়া যে সাধনার রীতি প্রবতিত করেন 
তাহা তাহার শিষ্বা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জান। যায়। শ্রীনিবাস: 
আচার্ষের কন্তা হেমলতা! ঠাকুরাণীও বহু শিশ্তকে মন্ত্র দিয়াছিলেন ।+) 

কিন্তু এই সমুদয়ের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ও সমাঁজ সংস্কারের একটি মহৎ সম্ভাবনা 
দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। বরং নৃতন ভাবে 
নানাবিধ কলুষতার আবির্ভাব হইল। 

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে 
এগুলির প্রভাব অনেকটা কমিয়াছিল কিন্তু শীগ্রই বৈষ্ণব সহ্জিয়্ারা তাহাদের 
সহিত যোগ দিয় দল বুদ্ধি করিল। ইহারা প্রচলিত ধর্মমত 'এবং সামাজিক রীতি- 
নীতি ও অনুষ্ঠানের ধার ধারিত না। বিভিন্ন পথে মুক্তিলাঁভের সন্ধান করিত ॥ 
ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয় প্রেম অর্থাৎ বর্তমান 
যুগের ভাষায় পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচাঁর। বর্তমান কালের রুচির 
অমর্যাদা না করিয়া! ইহার বিস্তৃত বর্ণনা! করা! অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই ফে 
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এই পরকীয়! প্রেম ষে স্বকীয়! প্রেম অর্থাৎ পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বৈধ প্রেম অপেক্ষা 
আধ্যাত্মিক হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ_- ইহ! বাংলার বৈষ্ণব সমাজেও গৃহীত হইয়াছিল। 
১৭৩১ ্রীষ্টা্ধে জয়পুরের মহারাজ! এই মত খণ্ডন করিবার জন্য কয়েকজন বৈষ্ণব 
পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। তীহার! নান! দেশে স্বকীয় প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়া অবশেষে বাংল! দেশে আসিলেন। ছয়মীস বিতর্কের পরে গৌড়ীয় বৈষবগণ 
তাহাদিগকে পরাজিত করিয়! পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার 
ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত কর্তাতজা। প্রভৃতি বন সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিশোরী 
ভজন গুভৃতি এমন নানাপ্রকার অনুষ্ঠান বাংলায় প্রচলিত ছিল, স্থরুচি লঙ্ঘন ন 
করিয়। তাহার বর্ণন। কর! অসম্ভব । 

প্রীচৈতগ্তদেব যে বিশুদ্ধ সাত্বিক প্রেম ও ভক্কিবাদের উপর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন কালক্রমে তাহার এই পরিণতি হইয়াছিল। তবে ইহা কেবল সহজিয়! 
ও বৈষ্ণব ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না। তান্ত্রিক ধর্মেও বীভৎনত| চরমে উঠিয়ছিল। 
আনুষ্ঠানিক ত্রাক্ষণ্য ধর্মেও ইহার প্রভাব দেখ] যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উক্ত 
হইয়াছে ঘে মানবদেহের অন্ধস্থচক অশ্লীল কথা দুর্গ! পূজায় উচ্চারণ করিবে, কারণ 
দুর্গ ইহা! উপভোগ করেন। কালবিবেকে নির্দেশ আছে যে কাম-মহোত্সবে 
অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে। দুর্গাপূজার বর্ণনা প্রসঙ্গে নরনারীর যে সব ক্রীড়া 
ও বাক্য কাঁলবিবেকে লিখিত আছে তাহা! বর্তমান যুগে ভদ্র সমাজে উচ্চারণ কর! 
যায় না কিন্ত ইহ! ন! করিল বা! ন! বলিলে নাকি ভগবতী ক্রুদ্ধ! হইবেন। রাধা” 
রুষ্ণের লীলা বর্ণনায় গীতগৌবিন্দ, কৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গ্রন্থে ষে নরনারীর দেহ 
সভ্ভোগের নগ্নচিত্র প্রকটিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই বল! হুইয়াছে। পরবর্তী 
অনেক পদাবলীতেও ইহার অন্থকরণ দেখিতে পাওয়! যায়। মোটের উপর একথা 
নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে সাহিত্যে ও সমাজে ষে শ্রেণীর অকঙ্লীলতা 
আজকাল ভব্য সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনে দগ্ডনীয়-_মধ্যযুগে ধর্মের শুক 
আবরণে তাহ। ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে দোৌষাবহ বলিয়! মনে হইত না। 

কিন্ত কেবল এই এক বিষয়েই ঠ5তন্তদেবের চেষ্টা] ব্যর্থ হয় নাই। জাতি- 
ভেঘের কঠোরতা দুর করিয়। নিয়শ্রেণীর উন্নয়নের ষে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন 
এক শতাব্দীর বেশী তাহা! স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট্রের 
মতে কেবল ব্রাক্মণেরাই ব্রাহ্মণ জাতিকে দীক্ষা! দিতে পাঁরেন। নীচ জাতীয় লোক 
উচ্চ জাতিকে দীক্ষা! দিতে পারেন না। মধ্যযুগে বাংলার বাছিরে রামানন্দ, কবীর, 
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নানক প্রভৃতি ষে প্রচলিত ধর্মবিশ্বীম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্বোহ করিয়া! হিন্দ 
মুসলমান নিধিশেষে অসাশ্্রদায়িকভাবে কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন। বাংলাদেশে ইহাদের 
পূর্বেই চর্ধাপদে তাহার সুষ্ঠ ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া! যায়। চৈতন্তদেবও এই প্রকার 
সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন-_-তবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন 
ধর্ম ও আচারের লহিত যোগন্ত্র একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্ত চেতন্যের 
পরবর্তী কালে এবং কতকটা পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়! এবং তান্ত্রিক মতের 
প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল ব! প্রভাবশালী হইল যাহার 
উপাসকেরা শাস্ত্রোক্ত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান বর্জনপূর্বক কেবলমাত্র গুরুর 
নির্দেশে অথবা! ম্বীয় অন্তরের অনুভূতিজাত প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা 
আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ নির্ণয় করিত। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি 
এবং নিবিচারে তাহার আদেশ পালন এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশিষ্ট 
লক্ষণ ছিল। 

বর্তমান যুগের আদর্শ ও সংজ্ঞা অনুসারে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
অঙ্গীলতা, ছুণাতি ও ব্যভিচার ছিল এবং স্ত্ী-পুরুষের অবাঁধ মিলনে তাঁহা অনেক 
সময় উৎকটরূপে দেখ! দিত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । ইহাদের মতামত ও 
সাঁধন প্রণালী অনেকট৷ গুহা রহশ্টে আবৃত থাকিলেও ইহাদের বান্থিক ও আচার- 
ব্যবহার সম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তাহ! হইতেই ইহা' প্রন্তীয়মান হইবে। 
কিন্ত তথাপি মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতিতে ইহাদের যে একট! বিশিষ্ট স্থান আছে 
এবং অনেকগুলির একট! ভাল দিকও আছে তাহ। অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এজন্য ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। 

তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বহু প্রাচীন এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্মসাধনার ধারা। পরবর্তী 
কালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবযুক্ত 
এক ব! একাধিক ছেটিখাট দল গড়িয়া উঠিয়্াছে। সৃতরাং সাধারণত তান্ত্রিক 
সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়! গণ্য হইলেও তাম্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। 
তন্বশান্ত্রের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই শাস্ত্রে তান্ত্রিক দিগকে বেদাচারী, 
'বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী এবং কৌলাচারী 
প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নান! পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াচে। ক্ুতরাং ইহাদের মধ্যে 
€কৌলাচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ । কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে 
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&ঁ সম্প্রদায়ভূক্ত একজনের নিকট দীক্ষা! নিতে হুয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ 
অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা! করিতে হয় ষে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ 
করিল এবং ইহার প্রমাণম্বর্ূপ তাহার বুদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিয়। সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে 
গুরু ও শিষ্ক আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী ও 
তাতির কণ্তা, গণিকা, ধোপানী, নাঁপিতের স্ত্রী বা কন্তা, ত্রাক্মণী, একজন ভূম্বামীর 
কন্তা ও গোয়ালিনী ) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের 
পাঁশে একটি স্ত্রীলোক বসে । গুরু তখন শিষ্তাকে নিমনলিখিতরূপ উপদেশ দেন। 
“আজি হইতে লজ্জা-ঘ্বণা, গুচি-অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। 
মন্য, মাংস, স্ত্রীসস্তোগ প্রভৃতি দ্বার ইন্জরিয়বুত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা! ইষ্ট- 
দেবতা শিবকে ম্মরণ করিবে এবং মগ্ মাংস প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হইবার উপাদান 
স্বরূপ মনে করিবে । ইহার পর নান। প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই মগ্য পাঁন 
ও মাংস ভক্ষণ করে-_-গোমাংসও বাঁদ যায় না । মগ্য পান করিতে করিতে চেল! 
সম্পূর্ণ বেই' স হইয়া পড়ে তখন সে অবধৃত সংজ্ঞা পায় এবং তাহার নৃতন নাম- 
করণ হয়। তারপর গুরু ও অন্যান্য সকলে চলিয়া যাঁয় কেবলমাত্র চেলা ও 
একটি স্ত্রীলোক থাকে । তাস্ত্রিকরা অনেক বীভৎন আচরণ করে যেমন মাহষের 
মৃতদেহের উপর বসিয়! মড়ার মাথাঁর খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রীপপুরুষের একত্র স্থরাঁপান 
ইত্যাদি । 

তান্ত্রিকেরা তাহাদের এই সমুদয় আচারের দমর্থনকল্লে ষে দার্শনিক তথ্যের 
অবতারণা করে তাহার মর্ম এই £ কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যসন মানুষকে পাপের 
পথে চালিত করে। এই সমুদয় দূর না করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় না। 
শান্ত্কারেরা এই জন্য কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয় ংযমের বিধান দিয়াছেন। কিন্ত 
ইহ খুবই কষ্টকর--প্রায় অসাধ্য বলিলেই হয়। তান্ত্রিক বামাচাঁরীরা এইজন্য 
প্রলোভন পরিহার ও ঈন্দ্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও যথেচ্ছ ইন্জিয় 
বৃত্তির চরিতার্থ দ্বার! মানুষের মনকে ইহা! হইতে বিমুখ করেন। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসের ফলে এই সমুদয়ের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না এবং এই ভাবে 
ইন্জিয় বৃত্তির নিরোধ হয়। বামাচারীর1 বলে ষে সাধারণ ম্্যাসীরা কঠোরতা 
অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সংসার হইতে দুরে থাকিলেই নিরাপদ থাকেন। কিন্ত 
বামাচারীরা প্রলোভন সম্মুখে থাকিলেও ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করিতে অমর্থ হন। 

বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই তাঁগ্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়! প্রেষের প্রতিষ্ঠা 
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করে। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য । সুতরাং 
প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিয়াই এই প্রেমের শ্বরূপ উপলদ্ধি করিতে হইবে। 
নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীর প্রতি আপক্তিই বেশী প্রবল হয় হুতরাং ইহাই 
এই প্রেমের প্রথম সোপান এবং প্রথমে স্থুল দেহজাত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হইলেও 
ক্রমে ইহা ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। কেহ কেহ আবার ইহার 
সঙ্গে আর একটু যোগ করে। মানুষের মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তাহ! 
চরিতার্থ হইলেই মন শাস্তভাঁব অবলম্বন করে এবং তাঁহাঁকে ভগবানের ধ্যানে 
সমাহিত করা যায়। কেহ কেহ মানবদেহের শিরা উপশিরার উপর ইহার প্রভাব 
অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তির জাগরণ প্রভৃতি নান! ব্যাখ্যা করেন। 
সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত---যেমন আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়া, 
সহজিয়! প্রভৃতি । ইহ] ছাঁড়। কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, সখীভাবক, কিশোরী ভজনী, 
রামবল্পভি, জগন্মোহিনী, গৌঁড়বাদী, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গোবরাই প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ও অনেকে সহজিয়া শ্রেণীর অন্তভূক্তি করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাখার 
সহজিয়াদের ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ও সাধন প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ 
থাকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্মা সকলেই 
স্বীকার করে। ইহাদের উৎসবে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বহু স্ত্রীলোক 
ইহাতে যোগ দেয়। ঘোষপাড়া, রাঁমকেলি, নদীয়া, শাস্তিপুর, খড়দহ, কেন্দুলি, 
এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায় সহজিয়া্দের বু কেন্দ্র আছে। 
সহজিয়াদের শাস্ত্র সবই প্রায় হাতে লেখ পুঁথিতে পাওয়া যায় - কিন্তু ইহার ভাষা 
সান্ধ্যভাষা-সাঁংকেতিক ও ছুর্বোধ্য। অষ্টাদশ শতান্ধীর প্রথমভাগে সহজ 
বাংল! ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পুঁথি আছে। এই লকল শাস্ত্রে পরকীয়া 
প্রেমের সমর্থনে কেবল তন্্রশাক্স নহে, অথর্ব-সংহিতা। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৌদ্ধ 
,কথাবত্তর উল্লেখ কর! হইয়াছে । অথর্বের উক্তি এস্থলে প্রযোজ্য নহে-_কারণ 
ইহাতে স্ত্রীলোকের সহিত একাধিক ভূতপূর্ব হ্বামীর মিলনের কথা! আছে। ইহাতে 
স্্ীলৌকের বছ বিবাহ প্রমাণিত হয় কিন্তু পরকীয়া প্রেম সমধিত হয় না। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের 'ন কাঞ্চন পরিহরে' এই 
বচনে পরক্ত্রী সংগমের অনুমোদন আছে। শস্করাচার্যের ভান্তে ইহা! বিশদরূপে 
ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। তবে তিনি লিখিয়াছেন “পরস্ত্রীগমনের নিষেধ বিধায়িক 
শ্বৃতি এই বামদেব্য সামোপসন! ভিন্ন অন্ত স্থানেই বুঝিতে হইবে।” কিন্তু ইহা খুব 
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প্রবল যুক্তি নহে--কারণ একখানি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক উপনিষদ যদি কোন 
উপাঁসনায় পরস্ত্রীগমন অনুমোদন করে তবে তান্ত্রিক ও সহঙিয়ার! সেই দৃষ্টান্ত ঘারাঁ 
নিজেদের সমর্থন করিতে পারে । 

বৌদধগ্রস্থ কথাঁবত্র,তে 'একাধিপ্পয়ো” নামক একটি প্রথার উল্লেখ আছে। ষে' 
কোন স্ত্রী-পুরুষ পরম্পরের প্রতি আকুষ্ট হইলে তাহাদের দৈহিক মিলন হইতে পারে। 

এই সকল দৃষ্টাস্তের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ঘে পরকীয়া-প্রেমের ভিত্তিতে 
ভগব্প্রাপ্তির সাধনা হয়ত একটি প্রাচীন সাধনার ধারার অন্গকরণ ব৷ উদ্্তন 
মাত্র। অন্ততঃ বর্তমান যুগে আমর] ইহাঁকে যে চক্ষে দেখি মধ্য ও প্রাচীন যুগের 
দৃিভঙ্গি তাহা হইতে অন্তরূপ ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে মধ্য- 
যুগের কয়েকজন প্রধান স্থার্ত পণ্ডিতও তন্ত্রোৌক্ত সাধনার ধারাকে স্বীকার করিয়। 
লইয়াছেন। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যস্ত শাস্ত্কারের ইহাকে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া 
ক্বীকার করেন নাই। 

এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুপি মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত সুপরিচিত 
ছিল। কয়েকটি এখনও আছে । ছু একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছি । কর্তাভজা 
সম্প্রদায় আউলটাদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খুষ্টাব্ে প্রতিষ্ঠঠ করেন। তিনি 
নদীয়া! জিলার নান! স্থানে ইহা! প্রচার করেন। ১৭৬৯ খুষ্টাব্ তাহার মৃত্যু 
হইলে নৈহাঁটির নিকট ঘোধপাড়া নিবাসী লদগৌপ জাতীয় রাঁমশরণ পাল ইহার 
কর্তা হন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু মুসলমান উভয়ই তাহার 
শিষ্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান ব! কৃষ্ণ 
বলিয়া! মনে করিত এবং তাহাকেই ইঠ্টদেবতা জ্ঞানে পূজা! করিত। ক্রমে এই 
সম্প্রদায়ের খুব সমৃদ্ধি হয় ও ভক্তের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। এই দলের মধ্যে 
নিয়জাতীয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোপীর! কৃষ্ণকে যেমন 
ভাবে কায়মনপ্রাণে ভজন করিত ইহারাঁও সেইরূপ করিত । ঘোঁষপাড়ার মেলায় 
লক্ষাধিক লৌকের সমাগম হইত, ইহাঁর মধ্যে স্্ীলোকের সংখ্যাই ছিল অত্যন্ত 
অধিক। উনবিংশ শতাবীতেও রামশরণ পালের পুত্র রামছুলাল . পালের 
অধ্যক্ষতায় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু এ যুগের নীতির আদর্শ 
অনুমাঁরে ইহাঁদের নীতি ও আচরণ খুব নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার 
ফলেই এই অশ্প্রধায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। 

ঞক্পষ্টদায়কশ সম্প্রদায় ছিল কর্তাভজার ঠিক বিপরীত। এই সম্প্রদায়ের 


২৮৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


লোকেরা গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করিত না! এবং তাহার কর্তৃত্বও খুব 
সীমাবদ্ধ ছিল। মুপিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈদাবাদনিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর 
'শিষ্ত ক্ূপরাম কবিরাজ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তাভজ| দলের স্তায় ইহাঁরও বহু 
সংখ্যক গৃহস্থ শিশ্ত ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাসী ও সন্গ্যানিনীর হাতে। 
ইহারা এক সঙ্গে এক মঠে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় বাস করিত। ইহারা কৃষ্ণ ও 
চৈতন্তের স্ভতিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত। সন্ন্যাসিনীরা ভদ্রঘরের মেয়েদের 
আধ্যাত্মিক উপদেশ দিত। এই মকল মেয়েরাও মঠে আসিত। কলিকাতাই 
ইহাঁদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

সখীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্তেরা স্ত্রীলোকের পোবাক পরিত, স্ত্রীলোকের 
নাম ধারণ করিত, এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় কষ ও চৈতন্তের নামে নৃত্য গীত করিত। 
নিন্বশ্রেণীর লোকের! ইহাদের শিশ্বাত্ব গ্রহণ করিত। মালদহ জিলার জঙ্গলিটোলা 
ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাশীতেও এই সম্প্রদায়ের কিছু 
প্রতিপত্তি ছিল। 

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই সকল লপ্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তি- 
'জনক ও অঙ্গীল বলিয়া মনে হইলেও ইহাঁদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। 
মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি সাধুসস্তের৷ যেমন প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিধি ও 
হিন্দুর গ্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রীহ্থ করিয়৷ এক উদ্দার 
বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহার মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র 
ভগবান ও ভক্তের মধ্যে একান্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার সহজিয়াদের মধ্যেও 
সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। কিন্তু ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতের গ্রন্থ । এই সমুদয় গ্রন্থ মধ্যযুগে বা ইহার অনতিপূর্বে রচিত 
হইয়াছিল এবং এই প্রাচীন সহজিয়া! সাধনার ধারাই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে 
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কাঁরণ নাই। সুতরাং বাংলার 
এই সাধন! যে মধ্যযুগে ভারতের অগ্ান্ত স্থানের অস্কুরূপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং 
কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বা ইসলামীয় ন্থফী প্রভাবের ফল নহে তাহা সহজেই 
অন্গমান কর! যায়। ইহার প্রমাণন্বরূপ সরোরুহপাদের ( অর্থাৎ সরহ-পাদের ) 
“দোহাকোষ' নামক গ্রন্থের সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি। 

“্ধর্ের হুক্ক্ উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, শাস্ত্র পড়িয়া কিছু জান 
লাভ হইবে না। গুরু যাহ! বলিবেন, নিবিচারে তাহ! পালন করিবে ।” 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৫ 


ফড়দর্শন খণ্ডন করিয়! মরোরুছ জাতিভেদের তীব্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়া" 
ছেন। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণ ত্রক্মার মুখ হইতে হইয়াছিল ; যখন হইয়াছিল, তখন 
হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয় ব্রাঙ্মণও সেরূপে হয়, তবে আর ত্রাক্গণত্ 
রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চগ্ডালকে সংস্কার দেও, দে 
্রাঙ্মাণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক” । “হোম, 
করিলে মুক্তি যত হোঁক ন1 হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র।” 

বেদ সম্বন্ধে উক্তি ঃ-- 

“বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ কেবল বাজে কথা৷ বলে ।” 

বিভিন্ন ধর্মের সাধু সন্ন্যামীর সম্বন্ধে উক্তি £_- 

'ঈশ্বরপরায়ণের! গায়ে ছাই মা্ডে মাথায় জট] ধরে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া 
থাকে, ঘরে ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্ট। চাঁলে, আমন করিয়া বসে, চক্ষু মিটমিট 
করে, কানে খুস্‌ খুস্‌ করে ও লোককে ধাধ] দেয়। 

'ক্ষপণকের! ( জৈন সাধু) আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়, নগ্ন হইয়া থাকে এবং 
আপনার কেশোংপাঁটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয় তাহা হইলে শৃগাঁল- 
কৃকুরের মুক্তি আগে হইবে, যদি লোমোৎ্পাটনে মুক্তি হয় তবে... (তা জুবই 
নিত্য্হ' ইতি), মযুরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয় তবে ময়ূর ও মগের মুক্তি 
হওয়া উচিত, তৃণ আহার করিলে যদি মুক্তি হয় তাহ! হইলে হাঁতী-ঘোড়ার আগে 
মুক্তি হওয়। উচিত।' 

“যে বড় বড় শ্রমণ (বৌদ্ধ) স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিত্, কাহারও কোটি 
শিষ্য সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খ'য়। 

“সহজ পন্থা ভিন্ন পস্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়। যে যে 
উপায়েই মুক্তির চেষ্ট)৷ করুক না কেন, শেষে মকলকে মহজ পথেই আঁদিতে হইবে ।' 

এই সমুদ্বয় উক্তির এঁতিহাসিক মুল্য খুবই গুরুতর। প্রচলিত সংস্কার, 
আচার ও ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগকে বাংলার উনবিংশ 
শতাঁবীর নব জাগরণ বা রেনের্সীসের (29081558906) কথা ম্মরণ করাইয়। দেয়। 
আর এই সাধনের ধার! যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈষ্ণব 
সহজিয়াদের অনুরূপ ধর্মমত তাহা প্রতিপন্ন করে। এই সহ্জিয়াদের একটি 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন--বাউল সম্প্রদায় । ইহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং 
ইহাদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমরা! সহজিয়। মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। 


২৮৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ধর্ম সম্প্রদায়ে সাধারণত যেরূপ প্রথাবদ্ধতা, গতান্ুগতিকতা, এবং রীতিপ্রবণতা 
দেখা যায়, বাউলেরা তাহ! হইতে অনেকটা! মুক্ত । 
ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত অগ্থভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত; দলবদ্ধ 
আচাঁর অনুষ্ঠান পৃজাপদ্ধতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই__বরং এগুলি 
তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের স্থা্টি করে মাত্র এবং মান্য ষে অনুষ্ঠানের ও ধর্মমতের 
'অপেক্ষা অনেক বড় এই গানগুলির মধ্য দিয়া তাঁহ। অতি সুন্দর ও সহজভাবে 
স্ুটিয়া উঠিয়াছে । এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি £১ 
“বাউলের। জাতি, পঙ.ক্তি, তীর্থপ্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন ন1। 
মানবতত্বই তাঁদের সার। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাচর, লেখানেই সাধনা। 
তাদের সাধনার মূল তত্ব হল প্রেম। কাজেই ভগবানের সঙ্গে মান হতে হবে। 
ভগবানও এই্বর্য্যময়, বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধরা দিতেই ব্যাকুল। 
তাই বাউল;বলেন_- 
'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারী ।” 
এই বাউলের! শান্ত্রবিধি মানেন ন1।.*আর পাগল তো! কোন নিয়মের ধার ধারে 
ন1। তাই তীর! দেওয়ান! বা পাগল। বাউল বা বাতুল কথার অর্থও পাগল। 
ৰাউলেরা তাই গান করেন - 
“তাই তো বাউল হৈন্থ ভাই। 
এখন বেদের ভেদ বিভেদের 
আর তে দাবি দাওয়া নাই।" 
লোক চলাচলের পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না। _ 
'গতাগতের বাংবা পথে 
ূ আজায় না ঘাস কোনমতে । 
এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলের! অগ্রসর হতে নারাঁজ। তাই তার! লোক 
প্রচলিত বিধিও মানেন না, আবার প্রাণহীন অবাস্তব তত্বও বোঝেন না। তারা 
চান মান্য, কিন্তু দে মানুষ আস্ত মান্য, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ 
মানুষই ব্যক্তি, ইংরেজীতে যাঁকে বলে পার্সনালিটি। তার মধ্যেই যে নব-_ 
আস্ত অস্ত এই মানুষে, বাইরে কোথাও নাই” । 
১। ক্ষিতিষোহন সেন, বাংলার সাধন। ৭৬--৮৪ পৃঃ। 
২। চণ্ীদাসের উ্ভি ম্মরণীয়--"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।” 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৭ 


লোকমত এবং সম্প্রদায়গুলিই তে! ভগবানের দিকে যাবার প্রেমপথের সব বাঁধা--. 
“তোমার পথাঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে। 
তোমার ডাক শুনি প্লাই, চলতে না পাই 
রুখে দাড়ায় গুরুতে মরশেদে ॥+ 
এই জীবন্ত প্রেম কি মৃত শাস্ত্রের কাছে মেলে? তার খবর মেলে জীবন্ত মানুষের 
কাছে। তীরাই গুরু। শান্ত্রভারগ্রস্ত গুরু হলে চলবে না, চাই প্রেমে-প্রাণে-রসে 
ভরপুর গুরু। তিনি যে বিশেষ একটি মানুষ তা নয়। নিখিল চরাঁচরের সব- 
কিছুই গুরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনস্তকাল ধরে সেই দীক্ষা 
দিচ্ছেন। তাই বাউলদের-_ ৃ 
'অধিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন। 
গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ? 
“আমাদের জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখেছি। সেই জেলখানার 
নামই ঠাকুর ঘর। সেখানে দিনের মধ্যে এক আধটুকু সময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে 
দেখা বা মোলাকাত করে আমি । এইটুকু মোলাকাতেই মন তৃগ্ত হবে! যদি 
তিনি প্রেমময় প্রাণেশ্বর, তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেড়ে দিতে 
হবে না ?- 
“ও তোর কিসের ঠাকুর ঘর? 
(যারে) ফাটকে তুই রাখলি আটক 
তারে আগে খালাম কর।' 
সহজিয়া বৈষবদের সহিত বাউলদের কিছু প্রভেদ আছে। মহজিয়! বৈষ্বগণ 
রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়! পরমাত্বার উপলব্ধি করেন। বাউলদের মতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই পরমাত্বা আছেন তাহার সহিত যোঁগাষোগ স্থাপন 
করিতে পারিলেই পরমাত্ব! বা ভগবানের উপলব্ধি হয়। এই “মনের মানুষই" 
বাউলের ভগবান এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সব্বন্ধ স্থাপনই বাউলের চরম ও পরম 
লক্ষ্য এবং এই সম্বন্ধ প্রেমের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন 
যে বাউলদের উপর স্থফী সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে । কিন্ত স্থফীমতের উপর ষে 
উপনিষদ ও সহজিয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং স্ফীদের চিন্তা ও সাধনার ধার! 
যে ভারতবাসীদের নিকট কোন নৃতন তথ্য উপস্থিত করে নাই, ইহাও অনেকেই 
্বীকার করিয়াছেন । 


২৮৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


(ভারতবর্ষের মধ্য্ুগে ঘে বিশিষ্ট ধর্ম নম্প্রনায় নিরপেক্ষ, যুক্তিমূলক, আচার" 
অনুষ্ঠানবজিত, জাঁতিভেদ ও দর্বপ্রকার শ্রেণী? 5দরহিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও 
বিশুদ্ধ অস্তনিহিত প্রেম ও তক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই উদ্দার সার্বজনীন ধর্মমত 
ভগবানকে লাভ করিবার প্ররুষ্ট পথ বলিয়া কবীর, নানক, চৈতন্ত প্রভৃতি বহু 
সাধুসন্ত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই যুগের ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা 
লাভ করিয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে ইসলামের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ইহার 
উৎপত্তির অন্ততম কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ার! যে 
মুমলমান সংস্পর্শে আপিবার বহু পূর্ব হইতেই এই সাধনার ধারার ঘহিত পরিচিত 
ছিল তাহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হৃতরাং ইহ। বাংলার লংস্কৃতির নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিনঙ্গত। কবীর বা নানকের উপর ইসলাম 
কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক । কিন্তু 
চৈতন্তের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পার! যায় তাহাতে ইসলামের 
কোন প্রভাব কল্পনা! করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। টৈতন্যের সহিত 
কবীর, নানক প্রভৃতির প্রভেদও বিশেষ লক্ষণীয়। চৈতন্য কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া 
স্বীকার করিতেন। পুরীতে জগন্নাথ মৃতি দেখিয়া তাহার ভাবাবেশ হুইয়াছিল। 
তিনি বুন্দাবন প্রভৃতি তীর্ধের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। জাতিভেদ না মানিলেও 
তিনি ইহ। কিংব! প্রাচীন হিন্দুপ্রথা ও অনুষ্ঠান একেবারে বর্জন করেন নাই। 
কিছুকাল পরেই তাহার সম্প্রবায় জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া 
লইয়াঁছিলেন। এই সমুদ্য়ই কবীর, নানক ও ইদলামীয় ধর্মমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। 
চৈতন্যের ধর্মমতের সহিত ইহাদের যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ 
সহজিয়াঁর গ্রভাবেরই ফল এই মত গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্কিসঙ্গত। অর্থাৎ 
চৈতন্ত ও বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধনা হারাই অল্প 
বা বেশী পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াঁছিলেন। অন্য কোন বিদেশী প্রভাব দ্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণও নাই। নাথ 
সম্প্রদায়ও অনেকটা সহজিয়াদের মতন--কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে কেহ কা হিন্দুধর্ষয 
হইতে নাথ পন্থ গ্রহণ করেন। 

এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে খুব প্রভাবশালী হইয়াছিল এবং ক্রমে 
ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কার-সাধন, হঠযোগ প্রভৃতি 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানারূপ অলৌকিক শক্তি অর্জন এবং স্বত্যুর হাত হইতে 


. ধর্ম ও সমাজ ২৮৯ 


পরিত্রাণ লাভ করাই ছিল ইহাদের লক্ষা। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ এবং 
শিশ্বা রাণী ময়নামতী ও তাহার পুত্র গোপীচান্দের কাহিনী বাংল! সাহিত্যের 
মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় এখন কানফাটা। যোগী 
নামে পরিচিত এবং বাংলার বাহিরে বিহার, নেপাল, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, 
গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এখনও ইহার! বন্ুসংখ্যায় বিদ্যমান । সংস্কৃত, হিন্দী, পঞ্জাবী, 
মারাঠি ও ওড়িয়া ভাষায় রচিত ধর্মণান্ত্র এককালে এই সম্প্রণায়ের বিস্তৃতি ও 
প্রাধান্যের সাক্ষ্য দিতেছে । 

ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। 
শূন্াপুরাণ ও ধর্মপূজা! বিধান নামে এই সম্প্রদায়ের দুইখানি বাংল! ভাষায় রচিত 
ধ্মশাস্ত্রে এই লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের পরিচয় ও পুজার অনুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে। 
বর্তমানে হাড়ী, ভোম, বাগদী প্রভৃতি নিন্নশ্রেণীর মধ্যেই ইহা গ্রচলিত। কিন্তু 
ধর্মমঙ্জল নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ইহার পূর্বপ্রভাৰ ও অনেক কাহিনী জানা 
ষায়। এক অমিতবলপালী যোদ্ধা লাউসেনের যুদ্ধবিজয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই 
সমুদয় কাহিনী রচিত হইয়াছে । ইহাদের মতে লাউসেন পালরাঁজগণের সমসামগ্িক 
ছিলেন; কিন্তু ইহার কোন প্রমাঁণ নাই। স্থতরাং ল।উদেন কাল্পনিক ব্যক্তি 
বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পৃজাকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন 
বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ থাঁকিলেও ধর্মঠাকুরের পূজায় 
হিন্দুর্দের দেবী, তান্ত্রিক ধর্মমত এবং অনার্য আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাসেরও যথেষ্ট 
নিদর্শন পাওয়। যায়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই পপ্প্রদায়ের আক্রোশ এবং 
বিজেত! মৃসলমানদের প্রতি সহাশ্থভৃত্তির কথ! পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ।* 

এইরূপ আরও অনেক ধর্মমত প্রচলিত ছিল যাহ ব্রাক্ষণ্য-ধর্মের অন্তর্বর্তী 
নহে এবং ম্থৃতিশীস্্র অন্থমোিত আচার ব্যবহারেরও বিরোধী । দ্বাদশ শতাব্দী 
হইতেই বাংলায় বেদের পঠন-পাঠন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন অনেক 
কমিয়া গিয়াছিল এবং 'তান্ত্রিক মতের প্রতাব বাঁড়িয়াছিল। এমন কি, এই 
সকল মতের সমর্থনে পুরাণের অন্করণে তাক্ষ্য, ব্রাহ্মণ, আগ্নেয়, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে 
কৃত্বিম পুরাণ গ্রন্থ রচিত হইয়/ছিল। তারপর মুনলমাঁন আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে হিন্দুমমাঞজে অনেক বিপর্যয় ঘটে। বিশেষত অনেক লৌকিক ধর্ম 
প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং অনেক অনাচার দ্মাজে প্রবেশ করে। মমাজের 
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নায়ক স্মার্ত পণ্ডিতগণের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া! ছুই বিপরীত রকমের হয়। এক 
দল এই নূতন ভাবধার1 ও আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে স্বীকার করিয়া 
প্রাচীনের সহিত নৃতনের সামগ্রন্ত সাধন করিতে চাহেন। অপর দল ইহাদিগকে 
“আধুনিক” এই আখ্যা দিয়া ব্যঙ্গ-বিজ্রপ করেন। প্রথম শ্রেণীভুক্ত দুইজন 
প্রধান ম্মার্ত ছিলেন শৃলপাপি ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি। শুলপাণি তান্ত্রিক ধর্ম 
এবং ইহার শাস্স অপ্রামীণিক বলিয়া একেবারে ত্যাগ করেন নাই বরং পুরাণ ও 
প্রাচীন শ্থতির অনুমোদন ন! থাকিলেও দোল, রাঁসলীল! প্রভৃতি বিধিসঙ্গত হিন্দু 
আঁচরণ বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্ীনাথ আচার্য আরও অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। 
তিনি বলিলেন ষে শাস্ত্র বহির্ভূত হইলেও দেশগ্রসিদ্ধ আচার ব্যবহারও প্রামাণিক 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি এই স্থত্র অন্থুযায়ী মতস্তভক্ষণ প্রভৃতি 
অনুমোদন করিলেন । 

তান্ত্রিক ধর্ম ও আচার পুরাপুরি সমর্থন না! করিলেও তিনি তান্ত্রিকগ্রস্থ--গাঁরুড় 
তত্ব, রুদ্র-যামল, শৈবাগম প্রভৃতি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । বল্লাল- 
সেন তীহার দানসাগরে তান্ত্রিক ও এই শ্রেণীর অর্ধাচীন গ্রন্থগুলিকে ভগ 
প্রতারকের লেখা বলিয়া একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন । সুতরাং দেখ যাঁয় যে 
মধ্যযুগের প্রথম ভাগেই গোঁড়া হিন্দুদের ভিতরেও পরিবর্তনের হুত্রপাত হুইয়াছিল। 
কিন্তু ইহা বেশীদূর অগ্রপর হয় নাই, কারণ প্রাচীনপন্থী ম্মার্ত গোবিন্দানন্দ, অচ্যুত 
চক্রবর্তী, প্রভৃতি এই নৃতন পশ্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি শ্রীনিবাস 
আচার্ষের শিল্ত রঘুনম্দন ভট্টাচার্য ও গুরুর অনেক মত খণ্ডন করিয় প্রাচীন পদ্ধতি 
সমর্থন'করিয়াছেন। রথুনন্দন অগাধ পণ্ডিত ও স্থনিপুণ নৈয়ায়িকের কৌশল- 
সহকারে যে সমুদয় মত প্রতিষ্ঠা করিলেন বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাহাই গ্রহণ 
করিল। পরে আধুনিক ন্মার্তদের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে কমিয়৷ গেল। কিন্তু 
রদুনন্দনও তন্্রশাস্ত্র সম্পূর্ণ অগ্রান্হ করেন নাই এবং কোঁন কোন বিষয়ে তত্ত্বে 
সাহাষ্যে শ্বতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন | ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য যে কলিধুগে যে সমস্ত 
আচার বর্জনীয়, রঘুনন্দনের তালিকায় তাহার মধ্যে সমুদ্রঘাত্রার উল্লেখ নাই। 

কিন্তু সমীজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাচীন আদর্শও অনেক পরিমাণে খর্ব হইল। 
বুহন্ধর্নপুরাণ সম্ভবত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক 
পরিবর্তনের নিদর্শন বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বল! হইয়াছে যে 
ব্রাহ্মণের মন্। মাংস, মৎস্য সহকারে দেবপুজা৷ করিতে পারে, শাস্ত্রান্ছমারে নরবলি 
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দিতে পারে, আপৎকালে শুন্্রদিগকে ধর্মোপদেশ ও মঙ্জ দান করিতে পারে এবং 
পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইতে পারে। 
যবন অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং দ্বপাঁও এই গ্রন্থে পরিস্ফুট 
হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে ষবনের সংস্পর্শ ও তাহাদের ভা! ব্যবহার স্বরাপানের 
তুল্য দুষণীয়। তাহাঁদৈর অন্ন গ্রহণ আরও দূষণীয় এবং শ্লেচ্ছ যবনী সংসর্গ সর্বথা 
পরিত্যজ্য। 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে ষে ধর্মজীবনের চিত্র দেখিতে পাই তাহাও স্থতি- 
শাস্থের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন | চৈতগ্য ভাগবতকার ছুঃখের সহিত বলিয়াছেন 
যে ভক্কিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম লোপ পাইয়াছে। ধর্মের নামে যাহা! প্রচলিত তাহা হয় 
তীস্ত্রিক সাধনা অথবা লৌকিক দেবদেবীর পৃজ্জ|। এক তান্ত্রিক সাধনার কথা তিনি 
লিখিয়াছেন £ 
"রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে। 
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে ॥ 
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন । 
খাইয়া তা সব! সঙ্গে বিবিধ রমন ॥* 
“মগ্যা, মাংস দিয়া ষক্ষ পূজার" কথাও লিখিয়াছেন। শ্রীকুষ্ককীর্তনে নর-কপাল হস্তে 
যোগিনীর ভিক্ষা করার কথা আছে। পূর্বে সহজিয়া প্রসঙ্গে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের 
ইন্সিত দেওয়া হইয়াছে । শক্তিতত্বমূলক তান্ত্রিক সাধন] ষে প্রাচীন কাল হইতেই 
প্রচলিত এবং মধ্যযুগেই ইহা! বঙ্দেশীয় স্মার্তগণের স্বীকৃতি লাভ করে তাহা পূর্বেই 
বল! হইয়াছে। তান্ত্রিক শক্ত সাধনার প্রভাব বৌদ্ধ, শৈব, বৈষব সকল ধর্মেই 
দেখা ষায়। মূলতঃ বেদীস্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখোর পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তঙ্্রের 
শিব ও শক্তি একই তত্বের বিভিন্ন দিক বলিয়া গ্রহণ কর যাইতে পারে। ক্রমে 
ক্রমে বিষু। ও লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও রাধা এবং রাম ও সীত1--এই সকল যুগলও এই 
তব্ের অন্তরভূক্তি হইয়াছেন । মধাযুগের বাংল! সাহিত্যে ইহারা মকলেই অভিন্প 
এবং আজ পর্যস্তও রাধা-শ্বাম, ভবানী-শঙ্কর, সীতা-রাম প্রভৃতি একই ভগবানের 
বিভিন্ন মৃত্তিরূপে পূজা পাইয়া আপিতেছেন। নানারূপে বিভিন্ন ধর্মমতের এই 
অপূর্ব সমন্বয় বা সামগ্রস্ত বাংলায় মধাযুগের হি্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য । 
'চৈতন্তভাগবতকার বর্িত মঙ্গলচণ্ভী, মনসা ব1 বাশুলী প্রভৃতি লৌকিক দেবী- 
গণের পৃজ। এই ষুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল দেবীর মাহাত্বা-ব্ণন ও 
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পৃজ| গ্রচলনের জন্ত এক শ্রেণীর কাব্যের উত্তব হয়। এইগুলি মঙ্গল-কাব্য নামে' 
পরিচিত। সেকালে পাঁচালী গায়কর! ইহ অবলম্বন করিয়া গান গাহিত। 

মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজন্ব সম্পদ, ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রদেশে নাই। 
বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমুদয় অখ্যাত বা অল্লখ্যাত দেবদেবীর পুজা 
প্রচলিত ছিল, অথবা যে সব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও সমাজের উচ্চকোটিতে 
স্বীকৃতি বা! সম্মানের আসন পান নাই, প্রধানত তাহারাই মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। 
ইহাদের মধ্যে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, হ্রীতলা, কাঁলিকা, যী, কমলা, বাণুলী, গঙ্গা, 
বরদা, গোসানী, ঘণ্টাকর্ণ গ্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই নকল মঙ্গলকাব্য 
ও তাহাদের কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মনসা ও 
মঙ্গলচগ্ডিকাঁদেবীর মাহাত্ব্য কীর্তন করিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি কাব্য রচন' 
করিয়াছেন। এগুলি পাচালীগানের বিষয়-বস্ত হওয়ায় এই দুই দেবী সমাজের 
সর্বশ্রেণীর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। কাঁজেই তাহাদের মর্যাদা ও ভক্তের 
সংখ্যাও বাড়িয়াছে। 

শুধু দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করাই প্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য নছে। যে 
আন্তাশক্তি ৃষ্টির মূল কারণ, ধিনি চণ্তীরূপে মার্কণ্ডয় পুরাণে পুজিতা৷ এবং সাংখ্য 
প্রকৃতি বলিয়া অভিহিতা, সেই মহাদেবী আর উদ্নিথিত লৌকিক দেবীগণ ষে 
অভিন্ন ইহা গ্রতিপাঁদন কর তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য । মনস। ও মঙ্গলচণ্তী 
সম্পর্কীয় কাব্যে ইহ! পরিষ্ফুট হইয়াছে। মনসা প্রাচীন পৌরাণিক যুগের দেবী 
নহেন। সর্প-দেবী নীমে তিনি নানা স্থলে পৃজিতা হইতেন এবং ক্রমে শিবের 
কন্ঠা বলিয়৷ ধ্যাতি লাত করেন। শিবভক্ত চাদ সদীগর যখন অবজ্ঞাভরে মনসাকে 
পুজা করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না তখন দৈববাণী হইল যে মনস! ও 
ভগবতী একই দেবী। চাদ সদাগর ইহা মানিয়া লইয়। মনসাকে পূজা করিয়া 
স্তব করিলেন : ”আগ্যাশক্তি সনাতনী, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী, জগতে পুজিতা 
তুমি জয়া ।” 

মনসাও তখন তাহার শ্বরূপ প্রকট করিলেন : 

“আকাশ পাভাঁল ভূমি জন সফল আমি 
শক্তিরূপ| সবাঁকার মাঁতা। 
মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপা অুকুমারী 
লক্ষমীরূপ1 নারায়ণ যথা ॥” 


ধর্ম ও সমাজ ২৯৩ 


মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের আরাধ্যা দেবী অম্পৃশ্ঠ ব্যাধ সমাজের দেবী । তিনি বনে 
গোধিকারূপে ব্যাধ কালকেতৃকে দেখা! দেন এবং শৃকর মাংস তাহার পৃজায় ব্যবহৃত 
হয়। খুল্পনার আরাধ্য দেবী এই দেবী হইতে ভিন্ন এবং সভ্য ভব্য সমাজে 
মেয়েদের ব্রতের দেবী । কিন্ত মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রসাদে এই ছুই দেবী মিলিয়! 
গিয়াছেন এবং পুরাণোক্তা মহাদেবী দুর্গা ও চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়! 
পরিগণিত হুইয়াছেন। 

এইরূপে যী, শীতল! প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে শঙ্কর গৃহিণী শৈলম্থতা রূপে বণিত 
হইয়াছেন। ব্যান্তয় নিবারণী কমলা দেবীও “সকলের শক্তি? ও “জগতের মাতা, 
পরম ঈশ্বরী জগতের মা" এবং ব্রন! বিষ্ণু হর' তাহাকে নিত্য পুজা! করেন। 

আজ পর্যস্ত এই সকল দেবদেবী প্রায় সর্বশ্রেণীরই পুজ। পাইয়া আসিতেছেন। 
বাংল। সাছিত্যের মাধ্যমে ও পীঁচালীর গানে এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই 
ইহার পথ প্রশত্ত করিয়াছে । সম্ভবত আর একটি কারণও ছিল। যখন দলে দলে 
নিয়শেণীর হিন্দুর! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তখন এই বিপর্যয়ের প্রতিকার 
স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর এই সকল দেবীকে সম্মান ও ম্বীকৃতি দিয়! নিয়শ্রেণীদিগকে 
হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মনে হয় এই কারণেই 
্মার্ড রঘুনন্দন কৃত্য-তত্ব অধ্যায়ে এই সকল লৌকিক দেবীদের পূজার বিধি 
দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্লের কালকেতু আখ্যানেও নিয়শ্রেণীর আধিক, সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে । সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীর 
অধিকাঁর ছিল ন' বাংলা সাহিত্োর উদ্ভবে সেই শ্রেণীর দ্রাব ও সংস্কৃতি সমাজের 
সকল স্তরের কর্ণগোচরে আনার স্থষোগ মিলিয়াছিল। 

এই বাংল! সাহিত্যের কল্যাণেই আমরা শ্বৃতি-বহিভূর্তি ধর্মের আরও কিছু 
বিবরণ পাঁই। ব্যান কুস্তীরাদিকে দেবতা শ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত করা ও তৎসংশ্লিষ্ট 
হু কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানের কথ৷ পূর্বেই বলা হইয়াছে । হিন্দু ও মুনগমান উভয় 
লমাঁজেই ইহ] প্রচলিত ছিল। 

জলদেবতা কুস্তীরবাহন .কাঁলুরাঁয় ও অরণ্যদেবতা শারদূলবাহন দক্ষিণরায়-_ 
এই ছুই দেবতার পূজা এখনও প্রচলিত আছে। 

মধ্যযুগের শেষে যে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, গঙ্গায় সম্তানবিসর্জন, চড়কের 
আত্মঘাতী বীভৎস যন্ত্রণা প্রভৃতি নিষ্টুর গ্রথ! প্রচলিত ছিল তাছাঁও এই সংস্কারেরই 
পরিণতি মান্র।) | 


২৯৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মধ্যযুগে প্রবতিত যে কয়েকটী নৃতন ধর্ণাহ্ঠান এখনও বাংলাদেশে বিশেষ' 
প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে ছূর্গাপূজ! ও কালীপৃজ! এই ছুইটিই প্রধান। ইহার 
মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই ছুই অনুষ্ঠানের নিগুঢ় সংযোগ |] 

বর্তমানকালে যে পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা হয় চতুর্দশ শতাবী ব! তাহার কিছু পূর্বেই 
তাহার সুত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু সম্ভবত যোড়শ শতকের পূর্বে তাহা ঠিক 
বর্তমান আকার ধারণ করে নাই। 

চৈতন্বভাগবতে১ আছে £ 

“মুদ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব ঘরে 
দুর্গোৎ্নব কালে বাছ্য বাজাবার তরে ॥” 

ইহা! হইতে বুঝ! যায় ষে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই ছুর্গাপৃজা। খুব জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ এই যে মঙ্গসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুন্ধুক ভট্ের' 
পুত্র রাজা কংস নারায়ণ নয় লক্ষ টাক] ব্যয় করিয়া দুর্গীপৃজ্ভা করেন এবং 
রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাদ্দী যে 
দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচন! করেন তাহাই এখন পর্যস্ত প্রচলিত। অবশ্ঠ ইহাঁর সপক্ষে 
কোনও প্রমাণ নাই এবং অন্যমন্তুও আছে। তবে দুর্গাপূজা প্রথম হইতেই সাত্বিক 
ভাবে সাধনার অপেক্ষা রাজসিক সমারোহ ও জাকজমক পূর্ণ উৎসব বলিয়াই 
পরিগণিত হইত। 

মিথিলার কবি বিদ্যাঁপতি দুর্গাভক্ততরঙ্গিনীতে কাতিক, গণেশ, জয়াঁবিজয়া 
( লক্ষমী-সরম্বতী ) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমায় শারদীয়! দুর্গাপূজার 
উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মিথিলায়ও চতুর্দশ শতকে অনুরূপ দুর্গাপূজার 
প্রচলন ছিল। ভারতের আর কোনও অঞ্চলে এই প্রকার দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল, 
এক্সপ কোন প্রমাণ নাই। 

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ছুর্গাপূজীর সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্লীল বাকা উচ্চারণ ও. 
ক্রিয়াদির সম্বন্ধে কাঁলবিবেক ও বৃহদ্র্মের উক্তি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । মধ্যযুগের 
শেষ পর্যস্ত যে এই সমুদয় অশ্লীলতা দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত ছিল বিদেশীয় একজন 
প্রত্যক্ষদর্শার বিবরণ হইতে তাহা জানা যাঁয়। উনবিংশ শতাব্ষীর গোঁড়াঁর দিকে 
লিখিত এই বিবরণের সার মর্ম দিতেছি। 


“দিনের পৃজা। শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়ীতে দেবীর মৃত্তির সম্মুখে একদল- 


(১) মধ্য -২৩ অধ্যায়। 


ধর্ম ও সমাজ ২৯৫ 


ধেশ্বার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত নৃক্ঘ যে তাহাকে 
দেহের আবরণ বল! যায় না। গানগুলি অতিশয় অঙ্লীল এবং নৃত্যভঙ্গী অতিশয়' 
কুখসিত। ইহ! কোন ভদ্র সমাজে উচ্চারণ বা বর্ণনার যোগ্য নহে। অথচ দর্শকেরা 
সকলেই ইহা! উপভোগ করেন--কোন রকম লঙ্জা বোধ করেন না” লেখক 
১৮*৬ থৃষ্টাব্বে কলিকাতায় রাজ! রাজকৃষ্ণের বাড়ীতে এই দৃশ্ত প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। ' 

পূজায় পাঠা ও মহিষ বলি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “নদীয়ার বর্তমান মহারাঁজার 
পিতা পূজার প্রথম দিন একটি পাঠ! বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের দ্বিগুণ 
সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩৩,৭৬৮ পাঠা বলি দেন। একজন সন্ত্াস্ত হিন্দু 
আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এক বাড়ীর পৃঁজায় ১০৮ টি মহিষ বলি দেখিয়াছেন। 

“বলি শেষ হইলে ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে উপস্থিত দর্শকবুন্দ নিহত পশুর রক্ত- 
লিঞ্চ কর্দম গায়ে মাখিয়! উন্মত্ের মত নাঁচিতে আরম্ভ করে এবং তারপর রাস্তায় 
বাহির হইয়া অঙ্লীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অন্থান্য পুজা-বাঁড়ীতে গমন 
করে ।” 

মোটের উপর একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে ন1 ষে দুর্গাপূজায় রাজমিক ও 
তামসিক ভাবের যেরপ প্রাধান্ত ছিল তরন্থুপাতে সাত্বিক ভাবের পরিচয় বিশেষ 
কিছু পাওয়। যায় না। 

বাংলাদেশে প্রচলিত কালীপুজার প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশ। তাহার অন্তরার গ্রন্থে কালীপুজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে । অনেকে 
মনে করেন রুষ্নন্দ চৈভন্তদেবের সমসাময়িক । কিন্ত অনেকের মতে 'তন্ত্রসার, 
নামক তন্্শান্ত্রের নার-নক্কলন-গ্রস্থ পরবর্তাঁ কালে রচিত। 

দীপালি উৎসবের দিনে কালীপুজার বিধান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্ে রচিত কাশীনাথের 
কালীসপর্যাবিধি' গ্রন্থে পাওয়া ঘায়। ইহার খুব বেশী পূর্বে কালীপুজা সম্ভবত 
বাংলাদেশ সুপরিচিত ছিঙ্গ না। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে নবদবীপের মহারাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র কালীপুজার প্রবর্তন করেন এবং কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাহার 
প্রজীদিগকে এই পুজা করিতে বাধ্য করেন। 

তত্ত্রনীরে কালী ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছি্মস্তাঃ বগল 
প্রভৃতি মহাবিস্ভাগণের মাধনবিধিও সংকলিত হইয়াছে। এই সমুদয় দেবীকে 
অবলম্বন করিয়! বাংলায় তত্ত্রসাধন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ, 
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ব্দ্ধানন্ন, পূর্ণানন্দ ও সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত শাক্ত সাধকগণ যোড়শ- 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আর একজন 
বিখ্যাত কালীসাধক রামগ্রসাদ সেন তাহার গানের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। 

দুর্গীপূজ। কালীপুজা অপেক্ষা! প্রাচীনতর। কিন্তু ছূর্গাপূজ। সাত্বিক সাধনার 
বিকাশ হিসাবে কাঁলীপৃজা অপেক্ষ! অনেক নিয়ন্তরের। এইজন্য দুর্গাপূজার 
প্রচলন ও জাকজমক বেশী হইলেও বাংলাদেশে শক্তি সাধকের নিকট কালী- 
পুজাই অধিকতর উচ্চত্তরের বলিয়! গণ্য হয়। 


৫। বাস্তব সমাজের চিত্র 
(ক) নানা জাতি 
শ্বতিশাস্্রে হিন্দুর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন এবং লৌকিক ধর্মসংস্কার ও 
ধর্মান্ষ্ঠানের বিধান আছে। এই সমুদয় ও অন্যান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে যে আদর্শ হিন্দু 
সমাজের চিত্র পায়! যায়--বান্তব জীবনে তাহ]! কতদূর অন্তপ্ছত হইত তাহা বল! 
শক্ত। সমাজের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাঁহিত্যে। ষোড়শ 
শতাব্ীতে ( আঃ ১৫৭০ শ্রীষ্টাব্ষ ) রচিত মুকুন্রামের কবিকস্কণ চত্তীতে কালকেতুর 
নৃতন রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে এবং অন্যান্ত প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছে তাহ] বাংলাদেশের মধ্যযুগের বাস্তব চিত্র বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থে বিশেষত বৈষ্ণব 
সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মূল্যবান উপকরণ। এই 
সমূদ্রয়ের সাহায্যে বাঙালী সমাজের যে চিত্র আমাদের মাঁনসচক্ষুতে ফুটিয়া ওঠে 
তাহার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতেছি। 
বাংলার হিন্দু সমাঁজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সাধারণত এই তিন জাতিরই 
প্রাধান্ত ছিল। মুকুন্দরাম তীহার নিজের জন্মস্থান দামুন্তা গ্রামের বর্ণনা! আরম্তে 
লিখিয়াছেন : 
কুলে শীলে নিরবদ্য ত্রাহ্গণ কায়স্থ বৈদ্য 
দামুন্তায় সঙ্জন-প্রধান । . 
প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও যে হিন্দু সমাজে এই তিন জাতিরই প্রাধান্য ছিল 
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বিজয় গুপ্ঠের মনসামঙ্গল হইতেও আমর] তাহা জানিতে পারি। ত্রাঙ্গণের! নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বাংল দেশের ইতিহাসের প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
শ্রেণী বিভাগ, কৌ লীন্থাপ্রথা ও কুলীনদের বাসস্থানের নাম অন্থসারে গীঁঞ্ীর সঙ, 
এবং এ বিষয়ে কৃলজীর উক্তি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। মুকুদ্দরাম প্রায় 
চল্লিশটি গাঁঞ্জীর উল্লেখ করিয়াছেন -_চাঁটুতি, মুখটী, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলি, 
ঘোবাল, পুতিতুণ্, মতিলাল, বড়াঁল, পিপলাই, পালধি, মাঁসচটক প্রভৃতি । ইহার 
অনেকগুলি এখনও বাঙালী ত্রাক্গণের উপাধিম্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই ইতিহাসের 
প্রথম ভাগে মধ্যযুগের কুলজী বণিত ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলা 
হইয়াছে কবিকন্ৃণ চণ্ডীতে তাহার সম বন পাঁওয়া ষায়। 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল ছিলেন খুব সাত্বিক প্ররুতির ও বিদ্বান । বেদ, আঁগম, 
পুরাঁণ, স্ৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তাহাদের পাঁরদশিতা ছিল ও 
নানা স্থান হইতে বিস্তার্থাগণ তাহাদের নিকট পড়িতে আমিত। কিন্ত মুর্খ বিপ্রেরও 
অভাব ছিল না, সম্ভবত ইহার্দের সংখ্যাই বেশী ছিল; তাই মুকুন্দরাম ইহার 
সবিষ্তার বর্ণনা করিয়াছেন £__ 
“মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে 
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান । 
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে 
চাঁউলের কোচড়া বান্ধে টান ॥ 
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোঁপঘঃর দধিভাগ্ 
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি। 
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ভাল বড়ি 
গ্রাম যাঁজী আনন্দে সীতরি ॥৮ (৩৪৯ পৃঃ) 
বিবাহাদি অনুষ্ঠান শেষ হওয়ীমাত্র ব্রাঙ্মণ এক কাহন দক্ষিণ আদায় করিত। 
ঘটক ব্রাহ্মণের উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে বিবাহ-দভা। মধ্যে কুলের অধ্যাঁতি 
করিত। | 
গ্রহ-বিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ত্রাঙ্মণেরা শিশুর কোঁষ্ঠি তৈরী করিত এবং গ্রহদোষ 
কাটাইবার জন্ শাস্তি স্বস্তযয়ন করিত। মুকুন্দরাম মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সম্ভবত ষে সব বৌদ্ধ ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার! হিন্দু 
সমাজে পুরাপুরি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ ত্রাঙ্মণের৷ তাহাদের পৌরোহিত্য 
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করিত না। এইজস্ত বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরোছিত্য করিত এবং. 
বর্ণ-বিপ্র নাষে পরিচিত হইত। 
অগ্রদাশী ত্রাঙ্মণেরও উল্লেখ আছে। ইহারা! শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ 
করিত, এই কারণে “পতিত” বলিয়৷ গণ্য হইত। 
বৈস্ত জাতির মধ্যে বর্তমান কালের ন্যাঁয় সেন, গুধ, দাস, দত, কর প্রভৃতি 
উপাধি ছিল। 
“্উঠিয়] প্রভাত কালে উর্ধ ফোটা করি ভালে 
বমন-মগ্ডিত করি শিরে। 
পরিয়া লোহিত ধুতি কাথে করি খুঙ্গি পুঁথি 
গুজরাটে বৈগ্যজন ফিরে ॥” (৩৫২ পৃঃ) 
বৈস্তগণ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে : 
“বটিকায় কার ষশ কেহ প্রয়োগের বশ 
নান! তন্ত্র করয়ে বাখান ।” 
ইহার অর্থ সম্ভবত এই ষে কোন কোন বৈগ্য ওঁধধের অর্থাৎ বটিকা সেবনের 
ব্যবস্থা করিতেন, আবার কেহ কেহ ঝাড়ফুঁক তন্ধমন্ত্রের সাহায্যে ব্যাধির উপশম 
করিতেন। রোগ কঠিন দেখিলে বৈচ্যেরা রোগীর বাড়ী হইতে নানা ছলে 
পলাইতেন। চিকিৎসা বৈস্ভদের প্রধান বৃত্তি হইলেও অন্যান্য শাস্ত্রেও তাহাদের 
পারদশিতা ছিল। ঠবষ্ঃবগ্রন্থে চৈতন্তের ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখরকে ব্রাহ্মণ বলা 
হইয়াছে এবং বৈস্তজাতীয় পুরুষোত্তম “হরিভক্তি তত্বসার সংগ্রহ” গ্রস্থের উপ- 
সংহারে নিজে শর্ম৷ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন । 
কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বন্থ্‌, মিত্র উপাধিধারীরা ছিল কুলের প্রধান। ইহা ছাড়া 
পাল, পালিত, নন্দী, নিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্চ, বিষু। 
রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধিধারীরাঁও ছিল। বর্তমান কালে রথযাব্রার জন্ত প্রসিদ্ধ 
মাহেশ গ্রামের ঘোষেদের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া! মনে হয় ইহা কায়স্থদের একটি 
প্রধান সমাজ স্থান ছিল। ইহারা লেখাঁপড়! জানিত এবং কৃষিকার্য করিত। 
বৈষুব পদকর্তীদের মধ্যে ত্রাহ্ধণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই তিন জাতির লোকই 
দেখিতে পাওয়। যায়। 
- মধ্যযুগে ব্রাক্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহান ও শ্রেণীভেদ, 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শাখ। ও ত্যস্তর্গত পরিবারের কুলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার, 
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তদন্ুসারে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতির বিস্তারিত 
আলোচন! এবং সামাজিক বছ খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়। অনেক গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল।: 
ইহাদের নাম কুলজী অথব! কুল-শাস্ত্র এবং গ্রস্থকর্তীর! ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। 
এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে; এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাদের বিবরণের যে কোন 
এঁতিহািক ভিত্তি নাই তাহ! স্পষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্ত যে শ্রেণীভেদের বর্ণনা 
আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরম্পর আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি 
পরিচালন! করার জন্ত ষে সমুদয় রীতিনীতির উল্লেখ আছে তাহ। মধ্যযুগের বাংলার- 
সম্বন্ধে মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। বহু সংখ্যক কুলজী গ্রন্থের 
মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকখানি সবিশেষ প্রঙ্িদ্ধ £ 
১। হরিমিশ্রের করিকা 
২। এডুমিশ্রের কাঁরিক। 
৩। ফ্রবানন্দের মহাবংশাবলী 
৪। মুলে পঞ্চাননের গোীকথা 
€| বাচম্পতি মিশরের কুলরাঁম 
৬। বরেন্দ্র কুলপঞ্জিক! (এই নামে অভিহিত বনু ভিন্ন ভিন্ন পুথি পাওয়া! গিয়াছে), 
৭। ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ 
৮। রামানন্দ শর্মার কুলদীপিকা 
৯। মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা 
১০। সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্বীর্ণব 
৩ নং পুথি ছাপ! হইয়াছে এবং ইহ সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত। 
৬, ৭ ও ৮ নং গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। অন্যগুলি ষোড়শ 
ও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। ১৯ নং গ্রস্থ 
ছাপ! হইয়াছে কিন্তু ইহ! যে পুঁথি অবলম্বন করিয়া রচিত তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। ৬নগেন্দ্র নাথ বস্থর মতে ১ ও ২ নখ গ্রন্থ ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 
রচিত এবং ১ নং গ্রস্থ হরিমিশ্রের কারিক! সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ । তিনি 
এই ছুই গ্রস্থ হইতে অনেক উদ্কি উদ্ধত করিয়। বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটি মতবাদ 
প্রচার করিয়াছিলেন $ কিন্তু বু অন্রোধন্উপরোধসত্বেও এ ছুইখানির পুথি: 
১। বিস্তৃত বিবরণ 'ভারতবর্ধ', ১৩৪৬ কাতিক সংখা1-৬?৭ পৃষ্ঠ 


৩০০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


-কাহাকেও দেখান নাই । তীহার মৃত্যুর পরে অন্ান্ত কুলজীর সহিত এই পুঁথিও 
ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয় ক্রয় করে। তখন দেখ! গেল যে এই গ্রস্থও প্রাচীন নহে এবং 
বস্থ মহাশয়ের উদ্ধৃত অনেক উক্তিও এই পুঁথিতে নাই। হুতরাং এই ছুই পু'খির 
সুল্য খুব বেশী নহে। 

কুলশাস্ত্রের সংখ্যা অনস্ত বলিলেও অতুযুক্তি হয় না; কারণ, ঘটকগণের বংশ- 
ধরগণ এইগুলি রক্ষ! করিয়াছেন ও প্রয়ৌজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন । 
মধ্যযুগে বাংলায় সাঁমাঁজিক মর্যাদালাভ যেরূপ আকাজ্জণীয় ছিল, সামাজিক গ্লানি 
এবং অপবাদও সেইরূপ মর্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তত মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর সম্মুখে 
উচ্চতর কোন জাতীয় ভাব বা ধর্মের আদর্শ ন। থাকায় সামীজিক শ্রেণীবিভাগ ও 
তৎসম্পকিত বিচার বিত্র্ধীরা সামাজিক মর্যাদালাঁভ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য 
এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। স্কৃতরাং ইহ! খুবই 
সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে ঘটকগণকে অর্থদারা! বা অন্ত কোন প্রকারে বশীভূত 
করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বুদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ 
পক্ষের সামাজিক গ্লানি ঘটাইবার জন্ প্রাচীন কুলশাস্ত্রের মধ্যে অনেক পরিবর্তন 
করাইয়াছেন কিংবা! নূতন কুলশাস্ত্র লিখাইয়! পুরাঁতন কোন ঘটকের নামে 
চাঁলাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও এইরূপ বহু কৃত্রিম কুলজী-পু'থি রচিত হইয়াছে। 
ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। কারণ, জাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির 
জন্য ইহার উৎপত্তিস্থচক প্রাচীন গ্রস্থ হইতে উদ্ধত অনেক বচন এবং অনেক তথা" 
কথিত প্রাচীন সংহিতা৷ ও তন্ত্র গ্রন্থ যে প্রকুতপক্ষে আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

পূর্বোক্ত কুলশাস্তরগুলিতে প্রধানত ব্রাহ্মণদের কথাই আছে। বনু বৈদ্য কুল- 
পঞ্জিকার মধ্যে দুইখানি প্রামাণিক গ্রস্থ রামকান্ত দাস প্রণীত কবিকঞঠহার ১৬৫৩ 
রীষ্টান্বে এবং ভরত মল্লিক কৃত চন্ত্রপ্রভা ১৬৭৫ শ্রীষ্টাকে রচিত। কায়স্থদের বহু 
কুল-পঞ্রিক। আছে; কিন্তু, কোন গ্রস্থই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ কর! 
যায় না। 

কুলশাপ্ত মতে হিন্দুযুগেই ব্রাহ্মণ, বৈচ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে গুণাহ্ুসারে 
কৌনীন্ত প্রথার প্রবর্তন হয়। কুলীন ব্রাক্ষণগণের মধ্যে আবার “মুখ্য ও 'গৌণ' 
এই ছুই শ্রেণীভেদ হইল। অন্তান্ত ব্রাহ্মণের! শ্রোত্রিয়, কাপ (বংশজ)। সঞ্তশতী 
প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইলেন। কৌলীন্ত প্রথা গ্রথমে ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের 


ধর্ম ও সমাজ ৩০১. 


উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল-কিন্ত ক্রমে ইহা! বংশাহ্ক্রমিক হয়। পরে নিয়ম হইল 
কুলীনকন্তা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কন্া গ্রহণ করিতে হইবে 
এবং এইরূপ আদানপ্রপুনের বিচার করিয়! মাঝে মাঝে কুলীনগণের পামর্ধাদা 
স্থির কর] হইবে। এইরূপ “সমীকরণ” অনেকবার হইয়াছে । সর্বশেষে সম্ভবত 
পঞ্চদশ গ্রীষ্টাবে দেধীবর্র ঘটক কুলীনদের দোষ বিচার করিয়া কতককে কৌলীন্ত- 
চাত করিলেন এবং অল্লদোষাশ্রিত অন্য কুলীনগণকে ছত্রিশ ভাগ অথবা মেল-এ 
বিভক্ত করিলেন। প্রতি মেলের মধ্যেও বিবাহাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ কঠোর 
নিয়ম করা হইল যে কালক্রমে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার ছাড়া অন্ত কুলীন 
পরিবারের সহিতও কুলীনদের বিবাহ হইতে পারিত ন1। ইহারই ফলে কুলীন 
সমাজে পুরুষের বছ বিবাহ, কন্যার বেশী বয়স পর্যস্ত বা চিরকালের জন্য অনৃঢ়তা ও 
অবশ্বস্তাবী ব্যভিচারের উদ্ভব হইল। কোন কুলীন ৫০, ৬০ বা ততোধিক 
বিবাহ করিয়াছে, বা অশীতিপর বুদ্ধের সহিত পিসী, ভাইঝি সম্পর্কান্থিত। 
১০ হইতে ৬* বৎসর বয়স্কা ২২৫টি অনুঢার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে 
এরূপ দৃষ্টান্ত বিংশ শতাবীতেও দেখ! গিয়াছে। বলা বাহুল্য অনেক বিবাহিতা 
কুলীন কন্যা বিবাহ রাত্রির পরে আর স্বামীর মুখ দর্শন করিবার স্থযোগ 
পাইত ন1। 

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্ঠান্ত জাতি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
অবলম্বনে প্রথম ,ভাঁগে যাহা বল! হইয়াছে তাহা মধ্যযুগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 
সমসাময়িক বাংল| সাহিত্যে এব্ূপ অনেক জাতি ও তাঁহাদের বৃত্তির উল্লেখ 
আছে। 


১। বণিক গোপ-_ইহাঁদের ক্ষেতের ফসলে বাঁড়ী ভরা থাকিত। 
*মুগ, তিল গুড় মাসে গম সরিষা কাপাসে 
সভার পূণিত নিকেতন” (৩৫৫ পৃঃ ) 
২। তেলি--ইহারা কেহ চাষ করিত, কেহ ঘানি হইতে তৈল করিত, কেহ 
কেহ তৈল কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিত। 
৩। কামার--কুড়ালি, কোদালি, ফাঁল, টাঙ্গী প্রভৃতি গড়িত। 
৪। ভাুলী--পান, সুপারি এবং কপ্পূর দিয়! বীড়া বাদ্ধিয়া বিক্রয়: 
করিত। 
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৫€| নাপিত-্-কুলকর্ম ছাড়াও ইহারা মাসোহার পাইয়া পালোয়ানদের 

ডলাই মলাই করিত। 
৬। মোদক--ইহার! চিনির কারখান! করিত এবং খণ্ড (পাঁটালি গুড়), লাড়ু, 

প্রভৃতি 

“পসর] করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে 
শিশুগণে করয়ে যোগান” (৩৫৭ পৃঃ) 
৭। দুই শ্রেণীর দাস--“মৎস্ঠ বেচে করে চাঁষ। 
দুই জাতি বৈসে দাস” ॥ (৩৫৯ পৃঃ) 

৮। কিরাত ও কোল-_হাঁটে ঢোল বাজাইত। 
৯। মিউলীরা--খেজুরের রস কাটিয়া নানাবিধ গুড় প্রস্তত করিত। 

১০। ছুতার--চিড়া কুটিত, মুড়ি ভাজিত, ছবি আকিত। 

১১। পাটনী--নৌকায় পারাপার করিত, ইহার জন্য রাজকর আদায় 

করিত। 

১২। মারহাটারা--“শোলঙ্ে পিলুই কাটে; 

ছানি ফাড়ে চক্ষে দিয়া কাটা।” (৩৬১ পৃঃ) 

প্রথম পংক্কির অর্থ দুর্বোধ্য--সম্ভবত গ্লীহ! কাটার কথা আছে। 

জীবিকার্জনের এই সমুদয় বুত্তির সহিত - বেশ্তাবৃত্তিরও উল্লেখ আছে। কামিলা 
বা কেয়লা! জাতিকে 'জায়াজীব' বল! হইয়াছে। সম্ভবত ইহার৷ স্ত্রীকে ভাড়া 
দিয়] জীবিক! অর্জন করিত (৩৬১ পৃঃ)। 

ইহ] ছাড়! ক্ষত্রি, রাজপুত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহাঁরা মল্ল-বিগ্ভা শিক্ষা 
করিত। বাগদিদের সম্বন্ধে বল! হইয়াছে--"্নানাবিধ অস্ত্র ধরে দশ বিশ পইক 
করি সঙ্গে।” (৩৫৯ পৃঃ) 

. দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্যে (১৬শ শতাবী)১ এইরূপ তালিকা আছে। ইহার 
মধ্যে শৃদ্রযাজী ত্রাক্ণ, অথষ্ঠ, সদ্‌গোপ উল্লেখযোগ্য ৷ অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে 
(১৭৫২ গ্রীষ্টাব্ব) ভারতচন্দ্র অন্নবামঙ্গলে বর্ধমান নগরীতে বিভিন্ন জাতির ষে বর্ণন! 
দিয়াছেন তাহার সহিত ছুই শত বৎসর পূর্বেকার উল্লিখিত কবিক্কণ চণ্ীর বর্ণনার 
যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হ্থতরা এই ছুইটি মিলাইয়া বাংলায় মধ্যযুগের বিভিন্ন 
জাতির বাস্তব চিত্র অস্কিত করা যাঁয়। এখানেও প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই ছুই 


(১) বঙ্গসাহিতায পরিচয়, পৃঃ ৩১৫ । 


ধর্ন ও সমাজ শুভ 


ধাঁতির উল্লেখ । তাহার পরেই আছে, 
“কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি । 
বেণে মণি গন্ধ সোন] কাসারি শ'খারি ॥ 
গোয়াল! তামুলী তিলী তাঁতী মালাকানব। 
নাপিত বারুই কুরী (চাষা) কামার কুমার ॥ 
আগরি প্রভৃতি (ময়রা) আর নাঁগরী ঘতেক। 
যুগি চাঁসাধোব! চাসাকৈবর্ত অনেক ॥ 
সেকরা ছুতার হুড়ী ধোবা জেলে গু'ড়ী। 
টাড়াল বাগণ্ী হাড়ী ডোম মুচী শু'ড়ী॥ 
কুরমী কোরঙ্কা পোঁদ কপালি তিয়র। 
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর | 
বাইতি পটুয়া কাঁন কসবি যতেক ।২ 
ভাবক ভক্কিয়া ভাড় নর্তভক অনেক ॥” 

 শ্রীকুষ্ণকীর্তনে আচাঁরিজ (আচার্য, দৈবজ্ঞ ?), সগুনী (ব্যাঁধ বা শাকুন শাস্ত্রবিৎ) 
ঝালিয়! (ন্্রজালিক 1), ও বাদিয়া (সাঁপুড়ে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি 
কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তি অথব! বৃত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কি ন! তাহ 
বুঝা যায় না। 

(মধ্যযুগে প্রাচীন যুগের স্থায় ক্রীতদান ও ক্রীতদাসী সমাজের একটি বিশিষ্ট 
অঙ্গ ছিল। ইস্লাঁমের বিধি অনুসারে হিন্দু কোন মুলমান দান রাখিতে পারিত 
'নাঃ কিন্ত মুসলমান হিন্দু দাস রাখিতে পারিত। মুসলমানের! হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া 
বনু হিন্দু বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়! ক্রীতদাঁসরূপে ব্যবহার করিত। 
ইহার! গৃহে ভূত্যের কার্ধে নিযুক্ত হইত কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোক অনেক সময়ই 
উপপত্বী বা৷ গণিকাঁতে পরিণত হইত । মুগলমাঁন স্থলতাঁনের| ভারতের বাহির হইতে 
বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আনয়ন করিতেন। আফ্বিকার অন্তর্গত আবিষিনিয় 
হুইতে আনীত বহু দাস বাংলায় ছিল। ইহাঁদিগকে খোজা করিয়া রাজপ্রাসাদে 
দায়িত্বপূর্ণ কার্ধে নিযুক্ত কর! হইত। এই হাঁবসী খোজার! যে এককালে খুব শক্তি- 
শালী ছিল এবং এমন কি বাংলার স্থলতান পদ্দে যে আসীন ছিল তাহা! পূর্বেই 
31 হত্ধনীর মধো গাঠতেদ দেওয়! হইল। ওর ভাগ--১৩ পৃঃ। 

২। বঙ্গ-সাছিতা পরিচয়-স্পৃঃ ৩১৫ 


৩০৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বল। হইয়াছে। অন্তান্ত অনেক মুসলমান ক্রীতদাসও মধ্যযুগে খুব উচ্চপদ অধিকার 
করিয়াছিল । কেহ কেহ রাজনিংহাঁননেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইব্ বত্ত,তার ভ্রমণ- 
বিবরণী (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ) হইতে জানা যায় যে, সে সময় বাংল! দেশে খুব 
স্থবিধাতে দাসদানী কিনিতে পাওয়া যাইত। ইব্‌ বত্ত,তা। একটি যুবতী ক্রীতদীসী 
ও তাহার এক বন্ধু একটি বাঁলক ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন । 

হিন্দুদের মধ্যেও দাসত্ব প্রথ৷ প্রচনিত ছিল। দাঁসদানীরা গৃহকার্ষে নিষুক্ত 
থাঁকিত। অনেক সময় কোন কোন যুবতী স্ত্ীলোককে উপপত্রীরূপেও জীবন-যাপন 
করিতে হইত। দাপ-ব্যবসায় খুব প্রচলিত ছিল । বনু বালক-বালিকা এবং 
বয়স্ক পুক্রষ ও স্ত্রীলোক অপহৃত হুইয়! দাঁসক্ণপে বিক্রীত হইত। এইরপ ক্রয়-বিক্রয় 
প্রকাশ্ঠটভাবে হইত। অনেক সময় লোকে নিজেকেই বিক্রয় করিত। এইরূপ 
বিক্রয়ের দলিলও পাঁওয়! গিয়াছে । মগ ও পতুগীজেরা যে দলেদলে স্ত্রী-ুক্ুষকে 
ধরিয়া নিয় দাসরূপে বিক্রয় করিত তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে । 

আমেরিকার দাসদের তুলনায় ভারতীয় দাস-দানী অনেক সদয় ব্যবহার পাইত। 
তবে কোন কোন স্থলে দাঁদগণকে অত্যন্ত নির্যাতন আর লাঞ্কনাও সহ করিতে 
হইত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাসত্ব প্রথ! খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল । 
ছুতিক্ষের সময় অথব! দারিজ্র্যবশতঃ লোকে নিজেকে অথবা পুত্রকন্তাকে দাসখত 
লিখি! বিক্রয় করিত | তখনকার দিনে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান 
সমাজে দাস রাখ! একটি ফ্যাশান হইর। দীড়াইয়াছিল। ১৭৮৫ থৃষ্টাবে নার উইলিয়ম 
জোনস্‌ জুরী্দিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াঁছিলেন “এই জনবহুল শহরে এমন কোন 
পুরুষ বা স্ত্রীলোক নাই বলিলেই চলে যাহার অন্তত একটিও অল্পবয়স্ক দাদ নাই। 
সম্ভবত আপনার! সকলেই দেখিয়াছেন কিরূপে দাঁদ-শিশুরদল বোঝাই করিয়। 
বড় বড় নৌক। গঙ্গা নদী দিয়া কলিকাতায় ইহাদের বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া 
আমে। আর ইহাঁও আপনার! জানেন ষে এই সব শিশু হয় অপহ্বত না হয় ত 
দুতিক্ষের সময় সামান্ত কিছু চাঁউলের বিনিময়ে ক্রীত।” আফ্রিকা, পারন্য উপ- 
সাগরের উপকূল, আর্মেনিয়, মরিশাস্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় দাস চালান 
হইত। বাংলাদেশ হুইতেও বহু দাস-দাসী ইউরোপীয়ান বশিকেরা ভারতের 
বাহিরে চালান দিত। কলিকাতায় কয়েকটি ইংরেজ রীতিমত ক্রীত্দাসের ব্যবসা 
করিত এবং এই উদ্ধেস্তে কেবল বাহির হইতে দাস-্দাসীই আনিত ন1 তাহাদের 


ধর্ম ও সমাজ ৬৪৫ 


সম্তান-সম্ততিও বিক্রয় করিত। কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান পরিবার 
দাঁস-দাসীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টান ইংরেজ গভর্ণনমেন্ট: 
ভারত হইতে ক্রীতদাস বাহিরে পাঠানে৷ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন । 
উনবিংশ শতাব্দীতে দাঁসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায় রহিত হয়। 
॥ সমসাময়িক সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যযুগে বাংলা! দেশে তথা- 

কথিত অনেক নিষ়শ্রেণী নান! কারণে সমাজে মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। 

হাঁড়ী, ভোম প্রভৃতি বুদ্ধবিদ্তায় পারদপিতার জন্য সম্মান পাইত। মাণিকচ্ত্র 
রাজার গানে আছে ষে রাজ! গোবিন্দচন্দ্রের মাতা তাহাকে এক হাড়ি জাতীয় 
গুরুর কাছে দীক্ষ! নিতে বলিয়াছিলেন। শূন্তপুরাণ-রচয়িত1 ডোম জাতীয় রামাই 
পণ্ডিত ধর্মের পূজার পুরোহিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদা পাইতেন। 
সহজিয়া ধর্মে চগ্ডালীমার্গ এবং ডোমীমার্গ মুক্তির সাধনম্বরূপ বণিত হইয়াছে। 
চণ্তীদাসের সছিত রজকিনীর নাম পদাবলীতে যুক্ত আছে। ম্থতি ও পুরাণের 
গণ্ডীর বাহিরে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি ষে সকল নব্যপন্থী ধর্মসম্প্রদায়ের 
উত্তব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণীশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই সকল নিম্ন জাতিকে 
উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । নাথ সম্প্রদায়ভূক্ত যোগীরাও সে যুগে বর্তমান 
কালের তুলনায় অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিত। 

সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির লোক বাণিজ্য করিয়া লক্ষপতি হইত 
এবং স্মাঁজে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিত । মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীর প্রাধান্ত 
বণিত হইয়াছে । ন্মার্ত রঘুনন্দন সমুদ্্রযাত্র! নিষেধ করিয়াছিলেন । কিন্ত বণিকেরা 
যে এই নিষেধ ন! মানিয়। সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত, মঙ্গলকাব্যে তাহার ভূরি 
ভূরি প্রমাণ আছে। এই ব্যাপারে বান্তবের সহিত আদর্শের প্রতেদ অত্যন্ত 
বিম্ময়কর মনে হয়। অসম্ভব নহে ঘে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈগ্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের 
যাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিদর্জন দিয়া বণিকৃবৃত্বি অবলম্বন না৷ করে 
সেইজন্যই রঘুনন্দন সমুদ্রধাত্র। নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গন্ধবণিক, স্থবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যে উচ্চ 
শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং যীবর সেন, গঙ্গাধাস সেন গ্রভৃতি গ্রন্থ রচন। করিয়া- 
ছেন। মধুস্ুদন নাপিত নলদময়স্তী কাহিনী বাংল! কবিতায় বর্ণন৷ করিয়াছেন 
(১৮০৯ গ্রীঃ)। তিনি লিখিয়াছেন যে তাহার পিতা এবং পিতামহও সাহিত্যক্ষেত্রে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাবীতে মাঝি কায়ে্ রাষনারায়ণ 
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গোপ, ভাগ্যমস্ত ধুগী প্রভৃতি পু'থির লেখকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।* ইহা! হইতে 
বুঝ! যায় যে শিক্ষা! ও জ্ঞান কেবল উচ্চশ্রেণীর মধোই আবদ্ধ*ছিল না। 
্রাহ্মণ, বৈচ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্ান্ জাতির লৌকও ধর্মসপ্প্রনীয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। সদগোপ জাতীয় রামশরণ পাল কর্তীভঙজা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ 
ছিলেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যবনের স্পৃষ্ট ভোজ্য বা! পানীয় গ্রহণ করিলে হিন্দুর 
জাঁতিপাঁত হইত। টতন্চরিতাম্বতে স্থুবুদ্ধি রায়ের কাহিনী ইহার একটি জলস্ত 
দৃষ্টান্ত । স্থলতান হোসেন শাহ বাল্যকালে স্ববুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরি করিতেন 
এবং কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য স্থবুদ্ধি তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। 
স্থলতান হইবার পর হোঁপেন শাহের পত্বী এই কথা শুনিয়। স্ুবুদ্ধির প্রাণ বধ করার 
প্রস্তাব করেন। স্থলতান ইহাতে অসম্মত হইলে তীহীর স্ত্রী কহিলেন, তবে তাহার 
জাতি নষ্ট কর । অতএব “করোয়ার পাণি তার মুখে দেয়াইলা” অর্থাৎ মুসলমানের 
পাত্র হইতে জল খাওয়াইয়! স্থবুদ্ধি রায়ের জাতিবর্ষ নষ্ট করা হইল । স্থবুদ্ধি কাশীতে 
গিয়া পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিলেন । একদল বলিলেন “তপ্ত ঘ্বৃত 
খাইয়া প্রাণ ত্যাগ কর।” আর একদল বলিলেন, “অল্পদোষে এরূপ কঠোর প্রারশ্চিত্ত 
বিধেয় নহে” । তখন ঠৈতন্যদেব কাশীতে আসেন এবং সুবুদ্ধি তাহার কাছে নিজের 
কাহিনী ব্যক্ত করেন। চঠৈতন্যদেব বলিলেন, তুমি বুন্বাবনে গিয়া “নিরন্তর কর 
কৃষ্ণনাম সংকীর্তন” | ইহাতে তোয়ার পাঁপ খণ্ডন হইবে এবং তুমি কষ্ণচরণ পাইবে । 
অস্ুতাঁচার্যের রামায়ণের নিম়লিখিত উক্তি হইতে মনে হয় ঘে যবনস্পর্শে 
জাতি নষ্ট হওয়ায় হিন্দু সমীজে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল তাহা রোধ করার জন্য 
একদল উদ্দারপন্থী ইহার প্রতিবাদ করিতেন। 
“বল করি জাতি যি লএত যবনে। 
ছয় গ্রাঁস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় মেই জনে ।” 
এইরূপে মুনলমান কর্তৃক কোন কুলম্ত্রী ধষিত হইলেও সমাজে যাহাতে সেই পরিবার 
জাতিচাত ন! হয় দেবীবরের মেলবন্ধনে সেজন্য কতকগুলি মেল “যবন-দোষে' ছুষ্ট 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ দূষিত হইলেও তাহারা ব্রাহ্মণনমাজে স্থান 
পাইয়াছে। সম্ভবত একই রকমের দোষে এক বা একাধিক মেলের ব্যহি হইত-_- 
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ঘাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ভোজ্যান্নত। বজায় থাকিত। তবে এই সমুদয় 
চেষ্টায় খুব বেশী কাজ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেঅই ঘবন স্পর্শে হিন্দু জাতিচ্যুত 
হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত । আবার পিরাঁলী, শেরখানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
মত কোন কোন পরিবার জাতিভ্র্ হইয়!ও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নাই। দেবীবর 
'ঘটকও যবন-দোষে দুষ্ট ভৈরব ঘটকী, দেহটা, হরি মজুমদারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজের 
মেল উল্লেখ করিয়াছেন । তখন দক্ষিণ বাংলায় মগদের অত্যাচার ছিল--সেই 
জন্যই 'মঘ দোষে, দুষ্ট বাঙ্গাল মেলের উৎপত্তি হইয়াছিল। দেবীবর ঘটকের মেল 
বর্ণনা পড়িলে মনে হয় বাংলার ত্রাক্মাণের অধিকাংশই কোন না কোন দোষে দূষিত 
ছিলেন এবং এইজন্তই অসংখ্য মেলের বন্ধন স্থষ্টি করিয়৷ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন 
গাণ্তীতে তাহাদের স্থান দেওয়! হইয়াছিল । 

মূনলমান ও মগ ব্যতীত আর এক অকন্পৃশ্ত বিদেশী জাতি-_-পতুীজ-_-এদেশে 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। পতুর্গিজ ও মগ জঙগদস্থাদের অত্যাচারের কথা অন্থত্র 
বল! হইয়াছে । পতু্গীজের! অনেকে বাংলায় স্থায়িভাবে বাম করিত। বরিশালের 
পূর্বে, নোয়াখালির দক্ষিণে ও চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তে যে 
সমুদয় দ্বীপ ছিল সেখানেই তাহার! বেশীর ভাগ বাস করিত এবং জলপথে দস্থ্য- 
বৃত্তি করিত। সন্দীপ দ্বীপটি কয়েক বৎসর যাবৎ পতুগীজ কার্বালোর অধীনে 
ছিল। তারপর সিবাস্তিও গন্স্ত/লভেস্‌ তিবৌ নামক একজন দু্ধ্ণ জলদস্থ্য তিন 
বৎসর ( ১৬০৭-১৬১০ খ্রীঃ ) সন্দীপে স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজত্ব করিয়াছিল। 
তাহার অধীনে এক হাজার পর্তুগিজ ও দুই হাজার অনান্য 'পৈশ্ঠ, দুইশত ঘোড়- 
সওয়ার এবং ৮* খানি কামান দ্বার! রক্ষিত রণতরী ছিল। বাংল দেশের কোন 
কোন জমিদার তাহার মিত্র ছিল। টৈনিক ও সেনানায়ক ছিসাবে পতুীজদের 
খুব খ্যাতি ছিল। 

হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম পর্যস্ত ভূভাগ তাহাদের অধিকারে ছিল। অন্তান্ত বহু 
স্থানে তাহাদের বসতি ছিল | বাংলার বহু জমিদার এবং সময় সময় সুলতানেরাও 
পতুগিজ মেন! ও সেনানায়কদিগকে আত্মরক্ষার্থে নিযুক্ত করিতেন। মুঘল যুগেও 
বাংলার নবাবের! পতৃর্গীজ সৈম্ত পোষণ করিতেন। 

পতুণগীজের! সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও বাংল! দেশের কিছু উন্নতি 
করিয়াছিল। তাহারা একটি অনাথ আশ্রম এবং কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা 
করিয়া এই শ্রেণীর লোকহিতকর কার্ষের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা 


৩০৮ . বাংলা দেশের ইতিহাস 


মিশনারী বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা এবং কখনও কখনও এ-দেশীয় ছাত্রদিগের গোয়াতে 
কলেজে পড়ার বন্দোবস্ত করিত। বাংল গপ্ভ-সাহিত্য তাহাদের কাছে যে বিশেষদূপে 
খণী তাহ! সাহিত্য-প্রসঙ্গে উদ্লিখিত হইয়াছে। এককালে বাংলাদেশের উপকৃল- 
ভাগে পতুগিজ ভাষা! বিভিন্ন দেশীয় লৌকের মধ্যে কথ্য ভাষারূপে ব্যবন্বত 
হইত। 

মধ্যযুগে পতৃগিজদের নিকট হইতে কয়েকটি নৃতন জিনিস বাংলায় আমদানী 
হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখষোগ্য তামাক । বর্তমান কালে ইহার 
ব্যবহারে আমর] এত অভ্যস্ত যে, ইহা! যে মাত্র তিন চাঁরিশত বৎসর আগে 
আমেরিক! হইতে পর্তুগীজেরা আমাদের দেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা আমরা 
ভুলিয়া যাই। এইরূপে জামরুল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু, ম্যাঙ্গো্টীন, 
কেশুবাদাম, পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা, পেয়ার, আতা, নোন। প্রভৃতি ফল, লঙ্কা, 
মরিচ, নীল, রান্গা আলু এবং কৃষ্ণকলি ফুলও পর্তুগীজদের আমদানি। ১ “কেদারা 
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সম্রাট আকবরের সভাসদ আসাদ বেগে বিজাপুর হইতে তামাক আনিয়1 সম্ত্রটকে উপহার 
দেন। আসাদ বেগ লিখিয়াছেন যে ইনার পূর্বে তিনি কখনও তামাক দেখেন নাই এবং মোগল 
দরবারেও ইহ? সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। হৃতরাং অনেকে অনুমান করেন যে ষোড়শ শতকের 
শেষে অথব! সপ্তদশ শতকের প্রথমে ইহ। ভারতে আমদানি হয়। কিন্তু বিগ্রদ(স পিপিলাই তাহার 
“মনস1-বিজয়' কাবো ( ৬৬-৬৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে মুসলমানের! তামাক খাইতে খুব অভ্যন্ত। 
তিনি এই কাব্যের একটি ক্লোকে ইহার রচনাকাল ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্ব বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আকবরের, এমন কি পতুরগীজদের ভারতে আগমনের পূর্বেই 
বাংল! দেশে তামাক প্রচলিত ছিল এরাপ নিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে । আসাদ বেগ আকবরকে তামাক 
উপহার দিলে আকবর জিজ্ঞাস! করিলেন, ইহা! কি? তখন নবাব খান-ই-আঙজ্ম বলিলেন যে 
ইহা তামাক এবং মক্কা ও মদিনায় ইহ! হ্ছপরিচিত। নুতরাং বাংলা দেশেও বিপ্রদাসের সময়ে 
মুদলমানদের তামাক খাওয়! অভ্যান ছিল, ইহা! একেবারে অসম্ভব নহে । অপর পক্ষে বিপ্রদাসের 
কাব্যে 'খড়দহ শ্রীপাট' ও 'কলিকাতা'র উল্লেখ থাকায় অদেকে মনে করেন যে হয় ভাহার 
কাব্য রচনার তারিথযুক্ত ল্লোকটি ন! হয় গ্রীপাট ও কলিকাতার উল্লেখবুক্ত পংক্তিগুলি প্রক্ষিপ্ত। 
তামাকের উল্লেখও কাব্য রচনার তারিখ সম্বন্ধে সংশয়ের পোষকত| করে ও উল্লিখিতরপে 
ইশয় অপনোদনের সমর্থন করে। ( আসাদ বেগের বর্ণসাঁ-য, [খ. 7088 0089, 
18578008747 515866780 0571818, 2০, 105, 12172 ভুষ্টব্য॥ বিপ্রদাসের কাল নির্ণর-. 
শীদ্খসয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম” পৃঃ ১১৯-২৪, ২৮৬০৭, 
জইব্য) 


ধরন ও সমাজ ৩৩ 


ও “মেজ' এই ছুইটি প্রাচীন শখ আমাদিগকে ন্মরণ করাইয়া! দেয় ষে সম্ভবত চেয়ার 
ও টেবল প্রভৃতির ব্যবহার আমরা প্তৃগিজদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। এইরূপ 
আরও কয়েকটি শব্ধ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে । মধ্যযুগের শেষে 
তামাক খাওয়ার অভ্যাম ষে কিন্পপ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ১২০৮ 
বাংল! সনে লিখিত “তামাঁকু মাহাত্মা” নামক পুঁথি হইতে বৌবা। যায়। ইহাতে 
আছে “দিবানিশি যেব! নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অস্তকালে চলে যায় কাশী” ; 
আর “অপমৃত্যু মাইক তাহার” $ এবং ইহাতে বছু রোগ সারে। 


(খ) জ্ঞান ও বিষ্ধা 
লেখাপড়া শেখায় বাঙালীর চিরদিনই আগ্রহ ছিল। সাহিত্য প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ 
দের নানাবিধ শান্্রচর্চার উল্লেখ কর! হইয়াছে। গঙ্গাতীরে নবন্বীপ বিদ্যাঁচর্চার জন্য 
বিখ্যাত ছিল। চৈতন্তের সমসাময়িক নবঘীপের বর্ণনা কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি । 
“নবন্বীপ-সম্পত্তি কে বরণিবারে পারে। 
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক ত্বান করে ॥ 
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ । 
সরন্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ॥ 
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে। 
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষ। করে ॥ 
নান! দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপ যায়। 
নবন্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারন পায় ॥ 
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমূচ্চয়। 
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়* ১ 
নব্যন্তায় ও শ্থতি চর্চার জন্য নবদ্বীপ বিখ্যাত ছিল। অগ্ধিতীয় নৈয়াঁয়িক পণ্ডিত 
ঘুনাথ শিরোমণির বন্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । তীহার সম্বন্ধে অনেক 
গল্প বাংলার পঞ্ডিত-দমাজে প্রচলিত আছে। একটি এই ষে, মিথিলায় পক্ষধর 
মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে রঘুনাথ বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন না যে রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের 


১। ঠৈতগ-গাগবত-্্আরি, ২র অধ্যার়। 


৩১০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ছাত্র ছিলেন। তাহারা বলেন, রঘুনাঁথের গুরু ছিলেন বান্দেব সার্বভৌম। 
বাসুদেব সম্বন্ধেও একটি কিংবস্তী প্রচলিত আছে। তৎকাঁলে মিথিলাই নবান্তায়- 
চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং যাহাতে এই প্রতিপত্তি অক্ষুপ্ণ থাকে এই জন্য উক্ত 
শাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি ব! তাহার প্রতিলিপি মিথিলার বাহিরে কেহ লইয়া 
যাইতে পারিত ন!। প্রবাদ এই যে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বান্দেব সার্বভৌম চারি 
খণ্ড “চিন্তামণি' ও “কুহ্থমাপ্তলি'র কারিকাংশ কণঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদীপে 
“সর্বপ্রথম” ন্যায়শাস্ত্বের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুলপ্রচলিত হইলেও 
এই কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কিন1 তাহ] নিশ্চিতরূপে বল! যায় না। 
নৃতন যে সমুদয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে 
বাস্থদেব পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাহার পূর্বেই বাংলায় নব্যন্ায়ের অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপন প্রচলিত ছিল ; কারণ, মিথিলার নব্যন্ায়ের গ্রন্থে গগৌড়মতের' উল্লেখ 
আছে। 

রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাস্থদেব 
সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্তদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপ 
যবনরাজ ষে অত্যাচার করেন তাহার বিবরণ জয়ানন্দের চৈতগ্যমঙ্গল হইতে 
পরে উদ্ধৃত হুইয়াছে। এই অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া! উপসংহারে জয়ানন্দ 
লিখিয়াছেন :__ 


*বিশারদস্থত সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 

সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥ 
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধন্ুর্ময় রাজা । 
রত্ব-সিংহাঁসনে সার্বভৌমে কৈল পুজা ॥ 


সার্বভৌম বহুদিন পুরীধামে অবস্থান এবং মহাবৈদাস্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি 
ও বিপুল রাজসম্মান লাভ করেন। চৈতন্তদেব বনু তর্ক-বিতর্কের পর তাহাকে 
বৈদাস্তিকের মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদে বিশ্বাম করান। প্রো বাসুদেব তরুণ 
যুবক সন্গ্যানীর ভক্তিবাদে দীক্ষিত হন। বাংলার এই ছুই সুসন্তান সুদীর্ঘকাল 
উড়িষ্যায় বসবাস করিয়া যে রাজসম্মান ও লোক প্রিয়তা অর্জন করেন তাহা! 
একাধারে বাংলার পাণ্ডিত্য ও গৌরব হমুচিত করে। 

মধ্যযুগে বাংলায় সাত্বিক প্রকৃতি ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য অনেক ত্রাক্গণের নাম 
পাওয়) যায়। আবার এশ্ব্শালী ভোগবিলাসী ত্রাঙ্মণেরও. উল্লেখ আছে। চৈতন্ত- 


ধরন ও সমাজ ৩১%. 


ভাগবতে পুগুরীক বিগ্ানিধির সভার যে বর্ণনা! আছে তাহ প্রায় রাজনভার 
সদৃশ £ | 

“দিব্য খট্টা হিঙ্কুল-পিতুলে শোভা করে। 
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥ 

তহি দিব্য শধ্যা শোভে অতি স্ক্মবাসে। 
পট-নেত বালিস শোভয়ে চারিপাশে ॥ 


দিব্য ময়ূরের পাখা লই ছুই জনে । 
বাতাস করিতে টা দেহে সর্বক্ষণে ॥”*, 


পরম ভক্ত টা চৈতন্যের ডা প্রিয়্পাত্র ছিলেন) নত তিনি বিষয়ীর 
মত থাকিতেন। স্থতরাং এই চিত্র ষে অন্তত বিষয়ী বিত্রশালী ব্রাহ্মণের পক্ষে 
প্রযোজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

পগ্ডিতদের রাজসম্মানও অনেকটা রাঁজসিক ভাঁবেরই ছিল। রায়মুকুট 
বৃহস্পতি মিশ্র কেবল স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন নাঃ তিনি রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমারসস্তব,. 
শিশুপালবধ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি কাব্যের এবং অমরকোষের টীকাঁও লিখিয়াঁ 
ছিলেন। 'গীড়েশ্বর জলালুদ্দীন এবং বারবক শাহ তাহাকে বহু সম্মান 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি উজ্জ্বল মণিময় হার, ছ্যতিমান কুগুলঘয়, দশ 
অঙ্গুলির জন্য রত্বখচিত ভাস্বর উন্সিক! ( রতনচূড় ) প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 
তারপর নৃপতি তাহাকে হন্তিপৃষ্ঠে বসাইয়! ম্বর্ণ-কলমের জলে অভিষেকাস্তে ছত্র, 
হন্তী ও অশ্ব এবং বায়মুকুট উপাধি দান করেন।* বুহম্পতির পুত্রের রাজমসত্রী-পদ 
লাভ করেন; কিন্তু তাহা সত্বেও তীহাঁর৷ দিগ বিজয়ী পণ্ডিতরপে খ্যাঁতিলাভ 
করিয়াছিলেন । 

১। চৈতগ্ক ভাগবত, ষধ্য--"ম অধ্যায় 

২ 1701017 1378510781020 080116719, ৬11, 453 2 0135 18১. 

৩। রার়মূকুট সম্ভবত উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুতরাং এই সমুদ্রয় সম্মান 


কেবল পাগডিত্যের জন্ত না হইতেও পারে। রায়ধুকুট সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে 
(154.11718. 08471038 (২৮17, 4427 জি ঠ1], 75 5 সিডি, 2155 15 


383, 50:25 264 জষ্টব্য। ) রায়সুকুট ১৪৭৪ খ্বষ্টাকে জীবিত ছিলেন, হুতরাং তাহার পুত্রের, এব” 
সম্ভবত (তিনিও সুলতান বারবক শাহের জনুগ্রহতাজন ছিলেন। 


৩১২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


জমিদার ও ধনী লোকেরা বাধিক বৃত্তি অথব! ভূগম্পতি দান করিয়া ত্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতদের তরণপৌধণ করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটোরের রানী ভবানী ও 
নদীয়ার মহারাজ] কষ্ণচন্দ্র বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও টৌলের ছাত্রিগকে বৃত্তি দিয়া 
সংস্কৃত শিক্ষায় সাহায্য করিয়াছেন। 

সে যুগে প্রাচীন কালের রাজাদের ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! দিখিজয়ে বাহির 
হুইতেন। বিষ্ভাবভার জন্ত প্রসিদ্ধ বহু স্থানে বিতর্ক সভায় অপর সকল পণ্ডিতকে 
পরাজয় করিতে পারিলে তাহার দিখিজয়ী উপাধি হইত । চৈতন্তের সময়ে নবদ্ীপে 
এইরূপ এক দিগ্িজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। চৈতন্ত-ভাগবতে ইহার যে বর্ধন! 
আছে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই দিখিজয়ী পণ্ডিত “পরম- 
সমৃদ্ধ অশ্বগজবুক্ত” হইয়া আিয়াছিলেন। আরও অনেক আখ্যান হইতে জানা 
'ঘায় ষেবড় বড় পণ্ডিতগণ তখন হাতী বা ঘোড়ায় চড়িয়া বছ লোকলম্কর সঙ্গে 
'লইয়া চলিতেন। 

বাংল! দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মিথিলার নৈয়াঁয়িক পত্ডতিত 
পক্ষধর মিশ্র এইরূপ দিখ্থিজয়ে বহির্গত হন এবং হিন্দুস্থানের বহু পণ্ডিতকে তর্কে 
পরাস্ত করিয়া হাতী, উট ও বহু লোকলম্কর সহ নবদীপে আমেন। তিনি 
জিজ্ঞাস করিলেন, এখানকার বড় পণ্ডিত কে? সকলেই গঙ্গার ঘাটে শানরত 
রঘুনাথ শিরোমণিকে দেখাইয়া দিল। রঘুনাথ ছিলেন কাঁনা--তাই তাহাকে 
দেখিয়! পক্ষধর মিশ্র ব্যঙ্গমিশিত স্বরে বলিলেন £ *অভাগ্যং গৌড়-দেশস্য ত্র কাঁণঃ 
শিরোমপিঃ।” € গৌড়দেশের দুর্ভাগ্য যে এক কানা পণ্ডিতের শিরোমণি )। কিন্ত 
প্রবাদ অস্সারে এই কান! পণ্ডিতের নিকটই তিনি তর্কে পরান্ত হইয়াঁছিলেন। 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিল । মহারাজ কুষচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত 
তীহার রাঁজসত! অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও স্থপত্তিত ছিলেন এবং 
সভাস্থ পণ্ডিতগণের সহিত ন্যায়, ধর্মশান্্র ও দর্শনের আলোচনা করিতেন । তাহার 
সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে বিশেষ প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

নদীয়া ব্যতীত আরও কয়েকটি সংস্কত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বীশবেড়িয়াতে 
অনেকগুলি চতুম্পাঠটী ছিল--এগুলিতে প্রধানত স্তায়শান্ত্রে অধ্যাপনা হইত। 
'জিবেণী, কুমীরহট্, ভটটপল্লী, গোন্দলপাড়া, ভন্ত্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল ও 
বালিতে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী ছিল। 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৩ 


সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত স্বতি ও ন্যায়ের চর্চায়, যে ব্রাঙ্ষণেরাই অগ্রণী 
ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অগ্তান্ত জাতীয় লোকেরা, বিশেষত 
বৈদ্য জাতি, যে সংস্কৃত শাস্ছে অভিজ্ঞ ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। কয়েকজন 
মুসলমান পণ্ডিতও নান সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বোক্ত আলাওল 
ইহাঁর এক প্ররকুষ্ট দৃষটাস্ত। ধর্মঠাকুরের পূজারী সাধারণত নীচ জাতীয় হইলেও 
সংস্কৃত চর্চা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন ঃ “দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে 
স্থানে এখনও ডোম ও বাগদ্ী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাঁব্য 
ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে”।১» কয়েকজন স্ত্রীলোকও 
সংস্কৃত কাব্য ও বাংল৷ পদাবলী রচন। করিয়াছিলেন ও পাঁগ্ত্যের অধিকারী 
ছিলেন। 

বাংলাদেশের নান! স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। 
বর্ধমানের এক চতুষ্পাঠীতে দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী, মিথিল প্রভৃতি স্থানের ছাত্র 
ছিল।২ রূপরাম চক্রবর্তীর আত্ম-কাহিনীতে আছে যে তিনি বাল্যকালে রঘুরাম 
ভট্টাচার্যের টোলে অমরকোঁষ, সংক্ষিপ্ধসার ব্যাকরণ, পি্গলের ছন্দঃস্ত্র অথবা 
প্রাকৃতপৈঙ্গল এবং শিশুপালবধ, রঘুবংশ, নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য পঠি 
করিয়াছিলেন। 

কবিকম্কণ-চণ্ডীতে শ্রীমস্তের বিদ্যাশিক্ষ! প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা 
হইতে তৎকালে এই সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যাঁয়। প্রথমেই আছে £-- 

“রক্ষিত পঞ্চিক! টীকা স্তর কোষ নাটিক। 
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।” 

তারপর পিঙ্গলের ছন্দঃস্ত্র, দণ্তী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি মহাভারত, নৈষধ, 
মেঘদুত, কুমাঁরসভব, সপ্তশতী, রাঘবপাগুবীয়, জয়দেব, বাসবদত্তা, কামন্দকী- 
দীপিকা, ভাম্বতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈস্ত ও জ্যোতিষ শান্ত, স্বতি, আগম, 
পুরাণ প্রভৃতি । 

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংল! ভাষায় উচ্চশিক্ষার কি ব্যবস্থা! ছিল তাহা বলা 
কঠিন। মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাবীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
সন্ধে একটি মোটামুটি ধারণ! করা! যায়। গ্রামে খড়ের ঘরে, কোন বাড়ীর 


১। নুকুমার সেন, মধাবুগের বাংল! ও বাঙ্গালী, ৪৩ পৃঃ। 
২। রামগ্রসাদের গ্রস্থাধলী পৃঃ ৫ । এই গ্রন্থে পাঠ্য বিষয়েরও ঘর্ণদা আছে। € পৃঃ ৫.১) 





৩১৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


চতীমণ্পে বা খোলা জায়গায় পাঠশালা! বসিত। গুরুমহাশয়ের] খুব সামান্তই বেতন 
পাইতেন; কিন্তু ছাত্ররা বিছ্যা সাঙ্গ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিত। গুরুমহাশয়েরা 
বেতের ব্যবহারে কোন কাপণ্য করিতেন না। হাত-পা বাঁধা, বুকের উপর 
চাপিয়া বস! প্রভৃতি শান্তির ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাশয়দিগের বিদ্যা 
বুদ্ধি খুব সামান্যই থাকিত। ছাত্রের! ছয় সাত বৎসর পাঠশালায় থাকিয়! বাংল 
পড়িতে ও লিখিতে পারিত এবং কিছু কিছু গণিত শিখিত। কড়ি ও পাথরের 
কুচি দিয়া সংখ্যা গণনা, যৌগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া হইত | হিসাব রাখা, চিঠি- 
পত্র, দলিল ও দরখাস্ত লেখ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঠশালাতেই হইত। 
শিশুর! প্রথমে বালির উপর খড়ের কুটা দিয়া লিখিত। তারপর খড়ি দিয়া মাটির 
মেজেতে লিখিত। ক্রমে ক্রমে কলাপাতায়, তালপাতায়, খাগ ব৷ বাশের কঞ্চি 
দিয়৷ লেখ! অভ্যাম করিত। তুল! দিয়৷ কাগজ তৈরি হইত--যাহার! তৈরি করিত 
তাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাড়। তালপাতা ও তূর্জপত্রে পুথি 
লেখ! হইত । হরিতকী ও বয়ড়ার রস প্রদীপের কাল ভূষায় মিশাইয়া! কালী তৈরি 
হইত । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শতকরা আটজনের বেশী ছাত্র পাঠশালায় পড়িত 
ন1 এবং ছয়জনের বেশী লেখাপড়া জানিত না। তবে এই সংখ্যা সমন্ত মধ্যযুগের 
পক্ষেই প্রযোজ্য কিন। বল! শক্ত। 

টোল ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চশিক্ষা হইত। সাধারণত গুরুর 
গৃছেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। ইহার ব্যয়ের জন্য রাজা ও ধনী লোকেরা 
বাধিক বৃত্তি দিতেন। 

পাঠশালা! ছাড়াও কীর্তন, কথকতা, যাত্র! প্রভৃতি দ্বারা লোক-শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। 


(গ) স্ত্রীঞজাতির অবস্থা 


সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদের পাঠশালায় যাওয়া! এবং প্রাথমিক শিক্ষা 
লাভের কথা আছে। স্থৃতরাৎ তাহার! মোটামুটি লিখিতে পড়িতে জানিত। 
'কবিকন্কণ-চণ্ডী'তে লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতীর পত্র লেখ! ও পত্র পাঠের উল্লেখ 
আছে। দয়ারামের 'সারদামঙ্গলে' রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এবং রাস- 
হুন্দরীর . আত্মচরিতে ছেলেমেয়েদের একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার কথ! আছে। দুই 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৫ 


এক স্থলে-_যেমন রামপগ্রসাদের বিষ্যাহুন্দর ও ভারতচন্ত্রের অন্নবামঙ্গলে-স্নায়িক! 
বিস্তার উচ্চশিক্ষার উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা কতদুর বাস্তব সত্য তাহা! বল! যায়: 
না। রাণী ভবানীও স্ুশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। তবে অষ্টাদশ" 
শতাবীর শেষ ভাগেও বাংলায় কয়েকজন বিদুধী মহিল! ছিলেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ 
হট বিচ্যালঙ্কার, হটু বিভ্ালঙ্কার, প্রিয়ন্বদ! দেবী, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী এবং. 
কোটালিপাড়ার বৈজয়স্তী দেবীর সংস্কৃত ভাষায় পাগ্ডিত্যের উল্লেখ করা যাইতে, 
পারে। ইহাদের মধ্যে হট বিষ্ভালঙ্কার সমধিক প্রসিদ্ধ । রাঁঢ় দেশের এই কুলীন: 
বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্থতি ও নব্যন্তায়ে পারদর্শী হইয়া 
কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হন । ইনি 
সভায় ন্তায়শাস্ক্বের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্রীচার্ধের ন্যায় বিদায় লইতেন ।' 
১৮১০ গ্রীষ্টাবে ইনি বুদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। রূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিদ্যালঙ্কার,, 
রাঁচদেশবাপী নারায়ণ দাসের কন্তা। ত্রান্ষণবংশে জন্ম না! হইলেও নারায়ণ দাস 
কন্তাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মেধাশক্তি দেখিয়া যোল তর. 
বৎসর বয়সের লময় এক ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখেন। রূপমঞ্জরী গুরুগৃহে 
টোলের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাকরণ-পড়িতেন। তারপর সাহিত্য, আমুর্বেদ ও অন্যান্ত: 
শাস্্র অধ্যয়ন করেন। অনেকে তাহার নিকট ব্যাকরণ, চরকসংহিতা। ও নিদান 
প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অনেক কবিরাজ চিকিৎসাসম্বদ্ধে তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন, মাথা মুড়াইয়৷ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত 
শিখা রাখিতেন এবং পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন।১ প্রায় একশত 
বৎসর বয়সে ( বাংল! ১২৮২ সন ) তাহার মৃত্যু হয়। 

কিন্তু এইব্ধপ কয়েকটি মহিলার কথা জান গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্্ীশিক্ষার: 
খুব বেশী প্রচলন ছিল ন!। সন্ত্রাস্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মেয়েদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রথা এক রকম উঠিয়া, 
গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন!। ইহার প্রধান কারণ দুইটি। প্রথমত, হিন্দুদের 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে লেখাপড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে। দ্বিতীয়ত, বাল্যাবস্থা 
পার হইতে ন! হইতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। সপ্তম বৎসরে কন্তাদান 
খুব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বৎসরের অধিক বয়স পর্যন্ত কন্ার বিবাহ না দিলে! 
গৃহস্থ নিন্দনীয় হইতেন এবং ইহ! অমঙ্গলের কারণ বলিয়! বিবেচিত হইত । 


১। জীরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, চতুষ্পাঠী যুগে বিছ্যী বঙগমছিল! (৭-১১ পৃঃ)। 


৩১৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইহ! পড়িলে মনে হয় 
'উনবিংশ শতাবীর শেষে অর্থাৎ অতি আধুনিক যুগের পূর্ব পধস্ত-_রক্ষণশীল হিন্দু 
পরিবারে এখনও যে সব অনুষ্ঠান গ্রচলিত আছে তাহাই মধ্যযুগেও ছিল। অধিবাস, 
বামি বিবাহ, বাসর ঘরে পুরস্ত্রীদের নির্লজ্জ ও অশ্লীল আচরণ, কুখাদ্য দিয়া 
'জামাইয়ের সঙ্গে কৌতুক প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাবাগুলিতে আছে। 
একটি বিষয়ে মধ্যযুগে বিবাহ-প্রথা বর্তমান ষুগের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল | এখন 
কন্তার পিতা! বর-্পণ দেন--তখন বরের পিত। কন্তা-পণ ধিতেন। নিয়শ্রেণীর মধ্যে 
এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে ; কিন্তু ক্রমশ বর-পণের প্রথা প্রচলিত হয়। 
অল্স বয়সে বিবাহ হওয়ায় বালিকা বধূর শ্বশুরবাড়ী গমনের কালে বিয়োগ- 
বিধুরা কন্তা ও তাহার মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীর ব্যথা সে যুগের "ছড়ায় ধ্বনিত 
হুইয়াছে। 
“ভাঙ্গ! নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি। , 
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি আমি মায়ের (ভাইয়ের, বুনের) কান্দন শুনি ॥” 
বাল্য বিবাহের ফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল। বর্তমান কালের 
বিধবাদের ন্ায়ই তাহাদের অশন-বসন-ভূষণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু শোকার্ত পিতা 
মাতা নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া বালবিধব1 কন্যার শাখ৷ সিন্দুরের অভাব দূর করিতে 
চেষ্টা করিতেন । ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে £ 
“থনি.বদলে দিব :কীচ1 পাটের শাড়ী । 
শঙ্খ ( শখ!) বদলে দিব স্থবর্ণের চুড়ী। 
সিন্দুর বদলে দিব ফাঁউগের গুড়ি ॥” 
এ বিষয়ে স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোর । একাদশীতে বালিকা, বুদ্ধ! 
সকল বিধবাকেই একেবারে উপবাণী থাকিতে হুইবে। বর্তমান যুগেও কোন কোন 
রক্ষণশীল পরিবারে এই নিষ্ট্র বিধান নিতাস্ত বালিক1 বয়সের বিধবাকেও পালন 
করিতে দেখা গিয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ! রাজবল্পভ বিধবা- 
বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্ট1 করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ! কষণচন্দ্রের প্রতিকূলতায় 
ক্কৃতকার্ধ হন নাই। 
পুরুষের বহুবিবাহ তখন খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের ছুংখ এবং প্রতিকার- 
স্বরূপ নানা প্রকার শষধ খাওয়াইয়! ও অন্তান্ত প্রক্রিয়া! ঘ্বারা স্বামী বশ করার কথা 
্জনেক যঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত হুইয়াছে। পুরুষের বহুবিবাহছের ফলে পারিবারিক 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৭ 


অশাস্তির কথা সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ক্রান্ধণ কুলীনকন্তার: 
দুঃখের কাহিনী পূর্বে বদিত হইয়াছে। 
বিবাহের সময় নববধূর সঙ্গে অপংখ্য যুবতী দাসী এমন কি বধূর ভগ্ীকেও, 
যৌতুক স্বরূপ দেওয়! হইত। এই প্রথা নাঁকি আধুনিক যুগেও উড়িস্তায় ও অন্তান্ত 
স্থানে প্রচলিত ছিল। 
সমাজে যে স্ত্রীলোকের সতীত্বের সম্বন্ধে "সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, 
কবিকস্কণ-চণ্ডীতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। খুল্পনা! বনে বনে ছাগলগ্চরাইত, 
এইজন্য তাহার স্বামী ধনপতি সওদাগরের কুটু্গণ তাহার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ 
করিল এবং যতক্ষণ বিধিমতে তাহার সতীত্ব পরীক্ষা না হয় ততদিন তাহার গৃহে 
ভোজন করিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিতদের ব্যবস্থামত খুক্পনীকে ক্রমে ক্রমে 
জলেডোবা, সর্পদংশন, অগ্রিদহন, জতুগৃহদাহ, প্রভৃতি নানাবিধ “দিব্য পরীক্ষা” 
দিয়া নির্দোধিতা প্রমাণ করিতে হইল। এই সমুদয় “দিব্য” পরীক্ষার কতটা 
প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী কবির কল্পনা আর কতটা বান্তব সত্য তাহা! বলা শক্ত ।১ 
কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে কুলবধূর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ভাব বিদ্য- 
মান তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার আর একটি প্রমাণও আছে। ধনপতি সওদাগর 
ষখন দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে বাঁণিজ্যঘাত্রাী করেন তখন খুল্লন! ছয় মাঁস গর্ভবতী । 
পাছে খুল্পনার সন্তান হইলে কোন নিন্দা হয় এইজন্ত ধনপতি এক “জয়পত্র” 
লিখিলেন £-- 
“অশেষ মঙ্গল-ধাম খুললন। যুবতী ॥ 
তোঁরে আশীর্বাদ প্রিষ়্া পরম পিরীতি। 
সন্দেহ ভগ্ন পত্র করিল নিগিতি ॥ 
যখন তোমার গর্ত হইল ছয় মাস। 
সেই কালে নৃপাদেশে যাই পরবাম ॥* 
মধ্যযুগে হিন্দু লমীজে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বল! যাঁয় না। শ্রীকুষ্কীর্তনে”রাধা ও অন্যান্য গোপীগণের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের 


১1 দিব্য পরীক্ষ! দ্বার! দোষ নির্ণয়ের কথ অন্যান্য কাব্যেও আছে। বর্তমান কালের জল 
পড়া, চাউল পড়া, নল চাঁলা,বাটি চাল! প্রভৃতি ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ইউরোপের 
অনেক দেশে দিবা পরীক্ষার প্রথ| মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। 

২। কবিকম্কণ-চণ্ী, দ্বিতীয় ভাগ---৬১৮ পৃঃ 


4৩১৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিবরণ হইতে মনে হয় অবরোধ প্রথ! অথব1 ঘোমটার প্রচলন তখনও হয় নাই। 
“কিন্তু কৃতিবাসের রামায়ণে দেখিতে পাই যে সীতার চতুর্দোল কাপড় দিয়! ঘের! 
-হুইয়াছিল। 

সভভবতঃসর্বদেশে সর্বযুগেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্যদের হস্তে স্্ীজাতির লাগনা 
ও অপমানের সীমা থাকে না। মধ্যযুগের বাংল! দেশেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। 
বহারিস্তান-ই-ঘাঁয়েবি নামক সমসামগিক প্রামাণিক গ্রন্থে মুঘল সৈন্য কর্তৃক প্রতাপা- 
দিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী বণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই এই অভিযানের 
সেনানায়ক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ষে তাহার সৈন্যের! চারি হাজার স্ত্রীলোক 
বন্দী করিয়। আনিয়৷ সকলকে বিবস্ত্রা করিয়া! রাখিয়াছিল। সেনাপতি সংবাঁদ 
পাইয়া যখন তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন, তখনও কাহারও অঙ্গে কোন 
পরিধান ছিল ন1। পাজামা, বিছানার চাদর, আলোয়াঁন প্রভৃতি দ্বারা কোন মতে 
লজ্জ1 নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে গৃহে পাঠান হইল। 

সতীদাহের ন্তায় বর্বরোচিত প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল । কোন কৌন স্ত্রীলোক 
স্বেচ্ছায় সতী হুইতেন, কোন বাঁধা মানিতেন না এবং জলম্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়াও 
কোন কাত্র্ত প্রকাঁশ করিতেন না । আবার অনিচ্ছুক বিধবাঁকে শাস্ছের দোহাই 
দিয়া বা অন্য উপায়ে একবার রাজি করাইয়! তাঁরপর সে মরিতে না চাহিলেও 
তাহাকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারা হইত । প্রত্যক্ষদরশার এই দুই রকমেরই 
বর্ণনা করিয়াছেন।* 


পরি 151 (ঘ) আহার 

সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুরু.ভোজন-দ্রব্যের থেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভাড়ুদত্ত রাজাকে ভেট দিবাঁর জন্য লইল কাচকলা, পুঁইশাক, কদলীর 
মোচা বেগুন, কচু ও মূলা । সুতরাং এগুলি প্রিয় খাস্চদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। চৈতন্যদেব শাক ভালবাসিতেন। তাহার মাতা “বিংশতি প্রকার শাক' 
রীধিলেন। তোজনে বসিয়া প্রভু শাক পাইয়! খুব খুনী হইলেন এবং অচ্যুতা, 
পটোল, হেলঞ্চ গ্রভৃতি শাকের মহিম! কীর্তন করিলেন ।* 

১১৮১৮ হ্ষ্টাবধে রাজ! রামমোহন রায় সরকারের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন 
'হাহাতে «এইরপ জোর করিয়। পোড়াইয়। মারার বহু দৃষ্টান্ত আছে, এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। 
২। ঠতন্য-ভাগবত-্্অন্তাথও, ৪র্ঘ অধ্যায় 





ধরন ও সমাজ ৩১৪ 


ভোজন বিলাসেরও অনেক বর্ণনা আছে £ 
“ওদন পায়স পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা 
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা ॥” 
ইচতন্তচরিতাম্বতে সার্বভৌমের গৃহে চৈতগ্তদেবের যে ভোজনের বর্ণনা আছে 
তাহাতে নিরামিষ আহার্ষের বিপু বর্ণনা পাই £-- 
"গীত সুগন্ধি ঘতে অন্ন সিক্ত কৈল। 
চারিদিগে পাতে স্বৃত বাহিয়৷ চলিল 1 ২০৬ 
কেয়াপত্র কলার খোলা ভোঙ্গ৷ সারি সারি । 
চারিদিগে ধরিয়াছে নান! ব্যঞন ভরি ॥ ২০৭ 
দশ প্রকার শাক, নিশ্ব সুকুতার ঝোল । 
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ী, ঘোল ॥ ২০৮ 
ুগ্ধতুম্বী, হুপ্ধকুম্মাণ্ড, বেলারি, লাঁফর!। 
মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা ॥ ২০৯ 
ৃন্ধকুম্মাগুবড়ীর ব্যঞ্জন অপাঁর। 
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥ ১১০ 
নব-নিস্বপত্রসহ ভূষ্ট বার্তাকী। 
ফুল বড়ী পটোলভাজ! কুম্মা্ড মানচাকী ॥ ২১১ 
ভুষ্ট-মাষ, মুদগস্থপ অমতে নিন্দয়। 
মধুরায় বড়ায়াদি অগ্ন পাঁচ ছয় ॥ ২১২ 
মুদগবড়া মাঁষবড়া কলাবড়া মিষ্ট। 
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট ॥ ২১৩ 
কাঞ্জিবড়া দৃগ্ধচিড়া ছুপ্ধলকলকী । 
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ ২১৪ 
দ্বতলিক্ত পরমান্ন মুৎকুণ্ডিক! ভরি । 
ঠাপাকল! ঘনছুদ্ধ আত্্র তাই ধরি ॥ ২১৫ 
রসাল, মথিত দধি, সন্দেশ অপার । 
গৌড়ে উৎ্কলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥”* ১১৬ 
( চৈত্ত-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ) 


১। কলার পাত। 


৩২০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


আর এক শ্রেণীর তক্ষ্যদ্রব্যের কথ! “চৈতম্যচরিতামতে পাওয়া যায়। রাঘব 

পণ্ডিত যখন অন্তান্ত ভক্তগণ সহ প্রভুর দর্শনের জন্ত গ্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন 
তখন সংবতনরের উপযোগী এই সমুদয় দ্রব্য ঝালিতে করিয়া লইয়া যাইতেন। 
ইহার মধ্যে থাকিত £ 

“আত্রকাঙ্বন্দী আদাকাহ্ুন্দী ঝালকাহ্ুন্দী নাম। 

নেম্থ আদা আত্রকোলি ১ বিবিধ বিধান ॥ ১৪ 

আমসী আশ্রখণ্ড তৈলাম্তর আমতা । 

যত্ব করি গুড করি পুরাণ স্থকুতা। ২ ॥ ১৫ 


নং ক 


ধনিয়া-মহুরীৎ-তওুল চূর্ণ করিয়া। 

লাড়ু বাদ্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ॥ ২৭ 
শুঠিথওড নাড়ু আর আমপিত্বহর | 

পৃথক পৃথক বাদ্ধি বস্ত্র কোথলী ভিতর ॥ ২১ 
কোলি শুঠী কোলিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর । 
কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার ॥ ২২ 
নারিকেলখগুনাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল। 
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥ ২৩ 
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মগ্ডাদি বিকার 

অমৃত কর্পুর আদি অনেক প্রকার ॥ ২৪ 
শালিককচুটি-ধান্তের আতব-চিড়া করি। 

নৃতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি ॥ ২৫ 

কথোঁক চিড়া হুড়ুমঃ করি ঘ্বতেতে ভাজিয়]। 
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাি দিয়া ॥ ২৬ 
শালিতওুলভাজা চুণ করিয়া। 

দ্বৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাঁক দিয়! ॥ ২৭ 
কপূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাস। * 

চর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম স্থবাস ॥ ২৮ 


১। কুল। ২। পুরাতন পাটপাতা। ৩। মৌরী। ৪ | মুড়ি। &। কাবাব চিনি 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৯ 


শালিধান্তের খৈ পুন ঘ্বতেতে ভাজিয়৷ । 
চিনি পাঁকে উর! ১ কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৯ 
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘ্বতে ভাজাইল । 
চিনিপাকে কপূররাদি দিয়! নাড়ু কৈল॥% ৩০ 
( চৈতন্ত-চরিতামৃত, অস্ত্যলীল1--দশম পরিচ্ছেদ ) 
ফল ও মিষ্টায্সের তালিকায় আছে 
“ছেনা ২ পাঁনা ও পৈড় * আম নারিকেল কাঠাল। 
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল «* ॥ ২৪ 
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর *। 
বাদাম ছোহর! ভ্রাক্ষা পিও খজ্ভুর ৭ ॥ ২৫ 
মনোহরা-লাঁডু আদি শতেক প্রকার । 
অম্বত গুটিকা আদি ক্ষীরমা অপাঁর ” ॥ ২৬ 
ই ইত্যাদি। ( মধ্যলীলা--১৪শ পরিচ্ছেদ। ) 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে আরও বহু বন্ধনের ও ভোজনদ্রব্যের বর্ণনা 
আছে *। সপ্তদশ শতকের আরম্তে ভারতে গোল আলুর প্রচলন হইয়াছিল । কিন্ত 
বাংলা সাহিত্যে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
অন্যান্ত তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে বৈষ্বগণ মংস্য ও মাংস আহার বর্জন করেন। 
স্থতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে কেবল নিরামিষ ভোজ্যের তালিকা পাই। কিন্তু শাক্ত 
গ্রন্থে নিরামিষ আমিষ ছুইরূপ ভোজ্য দ্রব্যেরই বর্ণনা আছে । নারায়ণ দেবের পদ্মা- 
পুরাণে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে রন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ৯ নিরামিষের 
মধ্যে আছে-- 
১। বেতআগ-বেতের কচি অগ্রভাগ, স্বাদে তিক্ত । সিদ্ধ করিয়া অথবা 


১। মুড়কি। ২। ছান!। ৩। সরবৎ। ৪। পেঁড়া। ৫। তালশাস। ৬ পাচ জাতীয় লেবুর 

নাম। ৭। পতুগীজেরা যে অনেক নুতন ফল এদেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা অন্তত্র 
উল্লিখিত হইয়াছে। 
৮। নারায়ণ দেবের পল্মা-পুরাপ, ৫৬-৫৭ পৃঃ। কবিকম্কণ-চণ্ডী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৭৯, ৫১৫-৮, 
৬০৮ | হবিজ হরিরামের ও মাধবাচার্ধের চণ্তীকাব্য ও দ্বিঙ্জ বংশীধদের মনসামঙ্গল € দীনেশচত্র 
মেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ৩৩৯, ২২১-৪, ৩৩৫)। 

»। তমোনাশচন্ত্র দানগ্প্ত সম্পাদিত পল্মা-পুরাণ ৫৬-৫ ৭ পৃঃ । 

২১ 


৩২২ বাংল দেশের ইতিহাস 


স্থক্ত ইত্যাদিতে খাওয়া হইত। (ব্যাতাগ ?)$ ২। বাইন (বেগুন?) 

৩। পাঁটশাক ৪। স্বতে ভাজ হেলের্চা ( হ্যালাঞ্চ ?)$ ৫। লাউয়ের আগ 

(লাউয়ের ডগ! ?)$ ৬ । মুগ দাইল আর মুগের বড়ি) ৭। স্বতে ভাজা সিঙ্গারি 

'৮। তিলুয়া, তিলের বড়া, তিল কুমড়া ৯। মউয়া' আলু) ১০। পাকা কলার 

অন্বল ; ১১। পোঁর লতার শাক ও আদা দিয়া সুখত (শতক! বা শুকতুনি )। 
নিরামিষ রান্না সব ঘ্বৃতে সম্ভার হইত। 


মণ্য্যের ব্যান 

১। ( বেসন দিয়! ) চিথলের কোল ভাজা; ২। মাগুর মত্য দিয়! মরিচের 
ঝোল $ ৩। বড় বড় কৈ মংস্তে কাটার দাগ দিয়া জিরা, লবঙ্গ মাথিয়৷ তৈলে 
ভাজা ; ৪ । মহাঁশৌলের অশ্বল ; ৫। ইচা! (চিংড়ী) মাছের রসলাস ; ৬। রোহিত 
মৎন্তের মুড়া দিয়! মাসদাইল % ৭। আম দিয়! কাঁতল মাছ ; ৮ | পাবদা মৎস্ত ও 
আদা! দিয়া সুখত (শুকতুনি)$ »। আমচুর দিয়া শৌল মৎস্তের পোৌন] ; 
১০। বোয়াল মতস্তের ঝাটী (তেঁতুল মরিচ সহ) ১১। ইলিস মাছ ভাজা; 
১২। বাচা, ইচা, শৌল, শৌলপোনা', ভাঙ্গনা, রিঠা, পুঠা (পু:টিমাছ ) ও বড় বড় 
চিংড়ী মাছ ভাজ!। 

সমস্ত ভাজাই তৈল দিয়! হইত। 


মাংসের ব্যঞঙজন 
খাসী, হরিণ, মেষ, কবুতর, কাউঠা ( কেঠো, কচ্ছপ ) প্রভৃতির মাংন দিয়া 
নানাবিধ ব্যগ্জন ও অন্থল। 


পিঠা 
থিরিল1 ক্ষোরের পিঠা), চন্ত্রপুলি, মন্পেহরা, নালবড়া, চন্দ্রকাতি (চন্দ্রকাস্তি?), 
পাতপিঠ]। 
প্রকান্তে মস্যপান হিন্দু-মুঘলমান উভয় সমাজেই নিন্দনীয় ছিল কিন্তু গোপনে 
মাদক ভ্রব্যের খুবই প্রচলন ছিল। 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৩ 


মুসলমানের! নানাবিধ পণ্তপক্ষীর মাংস, মিষ্টান্প এবং তাজ শুকন! ও কাবুলী 
“ফল, আচার প্রভৃতি খাইতে ভালবামিত। কুটি খাওয়ারও প্রচলন ছিল কিন্তু 
অধিকাংশ মুসলমানই ভাঁত খাইত। হিন্দু মুদলমান উভয়েই পান খাইত এবং 
পান স্পারি দিয়া অতিথিকে সমাদর করিত । 
মানরিক গৌড়ে এক মুঘলমান বাড়ীতে নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজ্য 
দ্রব্যের এত প্রাচুর্য ছিল যে আহার করিতে তিন ঘণ্টা! লাগিয়াছিল। 
দরিদ্রদের আহারের ব্যবস্থাও বাংল! সাহিত্যে বধিত হইয়াছে। 
ব্যাধ কালকেতুর পণ্ড শিকার করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা হইলে 
“চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ। 
ছয় হাগ্ডি মুহ্ুরী-ম্ূপ মিশ্তা তথি লাউ ॥ 
ঝুড়ি ছুই তিন খাঁয় আলু ওল পোড়া। 
কচুর সহিত খায় করঞ্জ। আমড়া ১1” 
কোন কোন দিন হরিণী বেচিম্া দধিরও যোগাড় হইত । কিন্তু খন শিকার জুটিত 
না এবং বাসি মাংস বিক্রয় হইত না, তখন ধার করিয়া ্থুদ ও লবণ আনিয়া 
“বনাতি (নালিতা) শাক সহ ক্ষুদের জাউ দিয়াই উদর পৃ্তি করিতে হইত ।২ বাটির 
অভাবে মাটিতে গর্ত করিয়া তাহার মধ্যেই খাগ্য দ্রব্য রাখিয়া! খাইতে হইত । ৩ 
মানিরিক লিখিয়াছেন,“গরীব লোকেরা ভাত, লবণ ও শাক এবং সামান্য কিছু 
তরকারীর ঝোল থাইত” । কদাচিৎ দি ও সম্ভ। মিঠাই জুটিত। মাছও খুব স্থলভ 
ছিল না। পাস্তাভাতের জল ( আমানি ) গরীবদের প্রধান খান্ঠ ছিল। 
প্রাচীন যুগেও বর্তমান যুগের যায় আহারান্তে পাঁন, স্থপাঁরি, হুরিতকী প্রভৃতি 
খাওয়ার অভ্যাস ছিল। অভ্যাগতকে পান স্থ্পারি দিয়া অভ্যর্থনা কর! হইত । 


(ড) পোশাক-পরিচ্ছাদ 
সেকালে বাঙালী পুরুষের ধুতি, চাদর ও স্ত্রীলোকের! সাধারণত খালি গায়ে 
'শাঁড়ী পরিত। পুরুষের “চরণে পাঁছুকা' 'ও মন্তকে পাগড়ির কথাও কবিকঙ্কণে আছে। 
লম্বা! কৌচ৷ দিস্বা কাপড় পর! হইত। নাগর অর্থাৎ বিলাসীদের রূপা ও ভেলভেটের 
ন্ুতা, কানে সোনার অলঙ্কার, দেহ চন্দনচচিত ও পরিধানে তসরের বন্ধ থাকিত। 


১। কবিকম্বপ-চণী, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮৮ | ২। এ, ২৩০ পৃঃ। ৩। এ দ্বিতীয় ভাগ ৪৬৪ পৃঃ। 


৩২৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ধনী পুরুষেরা বর্তমান কোটের ভ্তাঁয় “অঙ্গরাখা' ও পাগড়ি পরিত। কোমরে, 
পুরুষের! পটুকা ও স্ত্রীলোকেরা নীবিবন্ধ পরিত। নীবিবদ্ধের সঙ্গে কখনও কখনও 
ঘুক্ুর বাঁধ! থাঁকিত। দরবারের পোবাঁক ছিল আলাদা--ইজার, কোমরবন্ধ, কাবাই 
প্রভৃতি । ধনী স্ত্রীলোকের নানা রংয়ের রেশমের শাড়ীর বিচিত্র বর্ণনা! পাওয়া! যায়। 
কোন কোন স্ত্রীলোক পৌরাণিক পালার ছবি আক! কাঁচুলি ও ওড়না পরিত। 
নটীরা ইজার পরিত। গরীব লোকেরা কোমরে নেংটা জড়াইয়াই বেশীর ভাগ সময়, 
থাঁকিত। গানের সময় মেয়ের! হলুদ-কুস্কুম দিয় গাত্র এবং আমলকী দিয়া কেশ 
ধৌত করিত। তারপর কেশ মার্জনা করিয়! ধৃপ দিয়া চুল শুকাইত এবং 
চন্দন দিয়া দেহ লেপন করিত। অত্রের চিরুনী দিয়! চুল আচড়াইত। বাঙালী 
বেহার, নব বেহার, পচিম! বেহাঁর, দেব মহল প্রভৃতি নামের নান! প্রকার খোঁপা 
প্রচলিত ছিল।১ দধবা স্ত্রীলোকের! শাখা, মিন্দুর ও কাজল ব্যবহার করিত। ধনী 
গৃহিণীর! “কন্তুরীর পত্রাবলী" কপালে, গালে ও স্তনে অস্কিত করিত। সমলাময়িক 
সাহিতে] বঙ্গনারীর বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে; যথ! সিঁথি, বেশর (নথ), 
কুগুল (কানবালা), হার, চক্রাবলী, অনন্ত, কেম়ুর, বাজু, তাবিজ, কবচ, জসম, 
রতনচূড়, শখ! ও খাড়ু। আরও কয়েকটি নৃতন অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়-. 
(১) হীরামঙ্গল কড়ি অথবা মদন কড়ি, সম্ভবত কড়ির ন্যায় আকৃতির কর্ণভূষণ; 
(২) গ্রীবাপত্র--সম্ভবত চিক বা হ্াস্থুলির ন্যায় গলদেশে আটিয়া পরা হইত ঃ 
(৩) হাতপদ্ম--হাঁতের পাতার উপরের দিকে পরিবার জন্ত কম্কণের সহিত যুক্ত 
পন্মারৃতি অলঙ্কার) (৪) উদ্াটিকা৷ বা উঞ্ট-_সম্ভবত চুটকির ন্যায় পায়ের 
আঙ্গুলে পরা হইত। 

সোনা, রূপা ও হাঁতীর ঈীতে গয়না তৈরী হইত এবং মণিমাণিক্যে খচিত 


হইত । 


(চ) ক্রীড়া-কৌতুক 
সে ঘুগে পাশাঁখেল! খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাগর গৌড়ের রাজার 
সহিত “রাত্রিদিন খেলে পাশ! তক্ষণ সময় বাঁসা”। মেয়ে পুক্রুষ পাশ খেলায় মত্ত 
হইয়া কর্তব্য কাজ অবহেল! করিতেন এরূপ বহু কাহিনী আছে। বিষুপুরে গোল' 


১। নারায়ণ দেবের গ্প।*পুরাণ ৫০-৫১ পৃঃ। 
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তাস খেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পতৃীজের! এই তানখেল1 আমদানি করে। 
পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতা একটি খুব জনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। আলাওলের 
পদ্মাবতীতে চৌগ! খেলার উল্লেখ আছে। ইহা! বর্তমান পোলো (2০1০) খেলার 
স্তায়। গেওুয়া অর্থাৎ কাঠের বল লোফালুফির খেলাও প্রচলিত ছিল। শ্রীকষ- 
কীর্তনে চাচরী খেলার কথ! আছে কিন্তু ইহা! ঠিক কি রকম খেল! ছিল বল! যায় 
না। মল্ল ব্রীড়াও জনপ্রিয় ছিল। কবিকম্কণ-চণ্ডীতে ১ আছে £-- 
“দোঁপর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত 
মল্লবিদ্যা! শেখে অবিরতিশ। 
তারপর আখড়া-ঘরে মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তির বৈঠক হইত। ঘনরামের ধর্মমজলে * 
মল্তযুদ্ধ বা! কুস্তির বিস্তৃত বিবরণ আছে। দৈহিক শক্তির দৃষ্টান্তশ্বর্ূপ লোহার 
বাটুল চূর্ণ করা, বুকে বেলতাঙ্গা, মুঠ! করিয়া সরিষা! হইতে তৈল নিফাঁশন, 
উর্ধে তরবারি নিক্ষেপ করিয়! পুনরায় তাহ! মুঠার মধ্যে ধর! প্রভৃতি মাঁণিক 
গাুলীর ধর্মম্ঙ্গলে আছে। 
নৃত্যগীতের খুবই প্রচলন ছিল। টৈতন্য-ভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণ- 
লীল। অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে। সীতা হরণের কাহিনী শুনিয়া! যবন 
দর্শকেরাও কাদিত এবং দশরথের ভূমিক অভিনয় করিতে করিতে এক অভি- 
নেতার নত্যসত্যই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল । স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও কৃষ্ণলীলার অভিনয় 
করিতেন। ও অনেক বাগ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে--যথা শঙ্খ, ঘণ্টা, ভল্ফ, মদ, 
জগবাম্প, ডন্বর ও বিষাণ। 

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গাঁন। প্রাচীন বাংল! কাব্যগুলি প্রায় সবই 
ছিল এই শ্রেণীর । প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাতে চামর ও আর এক হাতে 
'মন্দির! এবং পায়ে নূপুর পরিয়! নাচের ভঙ্গীতে গাহিতেন, সঙ্গে সঙ্গে মুদ্জবাদক 
তাল দিত। যাত্রাদলের ন্যায় ছুইজন দোহারও ধুয়! ধরিত। ইহ ধ্যতীত ছিল 
তরজা ও কবি গান (ছুই পক্ষের মধ্যে গানে ও কবিতায় প্রশ্নোত্বরের ও উত্তর- 
প্রত্যুত্তরের প্রতিযোগিতা)। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে মাঝে মাঝে অঙ্গীলতার 

প্রাধান্য থাকিত--এগুলিকে খেউড় বল! হইত। 
চীনদেশীয় পর্যটকের লিখিয়াছেন যে প্রতিদিন খুব ভোরে এক শ্রেণীর 
পেশাদার লোক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচরীদের পাড়ায় হ্বারে দ্বারে গিয়। সানাই,ঢোল 
১। প্রথম ভাগ, ৩৫১ পৃঃ । ২। ৭৯০৮২ পৃঃ। ৩। চৈতনা-ভাগবত--৫৩, ২৩৭ পৃঃ 


৩২৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রভৃতি শ্রেণীর বাঁন্চ বাজায়। তারপর প্রাতরাশের কালে প্রতি বাঁড়ীতে গিয়া 
মস, ভোজা্রব্য, টাকা-পয়স! ও অন্যান্ত দ্রব্য উপহার পায়। 

চীনার] বাঘের সাথে খেলারও বর্ণন] দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক বাজারে" 
কিংবা বাড়ীতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বাঘ নিয়া যাঁয়। শিকল খুলিয়া দিলে 
বাঘটি মাটিতে শুইয়া পড়ে। তারপর লোকটি বাঘকে মারিতে থাকে এবং বাঘ 
উত্তেজিত হুইয়! তাহার উপর লাফাইয়! পড়ে। লোকটিও বাঘকে লইয়া! মাটিতে 
পড়ে। কয়েকবার এইরূপ করিয়া লোকটি বাঘের গলায় ঘুসি মারে। তারপর 
বাঘটাকে আবার শিকল দিয়া বাধিয়! রাখে । খেল! শেষ হইলে দর্শকেরা লোকটিকে 
টাকা এবং বাঘের খাওয়ার জন্য মাংস দেয়। এটি অনেকটা বর্তমান যুগে 
সার্কাসের বাঘের খেলার মত। 


(ছ) যুদ্ধ-প্রণালী 


মধ্যযুগে বাঙ্গালীরা যে বেশে লড়াই করিত সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার চিত্র 

অস্কিত হইয়াছে । রূপরাম চক্রবতী'র ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের যুদ্ধকালীন পোষাকের 
বর্ণনা £-_ 

“পরিল। ইজার খাস! নায় মেঘমালা । 

কাবাই পরিল। দশদ্দিগ করে আল! ॥ 

পামরি পটুকা দিয়] বান্ধে কোমর-বন্ধ ।” 

মোগল ও পাঠান সৈন্তের “কাল ধল রাঙ্গ! টুপি সভাকার মাথে” এবং পায়ে মোজ।। 
হাতী ও ঘোঁড়ার সওয়ার এবং পদাতিক-_-এই তিন শ্রেণীর সৈন্য ধনুক, খড়া, 
ঢাল, বর্শ৷ ও কামান লইয়া*কাড়া দামাম৷ বাজাইয়। যুদ্ধযান্রাী করিত্ত। ডোম, হাড়ি 
প্রভৃতি নিয়শ্রেণীর পাইকের] বহু সংখ্যায় সৈম্তদলে যোগ দিত। অধীনস্থ রাজ! ও 
জমিদারের। হাঞ্জার হাজার সৈন্ত লইয়া! যুদ্ধে যোগ দ্িত। কেহ চারি হাজার 
“চৌহান সিপাই', কেহ “বিয়াস্পিশ কাহন” তীরন্দাজ, কেহ সাত হাজার ঘোড়া, 
কেহ দশ হাঁজার রাণা, কেহ আট বা আমশী হাজার ঢালি নিয়া আসিত। 
বাগদি সেনাপতির “হাতে বালা, কানে সোনা”, এবং তাহার পাইকদের 
“কোমরে ঘাঘর, গলায় ওড়ের মালা, হাতে ধনুক বাণ'। পঞ্চাশ হাজার ডোম; 
.টসন্ত চলিল ১ 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৭ 


“কড়া বাজে ডিগ-ডিগ টিঙ্গ-টিজ পড়া । 
হাঁড়ি পাইক সাঁজিল সর্দার লোহার-গাড়া! ॥ 
পায় বাজে নৃপুর ঘাঘর বাজে ঢালে । 
ঘুরুলযা বাতাস পারা ঘুর্যা ঘুর্যা বুলে ॥” 
কালু ডোম দেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহীর স্ত্রীও যুদ্ধ করিত। সৈম্ত- 
দলের মধ্যে হিন্ফুঃ মুসলমান, বাঁডালী, রাজপুত, উড়িয়া» তেলেঙ্গীর উল্লেখ আছে। 
কোল সৈম্তেরাঁও জয়ঢাক বাঁজাইতে বাজাইতে আমিত। তাহাদের 
“চিকুরে চিরনি আছে অঙ্গে রাঙীঁমাটি। 
জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাতি ॥ ; 
রূপরামের বর্ণন! কারপনিক হইলেও ইহা! হইতে সেকালের সামরিক শ্রেণী ও যুদ্ধ- 
যাত্রার কিছু আভাস পাওয়৷ যায়। 
কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর প্রসঙ্গে কবিকস্কণ-চণ্ডীতেও২যুদ্ধের বর্ণনা আছে--. 
*কাট কাট বলি তাজে কলিঙ্গ নৃপতি সাজে 
গজঘণ্টা বাজে উতরোল। 
সাঁজ সাজ পড়ে ডাক বাজে দাম! রণ-ঢাঁক 
কলিজে উঠিল গণ্ডগোল ॥ 
শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি 
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদগর । 
চি বাঃ 
আশী গণ্ড বাজে ঢোল তের কাহন সাঁজে কোল 
করে ধরে তিন তিরকাঠি। 
পরিধান গীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি 
অঙ্কে সবে মাখে রাঙা মাটি ॥ 
বাজন-নৃপুর পায় বিবিধ পাইক ধায় 
রায়বাশ ধরে খরশান। 
সোঁণার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে 
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান |” 
১। সুকুমার সেন, মধাধুগের বাংলা ও বাঙ্গালী, ৬৩-৭ পৃঃ। 
২। প্রথম ভাগ, ৩৮০-৮১ পৃঃ। 


৩২৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


এই বর্নায় চারি ঘোড়ায় টান! রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথ 
ব্যবহার হইত, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত এই বর্ণনায় রামায়ণ-মহাঁভারতের 
কিছু প্রভাব আছে। ঢাঁক, ঢোল, ভেরী, জগবাম্প, দামামা রণশিক্গা, কাংশু- 
করতাল, কীসি, ঘণ্টা, কাড়া প্রভৃতি বাছ্ের শবে রণক্ষেত্র মুখরিত হইত। 
সমসাময়িক সাহিত্যে নান! প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ দেখ! যায়, কিন্ত সবগুলিই 
ব্যবহৃত হুইত কিনা বল! কঠিন। শূল জাতীয়-_“নেঞ্জা' ( বর্তমান ল্যাজা ), বর্শা, 
শক্তি বা শেল; কুঠার জাতীয় পরশ, ডাবুশ, পরশ্বধ, পট্টিশ $ মুণ্ডর জাতীয়-_ 
ভূঘণ্তী, তোমর, মুদগর ; পাশ ও চক্রেরও উল্লেখ আছে। বাঙ্গালীর প্রধান অস্ত্র 
ছিল রায়বীশ, ধন্ছকবাণ, অসি বা খড়ী এবং ঢাল। শ্রীকষ্চকীর্তনে “টাকার 
নামে অস্ত্রের উল্লেখ আছে । ইহা ঠিক কোন্‌ জাতীয়, তাহা! বলা যায় না। 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হইবার পূর্বেই বাংল! দেশে যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র 
কামান, বন্দুক ব্যবহৃত হইত। তখনও উত্তর-ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে ইহা 
প্রচলিত হয় নাই। 
যুদ্ধপ্রসঙ্গে মাধবাচার্ষের চণ্ডীকাব্যের১ নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 
“পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়্যা। 
সমরে রহিল কাটামুণ্ড শিরে দিয়৷ ॥ 
কর্মকার পাইক বলে করিয়! বিনয়। 
বীর গুরু বধিতে তোমার ধর্ম নয় ॥ 
নট পাইক বলে বাপু আমি পাইক নহি। 
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি ॥ 
পলায় বিশ্বাস পাইক ভয় ত্রাস পায়্যা। 
আকুল হইয়া কান্দে মুখে হাত দিয়া | 
যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধরি করে। 
দত্তে তৃণ ধরি তারা সন্ধ্যা মন্ত্র পড়ে ॥ 
যত যত যোগী পাইক দণ্ড ধরি করে। 
রক্ষ রক্ষ বলি তার! বিনয় ত করে ॥” 
ইহা হইতে অঙ্ছমিত হয় ষে ব্রাক্মণাদি সমস্ত জাতির লৌকই সৈনিকের কার্য 
করিত ( অথব! করিতে বাধ্য হইত )। কিন্তু সে যুগে ( এবং এ যুগেও ) যে ডোম 


১। ৮২পৃঃ। বঙ্গ সাহিত্য পরিচর পৃঃ ৩২৭ 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৯ 


বাঁগদিরা সমাজের সর্ধনিয়স্বরে অবস্থিত এবং অবহেলিত, তাঁহারা যে সাহস ও 
বীরত্বের পরিচয় দিত উচ্চশ্রেণীর বাঁডাঁলীর! তাহ! পারে নাই। অনদামজ্জলে বর্ধমানের 
গড়ের ষে বর্ণনা আছে তাহাতে ইউরোগীয়, মোগল, পাঠান, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, 
বুন্দেল! প্রভৃতি বিদেশী সৈম্ের কথ! আছে কিন্তু বাঙালী হিন্দু সৈন্যের কোন উল্লেখ 
নাই। ইহাও গ্রকারাস্তরে উক্ত মতের সমর্থন করে। অবশ্ঠ অন্ত প্রমাণের সমর্থন 
ব্যতীত এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ মুসলমানদের এ্তিহাসিক 
গ্রন্থে বাঙালী পাইকের সাহস, বীরত্ব ও সমরকৌশলের ভূয়সী প্রশংদা আছে । আর 
বাঙালী পাইকের মধ্যে ষে উচ্চশ্রেণীয় ছিল ন1 তাহা নিঃসংশয়ে বল যাঁয় ন। 

নদীমাতৃক বাংলাদেশে রণতরীর খুব ব্যবহার ছিল এবং নৌধুদ্ধে বাঙালীদের 
সহিত দিল্লীর ফৌজ আটিয়া উঠিতে পারিত ন1। 


(জ) বিবিধ 
মধ্যযুগে সাধারণ লোকের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র বা ওষধ 
দ্বারা উচাঁটন, বশীকরণ, বন্ধ্যার সম্তাঁনলাভ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। শিশুর জন্ম হইবার 
পরই গণক ডাকাইয়া কোঠী তৈরী করা হইত। যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে 
শুভদিন দেখিতে হইত। তবে কেহ কেহ ইহা মানিতেন না। ধনপতির বাণিজ্য 
যাত্রার সময় দৈবজ্ঞ রাশিচক্র গণন। করিয়া এবং পঞ্তিকা দেখিয়! বলিল £-- 
“এমন যাত্রীর সাধু শুন অভিসন্ধি। 
এ যাত্রায় লোক গেলে তথ! হয় বন্দী ॥ 
এমন শুনিয়। সাধু মুখ কৈল বাক1। 
নফরে হুকুম দিয়! মারে ঘাঁড়ধাক্কা ॥৮ ১ 
বল! বাহুল্য গণকের গণন! পুরাপুরিই ফলিয়াছিল এবং এই কাহিনী শুনিয়! 
জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের বিশ্বীম আরও দৃঢ় হইয়াছিল। বাড়-ফু' ক, মনতর-ন্তর 
তুক-তাকে লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। ওঝা মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাঁড়াইত, ব্যারাম- 
পীড়া সারাইত। 
গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়! জাতকের মৃত্যু পর্স্ত যে সব লৌকিক আঁচার- 


১। কবিকম্বণ-চগ্ী, ংর ভাগ. ৬১৯ পৃঃ। 


৩৩০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অহষ্ঠান এখনও রক্ষণশীল সমাজে প্রচলিত আছে, মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার" 
গ্রায় সবগুলিরই উল্লেখ আছে। ধনপতি ও খুল্পনার বিবাহ, অভ্তঃসত্বা কালে 
খুল্পনার অবস্থা ও আহ্যঙ্গিক সাধভক্ষণাঁদির অনুষ্ঠান, তাহার পুত্রের জন্ম ও 
পরবর্তী অনুষ্ঠান, পুত্রের যী, আঁটকলাই, নামকরণ, ঘুম-পাড়ানী গান, শ্রীমস্তের 
বাল্যক্রীড়া, কর্ণবেধ, বিষ্যারস্ত, উচ্চ শিক্ষা, ধনপতির পিতৃশ্রান্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত 
বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কার ও লৌকিক আচারের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

সেকালে লোকের পশ্তপক্ষী পালিবার খুব সথ ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্ 
বখন লন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন তখন তাহার পোবা 
পাখী, গরু, হাতী ও কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। “নও বুড়ি কুত্তা কান্দে 
চরণেত পড়িয়া” । অর্থাৎ তাহার ১৮০টি পোষ কুকুর ছিল। লোকে পোঁষ। 
পাখীর পায়ে নৃপুর লাগাইত ও অনেক খরচ করিয়! পাখীর খাঁচা নির্মাণ করিত। 

ধনী বিলাসীদের গৃহে বহু আসবাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বর্ণরৌপ্যখচিত 
পালক্ক, মশারি, শীতলপাটি, কম্বল, গালিচা, আয়ন, স্বর্ণখচিত দোলা, রথ ব 
শকট, শামিয়ানা, নানাপ্রকার চামর ও পাখা, গজদস্ত নিমিত পাশা, সোনার 
পি'ড়ি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 

বাংল। দেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা হওয়ায় বনু বিদেশী এখানে বসবাঁ করিত। 
সপ্তদশ শ্রীষ্টান্দে বানিয়ার লিখিয়াছেন ষে এই কারণে “ওলন্দাজ কর্তৃক বিতাড়িত 
বছ পতগীজ ও ট'যাস ফিরিলী (195165850 ) এই দেশে আশ্রয় লয়। এ দেশে 
জনেক গীর্জা আছে এবং এক হুগলী ( 11059৩1 ) সহরেই প্রায় আট নয় হাজার 
শ্ীষ্টান বাম করে। ইহা ছাড়! আরও পঁচিশ হাজার খ্রীষ্টান এ দেশে বান করে। 
এই দেশের এশ্বর্য, জীবনযাত্রার হ্বাচ্ছন্দ্য ও এদেশের মেয়েদের মধুর স্বভাবের ফলে 
ইংরেজ, পতুগীজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে 
যে “বাংলা দেশে শতশত প্রবেশের দ্বার আছে কিন্তু বাহিরে যাইবার একটিও পথ 
নাই।” এই সমুদয় বিদেশীদের প্রভাবে বাংল! দেশে যে সকল নৃতন খাদ্য, পানীয়, 
কষিজাত দ্রব্য, আসবাবপত্র ও নিত্যব্যবহার্ষ দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে তাহ! পুর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

রাল্ফ. ফিচ কুচবিহারে ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল, পাখী ও অন্তান্ত জীব- 
জন্তর জন্য আরোগ্যশাল! ( হাসপাতাল ) ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩১, 


(ঝ) বাঙালীর নীতি ও চরিত্র 


মধ্যযুগে বাঙালীর নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিক শ্রমণকারীরা পরম্পর- 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। জোয়ানেস্‌ ডি লায়েট (099191065 106 [856 ) 
বলিয়াছেন ( ১৬৩০ খ্রীঃ) যে “তীহার! খুব চতুর চালাক কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুবই 
খারাপ ; পুরুষের! চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোক লঙ্জাহীনা৷ ও অসতী।” সপ্তদশ 
শতকে শুটেন ( 0383061 9০1)09050 ) বলেন যে লাম্পট্য ও ছুর্নীতি ভারতের 
সর্বত্রই আছে তবে বাংলাদেশে অন্ত প্রদেশ হইতে বেশী। মানরিক (561১88090. 
1401704€ ) লিখিয়াছেন (১৬২৮ খ্রীঃ) যে--বাঙালীরা ভীরু ও উদ্ভমহীন,, 
পরের পা চাটিতে অভ্যন্ত। তাহাদের মধ্যে একটি ছড়া! প্রচলিত আছে “মারে 
ঠাকুর না মারে কুকুর অর্থাৎ যে প্রহার করিতে পারে তাহীকে ঠাকুরের মত 
মান্ত করিব আর যে ন1 মারে তাহাঁকে কুকুরের মত স্বণা করিব। এই ছড়াঁটির, 
মধ্য দিয়াই তাহাদের শ্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

অপর দিকে চীনাদের বিবরণে ( পঞ্চদশ শতকের গ্রারস্তে ) বাঙালীর সততার 
ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহার! কোন চুক্তি করিলে তাহা! ভঙ্গ 
করে না এমন কি দশ হাজার মুদ্রার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাকেও 
ঠকায় না এবং নিজের গ্রামের দুঃস্থ লোকদিগকে নিজেরাই পোষণ করে, 
সাহায্যের জন্য অন্য গ্রামে যাইতে দেয় না।১ তবে চীনাদের বাঙালী সমাজের 
সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় নাঃ কারণ তাহার! লিখিয়াছে যে 
এদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্বামী মরিলে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রী মরিলে স্বামী আর দ্বিতীয়- 
বার বিবাহ করে না । ইউরোপীয় বিদেশীদের কথ! কতদূর সত্য তাহ! বলা যায় 
না। অসম্ভব নহে যে পঞ্চদশ শতকের তুলনায় সপ্তদশ শতকে বাঙালী চরিত্রের 
অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু ছুর্নাতি ও ধূর্ততা বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকের! যে 
খুব অতিরঞ্রিত করেন নাই, উনবিংশ শতকের বাঙালী চরিত্র তাহা অনেকটা, 
সমর্থন করে। মুকুন্দরাম বণিত ভণডুদত্ের চরিত্র বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীর 
প্রতীক বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

ধনী ও সন্তাস্ত বাডালীরা আহার, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে যে 
বিলাসিতার চুড়ান্ত করিতেন, নারীদেহ ভোগ, মগ্পান ও অন্ান্ত ব্যভিচারে' 
খুবই আসক্ত ছিলেন, এবং ইহা যে অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইত না তাহার: 


১) 7/1506-81701061 447765, |. 09 012, 203, 116. 


+৩৩২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


থে প্রমাণ আছে। গণিকাগৃহে গমন ও ত্বগৃহে বাইজীর নৃত্যগীত ও অবাধ 
মগ্যপান, ধনী লৌকের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়াই গণ্য হইত। 

অশ্লীলতা ও নর-নারীর দৈহিক সম্ভোগ সম্বন্ধে যে আদর্শ বর্তমানে প্রচলিত, 
“মধ্যযুগের আদর্শ তাহ! হইতে অন্তরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ধর্মানুষ্ঠানের 
সহিত যে সকল অশ্লীল আচার ও আচরণ জড়িত ছিল, তাস্ত্রিক ও সহজিয়া 
সম্প্রদায় এবং ছুর্গাপূজার শবরোৎসব উপলক্ষে তাহা বগিত হইয়াছে । এগুলি 
সে যুগের শ্বতিশাস্ত্রে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া ম্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। জয়দেবের 
লীতগোবিন্দ, চণ্ীদাসের শ্রীকৃষ্কীর্তন, টবঞ্চব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল 
প্রভৃতি গ্রন্থঃ অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত, শৃঙ্গার রসের যে উৎকট 
বর্ণন! আছে, বর্তমান কালের আদর্শ অনুসারে তাহা স্থরুচি ও নীতির দিক 
দিয়া সমাজের খুব অধঃপতিত অবস্থাই সচিত করে। স্থতরাং মধ্যবিত্ত ও 
নিয়শ্রেণীর মধ্যেও যে নীতির আদর্শ খুব উচ্চ ছিল তাহা! বল1 যায় না। অবশ্য 
বর্তমান যুগের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়াই এই ভাল মন্দ স্থির করা 
'হুইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্‌ যুগের আদর্শ ভাল, তাহার বিচার বর্তমান ক্ষেত্রে 
অপ্রাসঙ্গিক। 

ইউরোপীয় লেখকের যে বাঁঙাঁলীর ভীরুতার উল্লেখ করিয়াছেন উনবিংশ 
শতকের পটভূমিতে দেখিলে তাহা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
মধ্যযুগের ইতিহাসে বাঙালী 'ৈন্ত যুদ্ধ করিয়াছে এবং সাহস ও বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছে, ইহার বহু বিবরণ পাঁওয়৷ যাঁয়। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য হইতে এ 
সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে সাধারণত হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভি হইয়া যুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর 
হিন্দুগণ যে কিরূপ সাহসী ও সমরকুশল ছিল মাধবাচার্ষের চণ্তীকাব্য হইতে ষে 
অংশ উদ্ধত কর! হইয়াছে১ তাহাতেই তাহার বর্ণনা পাঁওয়। যাইবে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে বাঙালীদের যে সাহম ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল তাহা! 
মধ্যুগের--অস্তত ইহার শেষভাগের-_-অবস্থা! সুচিত করে। 

মানরিক বাঙালীর ভীরুত! ও উদ্যমহীনতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহার! দাসত্ব 
ও বন্দিজীবনে অভ্যন্ত। মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দুর যে স্থলতানী ও মুঘল আমলে 
ত্বাধীনত৷ লাভের বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই ইহাই তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ। এই 

১। ৩২৮ পৃঃজ্টব্য। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৩ 


ছুই শাসনের মধ্যবর্তী অরাজক অবস্থার সময়ে বাঙাঁলী হিন্দু জমিদারের স্বীয় প্রতি- 
পত্তির জন্ত লড়াই করিয়ীছিলেন--কিস্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এ বিষয়ে: 
পাঠান জাতীয় মূনলমীনের অনেক বেশী উদ্যম ও সাহস দেখাইয়াছিল। হিন্দুর 
মধ্যে রাজ! লীতারাম রাঁয় একমাত্র ব্যতিক্রম । সুপ্রতিষ্ঠিত মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে. 
তিনি স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । সমদাময়িক সাহিত্য ইহাই প্রমাণিত 
করে যে বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিত ন]1। দৈব অনুগ্রহের উপর নির্ভর' 
করিতেই অভ্যন্ত ছিল। 

কাজী যখন কীর্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন তখন সাধারণ বাঙালীর 
ভীরুতা! ও হূর্বলতা ষেূপ প্রকট হইয়াছিল চৈতন্ত-ভাগবতে তাহার বর্ণনা আছে। 
স্বয়ং চৈতন্যাদেবের আদর্শ এবং প্রচেষ্টাও যে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই তাহ! 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।» ষোড়শ শতাব্দীর বাঙীলীর এই মনোবৃত্তি উনবিংশ 
শতকের বাঙালীরাঁও উত্তরাধিকার স্ত্রে পাইয়াছিল। 

টমাস্‌ বাউরী (১৬৬৯-৭৯) বাঙালী ব্রাঙ্মণের মানসিক উৎকর্ষের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়াছেন। বাহার] নব্যন্তায়ের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, 
এ প্রশংস। ন্যাষ্যত তাহাদের প্রাপ্য । এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অন্তান্ 
অনেক বিষয়ে হীন হইলেও বাঙালী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানার্জনের 
স্পৃহা, এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই বিগ্াশিক্ষার উৎকুষ্ট ব্যবস্থা ছিল। 

কিন্ত বাঙালীর জ্ঞানের আদর্শ ছিল অতিশয় সীমাঁবদ্ধ। বিদেশীর নিকট হইতে 
নৃতন নৃতন জ্ঞানলাভের স্পৃহ। তাহাদের মোটেই ছিল না, এবং ভারতের বাহিরে 
যে বিশাল জগৎ আছে তাহার সম্বন্ধে তাহার] কিছুই জীনিত না। পঞ্চদশ শতকে 
একাধিক রাজদুত বাংল! হইতে চীনে গিয়াছিল এবং চীন হইতে বাংলায় 
আসিয়াছিল। কিন্তু চীন দেশের তুলনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে বাঙালীর 
জ্ঞান খুব অল্পই ছিল। চীনদেশের তিনটি আবিষ্কার-_ুদ্রণযন্ত্র, আগ্েয়াম্্র ও চুম্বক- 
দিগণ্দর্শন ন্ত্র--সভ্য জগতে যথাক্রমে শিক্ষ1 ও চিন্তার রাজ, যুদ্ধে ও সমুদ্রযাত্রায় 
যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল ; কিন্ত বাঙালীর! ইহার কোন সংবাদ রাখিত ন1। 
সথুদশ ও অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে নৃতন নৃতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অদ্ভূত উন্নতিসাধন হুইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে তথ! ভারতে ইহার 
কোন প্রচার হয় নাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইবংনিজ, বেকন প্রভৃতি 


১। ২৭৬ পৃঃ জষ্টব্য। 


২০৩৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মানবের গ্রজ্ঞাশক্কি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিত্তেছিলেন সেই সময় বাঁঙালীর 
মনীষ! নব্যন্তায়ের হুক্ষাতিসুক্ষষ বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্‌ তিথিতে কোন্‌ 
দিকে যাত্রা! শুভ বা অশুভ এবং কোন্‌ ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বা নিষিদ্ধ তাহার 
নির্ণয়ে, এবং বাঙালীর ধর্মচিন্তা ও হৃদয়বৃত্তি স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়! প্রেমের 
"আপেক্ষিক উৎকর্ষ গ্রতিষ্ঠার জন্য ছয়মীস ব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। 


৬। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ 

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও মৃসলমান যে রাজনীতি, ধর্ম, ও সমাজের গুরুতর 
বৈষম্যের জন্য দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়। নিজেদের স্বাতন্ত্রা বজায় রাঁখিয়+- 
ছিল তাহা এই অধ্যায়ের প্রথমেই বল! হইয়াছে । তথাপি ছয় শত বৎসর ষাবৎ 
এই দুই সম্প্রদায় একত্র বা পাঁশাপাঁশি বাস করিয়াছে । স্থতরাং এ ছুইয়ের মধ্যে 
কি প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়! উঠিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য স্বতই ওঁৎস্থক্য হয়। 
বিশেষত, যদ্দিও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচারসহ তথ্য খুব কমই আমর] জানি, তথাপি 
কল্পনার দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়া অনেকেই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ 
সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বভাবের চিত্র আকিয়াছেন। ইতিহাসে এই সকল 
অবাস্তব ভাব-প্রবণতার স্থান নাই । স্থৃতরাঁং এই ঢুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি 
আচরণের যে কয়েকটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া! যায় 
তাহার উল্লেখ করিতেছি। 

ইসলাযে ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উন্তয়ই শান্ষের বিধান ছার! নিয়ন্ত্রিত। 
এই শান্ত্রমতে মুনলমাঁন রাঁজ্যে কাফের হিন্দুদের কোন স্থান নাই ; ইহারা জিশ্টি 
অর্থাৎ আশ্রিত্ের ন্তায় জীবনযাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধান 
অধিকার হইতে বঞ্চিত থাঁকিবে। কুড়ি পঁচিশ দফায় ইহাদের দায়িত্বও 
কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে মাত্র'তিনটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। 

১। হিন্ফুদিগকে নিজের জন্মভূমিতে বাঁস করিতে হইলে বিনীতভাবে মাথা 
পিছু একটি কর দিতে হইবে-__ইহার নাম জিজিয়া। 

২। হিন্দুর! দেবদেবীর মৃত্তির জন্য কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে না। 
কার্ধত ইহার ব্যাপক অর্থ ধড়াইয়াছিল যে, ষে সকল মন্দির আছে তাহা ভাগিয়া 
, ফেলাঁও পুণ্যের কাজ । 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৫ 


৩। যর্দি কোন অমুদ্লমান ইসগামের প্রতি অনুরক হয় তাহাকে কেহ বাধা 
দিতে পারিবে না, কিন্তু যদি কেহ কোন মুসলমানকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করে তাহা 
হইলে যে কোন মুনলম[ন এ ছুই জনকেই ম্বহত্তে বধ করিতে পারিবে । 

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম__এইরূপ বিশ্বাস হইতেই এই সমুদয় বিধির প্রবর্তন 
হইয়াছে। মধ্যযুগ পৃথিবীতে ধর্মাঞ্ধতার যুগ্গ। হিন্দু সাজের অনেক কদাচার, 
নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও অত্যাচার এই ধর্মান্ধতাঁরই ফল। স্থৃতরাঁং আশ্চর্য বোধ করার 
কিছুই নাই। 

উক্ত মৌলিক তিনটি নীতিই যে ভারতের অন্ত স্থানের ন্যায় বাংলাদেশের 
মুদলমানেরা অনুসরণ করিত তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ছুই একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু, প্রচার করিয়াছেন যে ইংরেজ শাসনের 
পূর্বে ভারত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মুসলমানেরা! এদেশেই বসবাস 
করিত। এ যুক্তির অনুনরণ করিলে বলিতে হয় ষে অষ্টরেলিয়ার মাওরি জাতি 
এবং আমেরিকার “রেড ইগ্ডিয়ান' অর্থাৎ আদিম অপিবাঁনীর! ধ্বংস হইয়াছে বটে 
কিন্ত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকের! তাহাদের দেশেই বাস 
করিত। এ সম্বন্ধে ইহাঁও বলা আঁবশ্তক ষে সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসরের মধ্যে মাত্র 
একজন হিন্দু রাজ।_ গণেশ--গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বাংলার 
মুদলমানেরা জৌনপুরের মুসলমান হ্থলতাঁনকে এই কাঁফেরকে সিংহাঁসনচ্যুত করার 
জন্য সনির্বন্ধ অনুরৌধ করেন । তাহার ফলে গণেশ সিংহাঁনচ্যুত হন এবং তাঁহার 
পুত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া রাজনিংহানন অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন। 

কিন্ত হিন্দু রাজা হওয়া তো দুরের কথা ইহার সম্ভাবনামাত্রও মুনলমান 
সুলতানকে বিচলিত করিত। গোড়ে ত্রাঙ্মণ রাজ! হইবে নবদ্বীপে এইরূপ একটি 
ভবিস্বদ্বাণীর প্রচার হওয়ায় স্থলতানের আজ্ঞায় নবদ্বীপে ষে কি ভীষণ অত্যাচার 
হইয়াছিল তাহ। প্রায়-দমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙগলে বণিত আছে। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতি সঘ্যবহারের প্রমাঁণস্বরূপ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে 
নিয়োগের কথা! অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম দুইশত বৎসর স্থলতানী 
রাজত্বের ইতিহাসে এইফপ নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে দেখা 
'ায় যে, রাঁজন্নরবারে বিরোধী মুসলমানদিগকে দমাইয়! রাখিবার অন্ত হিন্দু. 
'দিগকে উচ্চপবে নিয্বোগ করা হইত। ষে কারণেই হউক গিয়ানুদ্দীন আজম 
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শাহই ( ১৩৯০-১৪১০ ) প্রথমে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ইহাতে 
মুসলমান সমাজ বিচলিত হইল। ম্ুফী দরবেশ হুজরৎ মৌলান! মুজফ.ফর 
শাম্স্‌ বলখি স্থবলতানকে চিঠি লিখিলেন যে এইরূপ নিয়োগ ধর্মশান্ত্রের বিধি- 
বিরুদ্ধ। কাফেরদিগকে ছোটখাট কাজ দেওয়! যাইতে পারে, কিন্তু যে কাজে 
মুলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার জন্মে তাহা কদাচ হিমন্দুকে দেওয়া উচিত 
নহেঃ কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোরান, হদিস ও অন্যান্য শাস্তগরন্থের স্পই নির্দেশ 
আছে। স্থুলতানদের উপর স্থফীদের খুব প্রভাব ছিল। স্থৃতরাঁং চিঠিতে ফল 
হইল। ইহার অব্যবহিত পরে যে চীন। রাজদুতেরা বাংলায় আসিল, তাহার! 
লিখিয়াছে যে “সুলতান ও ছোট বড় অমাত্যেরা সকলেই মুসলমান ।” 

এই প্রসঙ্গে বল! যাইতে পারে যে ধিনি রাজ| গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের 
স্থলতাঁনকে বাংলায় অভিযান করার জন্য আমন্ত্রণ করেন তিনিও স্থফী দরবেশদের 
নেতা ছিলেন। ধাহাঁর! স্থফীদিগকে হিন্দুমুললমানদের মধ্যে প্রীতি-সন্বদ্ধের সেতু 
নির্মাণকারী বলিয়া মনে করেন তাহাদের এই দুইটি ঘটনা স্মরণ রাখা আবশ্যক । 
অষ্টাদশ শতকে কি কারণে মুখিদকুলি খাঁন ও আলিবদী হিন্দুর্দিগকে উচ্চ রাজপদে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন অন্তাত্র তাহা! আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত প্রায় ছয় শত বৎসরে কত জন হিন্দু উচ্চ রাজকার্ষে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন এবং কয়জন স্থুলতান এরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহা হিসাৰ 
করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তর্কের মীমাংস। হইবে । 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে ষে হিন্দুিগকে উচ্চ রাঁজপদে নিয়োগ, হিন্দু 
পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি নম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি কার্ধ মকল সময়েই হিন্দুর প্রতি 
প্রীতি ব৷ সহৃদয়তাঁর পরিচায়ক নহে। কারণ যে স্বল্পসংখ্যক মুমলমান স্থলতান 
এই সমুদ্বয় কার্ষের জন্য প্রশংস! অর্জন করিয়াছেন-জলালুদ্দীন, বারবক শাহ, 
হোসেন শাহ প্রভৃতি-_-তাহারাও মন্দির ধবংস ও অন্যান্য প্রকারে হিন্দুদের উপর 
যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন । মুশিদকুলি খাঁন এবং আলিবরীঁও ইহার দৃষ্টাস্তস্থল। 

মধ্যযুগে হিন্দুদের ছিল ধর্মগত প্রাণ, এবং সমাজও ধর্মের অঙ্গরূপেই বিবেচিত 
হইত। স্থতরাং এই দুইয়ের উপর অত্যাচারই হিন্দুদের মর্মাস্তিক ক্লেশ ও বিছেষের 
কারণ হইবে ইহা! খুবই স্বাভাবিক। হিন্দুদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল দেব- 
'দেবীর মুতি গড়িয়া মন্দিরে পুজ। করা। কিন্তু বাংলার স্থলতানী আমলে প্রথম 
হুইতে শেষ পর্যস্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ দ্বার! মসজিদ তৈরী কর! অতি 
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স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ভ্ত্রয়োদশ শতকে জাফর খ! গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া 
অষ্টাদশ শতকে মুণিদ কুঙ্লী খা হিন্দু মন্দির ভান্গিয়া মলজি? তৈরী করিয়াছিলেন । ১ 
এইরূপে বাংলার প্রাচীন মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর . 
মৃতি ধ্বংস হইয়াছে। বহু মদজিদের সংস্কারকাঁলে এগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। ইহার ফলে নৃতন মন্দির নির্যাণও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। উদারমতি 
আকবর বাধশাহের বাঁংল অধিকারের পূর্বে প্রায় চাঁরিশত বৎসর ব্যাপী হুলতানী 
আমলে বাংলায় যে কয়টি হিন্দু মন্দির নিমিত হইয়াছিল বলিয়া! নিশ্চিত জানা 
যায় তাহার সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোঁণ! যায়। আকবরের পরবর্তী যুগে আবার 
প্রাচীন ধ্বংসলীল! আস্ত হয় এবং ওরংজেবের সময় ইহ] চরমে ওঠে । 
কিন্তু কেবল মন্দির ধ্বংল নহে, হিন্দুর ধর্মাহুষ্টানেও মুনলমানের! বাধা দিত। 
নবদীপে কাজীর আদেশে কীর্তন কর। বন্ধ হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে কাজী 
শুনিলেন যে গৃহমধ্যে বাগ্-দহযোগে কীর্তন হইতেছে--ইহাতে কুপিত হইয়া 
“যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে । 
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল ঘারে ॥ 
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়]। 
করিব ইহার শান্তি নাগালি পাইয়া ॥” ২ 
চৈতন্তদেব কি করিয়া! কাঁজীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহা! পূর্বে বধিত হইয়াছে ।* 
বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ৪ ( পঞ্চদশ শতাব্দী) হিন্দুর প্রতি মুসলমান 
কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা আছে। 
“যাহার মাথায় দেখে তুলমীর পাত। 
হাতে গলে বাদ্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ ॥ 
বুক্ষতলে থুইয়! মাঁরে বজ্র কিল। 
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥ 
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্রাঙ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে। 
কার পৈতা ছি'ড়ি ফেলে ধুতু দেয় মুখে ।” 
রাখাল বালকের! ঘট পাতিয়া মনস! পূজা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি 
অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার হইল । ঘট ভাঙ্গিয়! ফেলিল, যে কুস্তকার ঘট গড়াইয়াছিল, 
তাছাকেও গ্রেপ্ধার কর! হইল । এই প্রসঙ্গে কাজীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য £-_- 
“হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ। 
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥ 
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমর1। 
এড়। রুটি খাঁওয়াইয়া করিব জাতি মার! 1” 
এইভাবে “জ:তি মারা”্ই বাংলায় মুসলমান বুদ্ধির অন্যতম কারণ। 
ভারতচন্দ্রের “অল্নদামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার 
মুখবন্ধে আঁছে, “ছ্রাত্মা” নবাব আলিবর্ধী খান উড়িস্তায় হিন্দুধর্মের প্রতি «দৌরাত্মা' 
করায় নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া 
"মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। 
করিব যবন সব লমূল নির্.ল ॥” 
তখন শিব তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন-_ষে সাতারাঁয় বর্গার (মহারাষ্ট্র ) 
রাঁজাই নবাঁবকে দমন করিবেন ।১ অন্যত্র কবি দেবী অন্নদাঁর মুখ দিয়! বলাইয়াছেন, 
মুনলমানের। 
“যতেক বেদের মত, সকলি করিল হত, নাহি মানে আগম পুরাঁণ। 
মিছা মাল! ছিলি মিলি, মিছা জপে ইলি মিলি, মিছা! পড়ে কলম]! কোরাণ ॥ 
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্কি ফেলে করি হুঠ, নানা মতে করে অনাচার । 
বামণ পণ্ডিত পায় থুখু দেয় তাঁর গায়, পৈতা! ছেঁড়ে ফোটা মোছে আর |” * . 
এই কাব্যের মধ্যেই আছে যে সেনাপতি মাঁনসিংহ যখন প্রতাপাদ্দিত্যর 
বিছদ্ধে যুদ্ধ করেন তখন ভবানন্দ মজুমদার রসদ দিয়া মোগল সৈন্যের প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলেন এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভবানন্দকে 
দিবার জন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া 
জাহাঙ্গীর হিন্দুধর্মের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন £-- 


১। প্রথম ভাগ --১৬ পৃষ্ঠা । 
২ দ্বিতীয় ভাগ--”১৯৬ পৃষ্ঠ!। 
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“দেহ জলি যায় মোর বামন দেখিয়!। 
বামনেরে রাজ্য দিতে 'বল কি বুঝিয়া ॥ 

মুসলমান ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের বিস্তাত আলোচন! করিয়া তিনি সখেদছে 
নিঃশ্বাস ছাড়িয়৷ বলিলেন £ 

“হাঁয় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর” 
এবং মনের গুপ্ত বাসন! ব্যক্ত করিয়া! বলিলেন £ 
“আমার বাসন! হয় যত হিন্দু পাই। 
সুন্নত দেওয়াই আর কলম! পড়াই ॥৮; 

এই কথোপকথন যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাঁহীতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
মুদলমান রাজত্ব অবসানের পাঁচ বৎসর পূর্বেও হিন্দুর প্রতি মুসলমানের মনোভাব 
সম্বন্ধে বাঙালী হিন্দুর কি ধারণ! ছিল অন্নদামঙ্গলের উক্তি হইতে তাঁহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। বখতিয়ার খিলজী হইতে আলিবর্দা খানের রাজত্ব পর্যন্ত যে হিন্দু- 
মুনলমানের সম্বন্ধ বা মনোবৃত্তির মৌলিক বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, 
অন্নদামঙ্গল তাহার সাক্ষ্য দেয়। 

ধর্মের দিক দিয়া যেমন মন্দিরে দেবদেবীর মৃতিপুজা, সমাজের দিক দিয়া! তেমনি 
সত্রীলোকের শুচিত। ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দুরা জীবনযাত্রায় প্রধান স্থান দিত। এদিক 
দিয়াও মুসলমানের! হিন্দুদের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছে । দীনেশচন্দ্র সেন 
হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধ উচ্ছ্ৃসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত তিনিও 
লিখিয়াছেন, “মুমসমান রাঙ্জা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ “সিন্ধুকী” (€ গুপ্তচর ) লাগাইয়া 
ক্রমাগত স্থন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 
ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্রের বানিয়াচজজের দেওয়ানের 
এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। 
পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে ।” পঞ্চদশ শতাব্দীর 
বাংলা কাব্যেও এই প্রকার বলপূর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে। 

৬ সেন মহাশয়ের মতে এই প্রকার অপহরণের ফলে হিন্দুমুনলমানের মধ্যে 
রক্তের সম্বন্ধ হুইয়া তাহাদের মধ্যে “যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় 
ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।” বিংশ শতাব্দীতে ৬সেন 

১। দ্বিতীয় ভাগ--১৮৮ পৃষ্ঠ! । 

২। বৃহৎ বঙগ--৬৫৩ পৃষ্ঠা। 


৩৪০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মহাশয় এই “মেশামিশি” যে চোখে দেখিয়াছেন মধ্যযুগের হিন্দুরা ঠিক মে ভাবে 
দেখে নাই। ইহা তাহাদের মর্মাস্তিক দুঃখের কারণ হইয়াছিল এবং ৬সেন মহাশয় 
এই সমুদয় কাহিনীকে 'করুণ' আখ্যা দিয় তাহ! প্রকারাস্তরে শ্বীকার করিয়াছেন। 

মধ্যযুগে রাজনীতিক অধিকার, ধর্মানুান ও দামাজিক পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে 
আঘাতের পর আঘাত পাইয়৷ হিন্দুর যে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহা মুসল- 
মানদের সহিত গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অন্থকুল নহে। এ বিষয়ে হিন্দু সাহিত্য 
হইতে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁহাঁও এই অনুমানের পৌষকতা করে। হ্থুলতান 
হোসেন শাহ হিন্দুদিগের প্রতি উদারতার জন্য বর্তমান কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছেন। কিন্ত তাহার কালেই নবদ্ীপে উল্লিখিত কাজীর অত্যাচার ঘটিয়াছিল 
এবং বিজয় গুপ্তও তীহার সমসাময়িক | “চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রস্থ হইতে জানা যায় 
যে তাহার বাল্যকালের প্রভূ এক ব্রাহ্মণ তাহাকে কার্ষে অবহেলার জন্য বেত্রাঘাত 
করিয়াছিলেন এইজন্য সুলতান হইয়া তিনি মুসলমাঁন-্পৃষ্ট জল খাওয়ায় তাহার 
জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন । তিনি চৈতন্তদেবের জনপ্রিয়তা দেখিয়া! কর্মচারীদিগকে 
বলিয়াছিলেন ষেন তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার না হয়। কিন্তু তীহার হিন্দু 
কর্মচারীর। তাহার হিন্দু-বিঘেষ সম্বন্ধে জানিতেন স্থৃতরাং তাহার কথায় আশ্বীন না 
পাইয়া গোপনে চৈতন্তকে সংবাদ পাঠাইলেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেন শাহের 
রাজধানী হইতে দুরে প্রস্থান করেন।১ হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িস্তার 
বিরুদ্ধে অভিষানের সময় প্রভুর আদেশ সত্বেও তাহার সঙ্গে ধান নাই, কারণ 
তিনি দেবমূতি ধ্বংস করিবেন। এই অপরাধে হোমেন শাহ তাঁহাকে কারারদ্ধ 
করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রীই তাহার ভ্রাতা রূপকে সঙ্গে লইয়া! গোপনে চৈতন্তের 
সঙ্গে দেখা করিয়! তাঁহাকে রাজধানীর নিকট হইতে দূরে যাইতে বলিয়াছিলেন। 
এই সাক্ষাতের সময় দুই ভ্রাতা ছুঃখ করিয়া! বলিয়াছিলেন যে “গো-ব্রাক্গণন্দরোহী 
শ্লেচ্ছের অধীনে কার্য করিয়া" তাহারা নিজেদের “অধম পতিত পাপী” বলিয়া মনে 
করেন।২ 'উদার-হদয়' হোসেন শাহের প্রতি সমসাময়িক হিন্টুর মনোভাব যে 
বিংশ শতাব্দীর হিন্দুদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তবে এই কুলতানের বা তীহার অন্ুচরদের প্রপাদপুষ্ট কবিগণ তাহাকে যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়াছেন। যশোরাঁজ খান নামক কবি তাহাকে “জগত ভূষণ' এবং 

১। চৈতন্তভাগবত, অস্তাখও, ৪র্থ অধ্যায়।, 

২। চৈতন্কচরিতামৃত, মধালীলা, ১ম পরিচ্ছেদ । 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪১ 


কবীন্ত্র পরমেশ্বর তাঁহাকে 'কলিযুগের কৃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহ! 
হোসেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়। মধাযুগের বাঙালী কবির দীর্ঘ-নাসত্ব- 
জনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক বলিয়া! গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত। 
কারণ মধ্যযুগের শেষে যখন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলাতের 
পার্লামেন্টে ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন কাশী- 
বাসী বাঙালী পণ্ডিতের! তাহাকে এক প্রশস্তিপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখ ছিল 
যে অর্থের প্রতি হোষ্টিংলের কোন লোভ ছিল না৷ এবং তিনি কখনও কাহারও কোন 
অনিষ্ট করেন নাই । অথচ এই হেষ্টিংসই উক্ত পণ্ডিতদের জীবদ্বশায় অর্থের লোভে 
কাশীর রাজা চৈৎসিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের সবনাঁশ করিয়াছিলেন এবং 
অনেকের মতে মহারাজ! নন্দকুমীরের ফাসির জন্য প্রধানত তিনিই দায়ী। 
স্বতরাং মধাযুগে কবির মুখে রাজার স্ততির প্ররুত মৃল্য কতটুকু তাহ! সহজেই 
অন্ুমেয়। 

মুলমানদের ধর্মের গৌঁড়ামি যেমন হিন্দুর্দিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ 
করিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গৌঁড়াঁমিও মুলমাঁনগণকে তাহাদের প্রতি 
সেইবূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুরা! মুসলমানদিগকে অস্পৃশ্য স্েচ্ছ যবন বলিয়া 
ঘ্বণ। করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত ন1। গৃহের 
অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পুষ্ট কোন জিনিষ ব্যবহার 
করিত না। তৃষ্চার্ত মুূঘলমান পথিক জল চাহিলে বাসন অপবিত্র হইবে বলিয়া 
তাহ! দেয় নাই, ইব্্‌ বন্তুতা এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে 
শান্সের দোহাই দিয়! হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও 
তেমনি শান্তর দোহাই দিয়! মন্দির ও দেবমৃত্তি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তত 
উভয় পক্ষের আচরণের মূল কাঁরণ একই-যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্বতা। 
কিন্ত স্যাধ্য হউক বা অন্াধ্য হউক পরম্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের 
মধ্যে গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের ছুত্তর বাঁধ! স্থষ্টি করিয়াছিল ইহা! অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যস্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহ! হইয়া যায়, 
ঘেমন সভীদাহ বা অগ্ান্ত নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার 
আনিতে পাঁরিত না । হিন্দু-মুদলমানও তেমনি এই লব সত্বেও পাশাপাশি বাঁ 
করিয়াছে কিন্ত ছুই সম্ত্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব তো দূরের কথা৷ স্থায়ী গ্রীতির বন্ধনও 
গ্রকতরূপে স্থাপিত হায় নাই। 


৩৪৫ বাংল। দেশের ইতিহাস 


অনেকে ছোটখাট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই সত্যকে অস্বীকার করেন। 
পূর্বোপ্লিখিত “কাজী দলন' প্রসঙ্ষে চৈতন্তচরিতাম্বতৈ, আছে যে যখন চৈতন্ভের 
বহুসংখ্যক অন্থুচর তাহার গৃহ ধ্বংস করিল তখন কাঁজী চৈতন্তের সঙ্গে আপোষ 
করিবার জন্ত বলিলেন £-- 
“গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা। 
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ আচ ॥ 
নীলাম্বর চক্রবতী হয় তোমার নানা । 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥” 
ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি 
অচ্ছেভ্য উদার সামাজিক গ্রীতির সম্বন্ধ কল্পনা! করিয়াছেন। কিন্তু এই কাজীই 
যখন শুনিলেন যে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়। চৈতন্য কীর্তন করিতে বাহির 
হইয়াছিলেন তখন “ভাগিনেয় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £-_ 
(নিমাই পণ্ডিত ) “মোরে লজ্ঘি হিন্দুয়ানি করে। 
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে ॥”* 
ইহাও ন্মরণ রাখা কর্তব্য ষে এই “কাজী মামা” চৈতন্তের বাড়ীতে আপিলে 
ষে আসনে বদিতেন তাহ! গঙ্গাজল দিয়! ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল 
চাছিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা 
শোধন করিতে হইত । খাগ্ের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নিষাই পণ্ডিত 
“কাজী মামার, বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। 
ইহাতে আর যাহাই হউক মামা-ভাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয় না। 
ক্রমে ক্রমে মুসলমান সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়৷ দেখা দিল। মুসলমানেরা 
হিন্দুর ভাত খাইত না । কেহ হিন্দুর আচার অন্করণ করিলে তাহাকে কঠোর 
শান্তি পাইতে হইত। যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলে 'মুলুকের পতি” 
তাহাকে বলিলেন £-- 
“কত ভাগ্যে দেখ ভুমি হঞ্গাছ ষবন। 
তবে কেন হিন্ছুর আচারে দেহ মন ॥ 


১। আিলীল, ১৭শ পরিচ্ছেদ । 
২। চৈতগ্কভাগবত, মধ্যখও, ২৩শ অধ্যায়। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৩ 


আযর! হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত। 

তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত ॥* ১ 
হুরিদাসের প্রতি অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা! হইল। হুকুম হইল বাইশ বাজারে 
নিয়া গিয়া কঠোর বেজ্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করিতে হইবে। চৈতন্ত- 
ভাগবতের এই কাহিনী কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও সে যুগে হিন্দুমুমলমানের 
মধ্যে কাল্পনিক মধুর গ্রীতি-সন্বন্ধের সমর্থন করে ন1। 

এ সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে যে ছুই একটি সাধারণ ভাবের উক্তি আছে 
তাহাও এই মতের সমর্থন করে না। বিখ্যাত মুসলমান কবি আলাওল 
বাংলায় কবিত। লিশিয়াছেণ বলিয়া অনেকে তাহার কাব্যের মধ্যে হিন্দু- 
মুসলমানের মিলনের সুত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসক্কোচে 
ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন ষে হিন্কুর দেবতা মূর্থের দেবতা! 
এবং ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।ৎ অপরদিকে 
বৈষ্ণব গ্রস্থ প্রেমবিলাসে মুসলিম শাসনকে কল দুঃখের হেতু বলিয়া বর্ণনা 
কর! হুইয়াছে। অদ্বৈতপ্রকাশে মুদলমানদের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা 
হইয়াছে । জয়ানন্দের মতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে মুসলমানদের আদব-কায়দা গ্রহণ 
কলিষুগের কলুষতারই একটা নিদর্শন মাত্র, ইত্যাদি । 

হিন্দুর! যাহাতে মুসলমান সমাজের দিকে বিন্দুযাত্রও সহানুভূতি দেখাইতে 
ন1 পারে তাহার জন্ত হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধানের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে অনিচ্ছারত সামান্য অপরাধেও হিন্দুর! সমাজে 
পতিত হইত। ইহার ফলে যে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং মুসলমানের 
সংখ্যা বাড়িতেছে তাহা হিন্দু সাঁজপতির! যে বুঝিতেন না তাহা নহে, কিন্ত 
তাহার! হিন্দৃত্ব রক্ষা! করিবার জন্য হিন্দুকে বিসর্জন দিতে প্রস্তত ছিলেন। 
ফলে বাংল! দেশে মুসলমানের! হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় বেশ হইয়াছে ; কিন্ত 
হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, ও সংস্কৃতি অক্ষত ও অবিকৃত আকারে অব্যাহতভাবে 
মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত স্বীক্প বৈশিষ্ট্য ও স্বাতস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে 
অনেকে ইহা ত্বীকার করেন না, সুতরাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃতি আলোচনার 
প্রয়োজন । ৃ 


১। এ, আদিখও, ১৪শ অধ্যার়। 
১ ২। পু হও 00800028, 96268] 00061810587 80৫ 18080816, 29142-3. 


৩৪৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


৬। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি 

বর্তমান শতাবীর প্রথম হুইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত 
হইয়াছে যে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতম্য 
হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নৃতন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহ! হিন্দু 
সংস্কতিও নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতিও নহে--ভারতীয় সংস্কতি। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজ! রামমোহন রায়, ্বারকানাখ ঠাকুর প্রভৃতি এবং 
শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীস্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ 
ইহার ঠিক বিপরীত মতই পৌষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতাবীর বাংল! 
সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্কু রাজনীতিকেরাই এই 
নৃতন মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক । মুমলমান নায়কের! ভারতে ইসলামীয় 
সংস্কৃতির পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই 
পাঁকিম্তান একটি ইসলামীয় রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

মুমলমান বিজেতার1 ভারতে আসিয়! যে নৃতন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হুনঃ 
নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষার জন্য তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলেন। ইহার পূর্বে ভারত- 
বাসী এবং ভারতে প্রচলিত ধর্ম, সমাঁজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সংজ্ঞায় চিহ্িত হয় নাই। 
স্থতরা আলোচ্য বিষয় এই যে ১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংল! দেশে যে সংস্কৃতি 
ছিল ১৮, সালে মুসলমানের সহিত মিশ্রণের ফলে তাহার এমন কোন 
পরিবর্তন হইয়াছে কিনা যাহা! ইহাকে একটি ভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। 
এই আলোচনার পূর্বে ছুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, সকল 
প্রাণবন্ত সমাজেই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে। বাংল! দেশের 
মধ্যযুগের হিন্দুসমাজেও ঘটিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কতটুকু ইসলামীয় 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঘটিয়াছে বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল তাহাই আমাদের বিবেচ্য । 

দ্বিতীয়তঃ, ছুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বসবাস করিলে ছোটিখাঁট বিষয়ে একে 
অন্তের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সংস্কৃতি অস্তরের জিনিষ--ইহার 
পরিচয় প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস, সামাঞ্জিক নীতি, আইনকাঙ্ছন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প 
ইত্যাদির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে | স্থতরাং সংস্কৃতির পরিবর্তন বুবিতে 
হইলে এই সমৃদ্য় বিষয়ে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই বুঝিতে হুইবে। 

হিন্ছুর ধর্মবিশ্বাম ও সামাজিক নীতিতে ইসলামীয় ধর্মের ও মুসলমান সমাজের 
প্রভাবে বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয় নাই | জাতিভেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজ 


ধর্ম ও সমাজ " ৩৪৫ 


মুধলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে 
পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। বহু কষ্ট ও লানা সহ্‌ করিয়াও হিন্দু মৃতিপৃজ ও 
বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছে। হিন্দু আইনকাহুনকে নৃতন স্বতি- 
কারের! কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাহ! সামাজিক প্রয়োজনে, 
ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব তাহাতে নাই। 
বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি আরবী ও ফার্সী শবের ব্যবহার ছাড়! আর 
কোন দিক দিয়া ইসলামীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না । একদল 
মুমলমান লেখক ফার্সা সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়! বাংলায় রোমান্টিক 
সাহিত্যের আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । হিন্দু সাহিত্যিকের তাহা 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়! সাহিত্যকে ধর্মের বাহনরূপেই ব্যবহার করিয়াছেন । 
বাংলাদেশে নব্য-্যায় ও দর্শনের অন্ত কোন শাখার যে সমুদয় আলোচনা! 
হইয়াছে, তাহাতে এবং আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে ইসলামের কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় না । 

মধ্যযুগে হিন্দু শিল্পের উপর মুসলমানের প্রভাব বিশেষ কিছুই নাই। যে সকল 
দোঁচাল! বা চৌচাল! মন্দিরের বিষয় ১৫শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার 
গঠনপ্রণালী হিন্দুর নিজম্ব নয়, মুসলমানের নিকট হইতে গ্রাপ্ধ, এ বিশ্বাসের থে 
কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই তাহা সেখানে দেখান হইয়াছে । মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কোন অঙ্গে, যেমন ঢেউ-খেলাঁন খিলানে, সম্ভবত মুসলমানের প্রভাব আছে । 
কিন্তু ইহ] সংস্কৃতির পরিবর্তন স্থচন1 করে না । 

কেহ কেহ মনে করেন যে, স্থফী দরবেশর! ষে উদার ধর্মমত প্রচার করেন, 
তাহাতে হিন্দু ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুদের সম্বন্ধে স্বফী দরবেশদের যে 
বিদ্বেষের ভাব ছিল তাহা' পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার! ষে ধর্মমত প্রচার করিত 
তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, 
স্থফীদের প্রভাব যদি কিছু থাকে তবে তাহা আউল বাউল প্রভৃতি কয়েকটি অতি 
ক্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।* স্বয়ং চৈতপ্তদেব নাঁনক,কবীরের ন্যায় যে উদার 
ভক্তিবাদ ও সামাজিক লাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাঁও শতবর্ষের মধ্যেই 
নিক্ষল হইয়াছিল | বিরাট হিন্দুসমাজ পুরাণ ও স্বতিশান্ত্রূপ বুহৎ বনম্পত্তির 


১। এনামুল হক ও আবুল কবিম, 'আরাকান রাজসতার বাংল] সাহিত)', ৬৯ পুষ্ঠ।। 
হ। ২৮ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 


৩৪৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


আশ্রয়ে গড়িয়া! উঠিগ্লাছে। ক্ষুদ্র লতাপাঁত। চারিধিকে গজাইলেও বেশীদিন বীচে 
নাই এবং বিরাট হিন্দুসমাজের গায়েও কোন দাগই রাখিয়া যাইতে পারে নাই । 
১২০০ শ্রীষ্টাবে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আর ১৮০০ খ্রীষ্টাবে হিন্দু ধর্ম ও 
সমাজ যাহা হইয়াছিল এ ছুইয়ের তুলনা করিলেই এই উত্তির সত্যতা প্রমাণিত 
হইবে। হিন্দু সাধুসন্ত ও সুফী দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির মধ্যে ধর্মমতের উদারতা। ও 
অপর ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল তাহার ফল স্থায়ী বা ব্যাপক হয় নাই। 

আরও ষে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা! কর হয় তাহা অকিঞ্চিংকর। হিন্দু, 
ও মুললমান উভয়েই উভয় সম্প্রদায়ের সাধুমস্ত পীর-ফকিরকে শ্রদ্ধা করিত। ইহা 
হইতে অনেকে হিন্দু-মুলমানের ধর্মের সমন্বয়ের কল্পনা করিয়াছেন । বাস্তবিকপক্ষে 
এইব্প বিশ্বাসের কারণ ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতীয় বিশ্বাদ। বিপদে পড়িলে লোকে 
নানা কাজ করে, সুতরাং আধিব্যাধি ও সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ বা ভবিষ্যৎ 
মঙ্গলের আশায় সাধারণ লোক অর্থাৎ হিন্দুমুনলমান উভয়েই সাধু ও পীরদের 
সাহাষ্য প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের দরগায় শিরনি মানিত। ইহা মানুষের একটি 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহাতে ধর্মসমন্থয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না । হিন্দুরা মুললমান 
গীরকে ভক্তি করিত, কিন্তু গৃহের মধ্যে ঢুফিতে দিত না এবং তীহাদের স্পৃষ্ 
পাশীয় বা খাগ্ঠ গ্রহণ করিত না। নবাব মীরজাফরের ম্ৃত্যুশষ্যায় নাকি তাহাকে 
কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণাম্বত পান করান হ্ইয়াছিল। এই ঘটনাঁটিও হিন্দু-মুললমানের 
মিলনচিহুম্বূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাঁচিয়৷ উঠিলে হয়ত তিনি এ দেবীর 
মন্দিরটিই ধ্বংস করিতেন। তাহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মুশিদকুলী খান উহার 
নিকটবর্তা অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়! মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহ 
মীরজাফরের জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল। মুসলমানেরা হোলি খেলিত এবং 
হিন্দুর! মহরমের শোভাযাত্রায় যোগ দিত, ইহা স্বাভাবিক কৌতৃহলের ও আমোদ- 
উৎসবের প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে ধর্মমত পরিবর্তনের কোন চিহ্ন খুঁজিতে 
যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । আর কোটি কোটি মুসলমানদের মধ্যে একজন কি ছুইজন 
হিন্দু দেবদেবীর পুজা করিলে তাহ! ব্যক্তিগত উদারতার পরিচয় হইতে পারে, 
কিন্তু হিন্দু-মুললমান ধর্মের সমন্বয় স্থচিত করে না। পূর্বে উল্লিখিত মুঘলমান 
কর্তৃক হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ও ধর্মাহুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার অসংখ্য কাহিনী ও 
সমসাময়িক বর্ণনা সত্বেও ধাহারা ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুলমানদের মধ্যে সমন্বয়ের 
বা সম্প্রীতির প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ান, এই শ্রেণীর কতকগুলি দৃষ্টান্ত ছাড়া 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৭ 


তাহাদের অন্য কোন সম্বল নাই। সত্যপীরের পূজা তাহাদের তন্ধাস্র। তাহারা 
উচ্ৈংম্বরে ঘোষণা করেন যে সত্যগীরের পূজ। হিন্দু ও ইসলাম ধর্ষের মধ্যে সমন্বয়ের 
একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে সত্যপীরের কাহিনী 
অনেকটা এক হইলেও এখন পর্যস্তও হিন্দুরা তাঁহাদের অন্তান্ত ধর্মানুষ্ঠানের ন্যায় 
সত্যনারায়ণকে পুজা! করে আর মুনলমানের অন্যান্য পীরের স্তায় সত্যপীরকে 
শিরনি দেয়। এই সম্বন্ধে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাতে বিশ্বাদ 
করিয়! হিন্দু ও মুনলমান উভয়েই বিপদ হইতে মুক্তি ও ভবিস্তৎ মঙ্গল কামনাক়্ 
সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পুজা! দিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ধর্মসমন্বয় 
অর্থাৎ ছুই ধর্মের মিশ্রণের ফলে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ 
নাই। আজিকার দিনেও এমন বহু গৌড়া হিন্দু পুরোহিত ভাকিয়া নিয়মিত 
সত্যনারায়ণের পূজা করেন, ধাহার৷ মুসলমানের সঙ্গে কোন ধর্ম ব৷ সামাজিক 
স্থন্ধের কথা শুনিলে শিহরিয়। উঠিবেন। মধ্যযুগে ষে হিন্দুদের মানপিক বৃত্তি 
ইহা! অপেক্ষা উদার ছিল, এন্ূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই। 

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১২০০ খ্রীষ্টাব্জের পূর্বে হিন্দুধর্মের যাহা মূল নীতি ছিল, 
অর্থাৎ দেবদেবীর মুতি পুজ! ও তদান্ুযঙ্গিক অনুষ্ঠান, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাঙ্গে, 
অচল বিশ্বাস, ত্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে শাস্ত্রের বিধান মত পুজাপার্বণ, অস্ত্যে্টি- 
ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ, এবং ভগবান, পরলোক, জন্মাস্তর, কর্মফল, অৃষ্ট, স্বর্গ, নরক 
ইত্যাদিতে বিশ্বাস, দেবদ্ধিজে ভক্তি ইত্যাদি, ১৮০০ গ্রীষ্টাব্ধে ঠিক তাহাই ছিল। 
যদি কিছু যোঁগ ব! পরিবর্তন হুইয়া থাকে যেমন নৃতন বৈষ্ণব মত, ঘহজিয়া মত 
ও নৃতন লৌকিক দেবতার পূজা, ব্রতান্ষ্ঠান প্রভৃতি- তাহাও কালের পরিবর্তনেই 
হইয়াছে, ইসলামের প্রভাবে নহে। হিন্দুমমাজ সম্বন্ধে এই কথা খাটে। 
হিন্দু সমাজের প্রধান গ্রধাঁন বৈশিষ্ট্য--কঠোর জাতিভেদ ও অস্পৃশ্তা, স্ত্রীলোকের, 
বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, বাল-বিধবার দুর্দশা ও কঠোর জীবনযাআ, 
কৌলীন্তপ্রথা, সতীদাহ, স্বামীর সম্পত্তিতে অনধিকার--সকলই পূর্ববৎ ছিল। 
এই সকল দৌষক্রটি মুসলমান সমাজে ছিল না এবং প্রতিবেশী মুসলমানদের 
ৃষ্টান্তে এইগুলির অনৌচিত্য ও অপকারিতা হিন্দুর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট 
করিবে, ইহাই স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশ! কর! যায়। কিন্তু কাধতঃ তাহ হয় 
নাই। অপরদিকে সর্ব ধর্মই যে সত্য এবং মুক্তির সোপান, হিন্দুর এই উদার, 
ধর্মমত মুসলমান গ্রহণ করে নাই। 


৩8৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তক্ষ্য, পানীয়, ভোজনপ্রণালী, বিবাহাদি লৌকিক সংস্কার ও অস্থষ্ঠান 
বিষয়ে হিচ্ছুর উপর মুসলমানের বিশেষ কিছু প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় না । বাহার 
দরবারে যাইতেন তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কতকটা মুসলমানী ধরনের ছিল, 
কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট হিন্দু সমাজে ইহার প্রভাব স্থান ও বংখ্যায় খুবই 
সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত সংস্কৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ এতই ক্ষীণ যে ইংরেজেরা 
এদেশে আসিবার পর মুসলমানী পোষাকের বদলে বিলাতী পোষাকেরই চল 
হুইল। আজ বাঙালী হিন্দুদের পোষাকের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষ 
কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দুর উপর মুধলমানের অনেক ছোটখাট প্রভাব 
হিন্দুরা এই পোষাকের স্তায়ই ত্যাগ করিয়াছে। আজ আর তাহার চিহু নাই। 
কারণ সেগুলি সংস্কৃতি নহে, তাহার বহিরাবরণ মাত্র । কিন্তু যদিও হিন্দুরা 
মুসলমানদের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা! করিয়াছে, মুসলমানের! যে হিন্দুর প্রভাব 
এড়াইতে পারে নাই তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। ইহীর প্রধান কারণ বাঙালী 
মুসলমানদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হিন্দু বা তাহাদের বংশধর। স্থতরাং হিন্দুর 
ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার তাহারা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং 
তাহাদের সঙ্গে ইহার কতকগুলি মুললমান-দমাঁজেও "গৃহীত হইয়াছে। কিন্ত 
এই হিন্দু প্রভাবের ফলে যে ইসলাম-সংস্কৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! আবশ্তক যে অনেকে মনে করেন মুসলমান সুলতান 
€ ওমরাঁহের উৎসাহেই বাংল সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
দুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। 

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে প্রায় ছয় শত বৎসর ব্যাপী মুমলমান রাঁজত্বে। মুসলমান 
স্থলতাঁন ও তীহাঁদের অন্থচরের মধ্যে বাংল! সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ধাহাদের 
মাম জানা গিয়াছে, তীহীদের সংখ্য! ছয় জনের বেশী নহে। 

ঘিতীয়তঃ, মধ্যযুগে কেবল বাঁংলায্প নহে ভারতের সকল প্রদেশেই--এমন কি 
যেখানে মুমলমাঁনদের আধিপত্য ছিল না! এবং মুসলমান হুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার 
কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথ্যভাষ! সাহিত্যের 
ভাষায় উন্নীত হুইয়াছিল। 

সুতরাং বাংলার মুমলমান সথলতানদের অনুগ্রহ না হইলে ষে বাংল! 
সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত না এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৯ 


আর দেশের রাঁজ। দেশের সাহিত্যিককে উৎসাহ দিবেন ইহাই স্বাভাবিক । 
ইহ! ন! করিলে প্রত্যবায়, করিলে অত্যধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই। 

ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাংলার ইতিহাস 
দ্বিতীয় ভাগে ([215075 ০৫ 360821, ৬০1, [[ ) স্থুলতান হোসেন শাহের 
বংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হৃবীবুল্লীহঘে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের সারমর্ম 
এই যে--উক্ত বংশের উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক 
প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা অবরোধমুক্ত হইয়া বেগবতী 
নদীর মত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাঁভ করিয়াছিল । * 

হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাৰ। ইহার পূর্বেই 
চণ্তীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসের বাঁংল1 রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল 
এবং মাঁলাধর বন্ধুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিপ্রদাস 
পিপিলাই হোসেন শাহের রাঁজত্ব লাভের ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার মনসামঙ্গল 
রচনা! করেন। স্থৃতরাং মধ্যযুগের বাংল1 সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাগ-- 
অন্ুবাদ-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী-_তাঁহাঁর প্রতি বিভাগেই উৎকৃষ্ট 
কাব্য হোসেন শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। স্থতরাং বাঙালী কবির 
সথজনীশক্তি যে হোসেন শাহের পূর্বে রুদ্ধ হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। পদাবলী-সাহিত্য ও অন্ুবাঁদ-সাহিত্য যে চণ্তীদাস ও কৃত্তিবাসের 
হাতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । মঙ্গলকাব্যের মধ্যে 
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0৫৩ বাংল! . দেশের ইতিহাস 


যে ছুইখানি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বলিয়। গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে তাহার মধ্যে একখানি--মূকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাব্য--হোঁসেন শাহী বংশের 
অবসানের ৬০৭০ বমর পর, এবং আর একখানি--ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-- 
তাহারও দেড়শত বৎনর পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং হোসেন শাহী শাসনের 
আশ্রয়েই যে বাংলা সাহিত্োর চরম উন্নতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে কোন 
ুক্কিই নাই। | 
এই উক্তির পর চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাঁবলীর উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক 

হবীবুল্লাহ আরও বলিয়াছেন যে হোঁসেন শাহের রাজত্বের মত উদার ও পরধর্ম- 
সহিষুট শীসন ন! থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রপাঁর এবং এই যুগে বাংলার 
সাংস্কৃতিক নব-জাগরণ ( [973819881০5 ) সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের 
রাজত্বে নবন্ধীপের কাজী বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন 
এবং চৈতন্তদেব যে কাজীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ 
হরিনাম সংকীর্তন প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে।* 
হোঁসেন শাহের মন্ত্রী ও পারিষদেরা যে তাহার ভয়ে চৈতন্যদেবকে রাজধানী গৌড়ের 
নান্নিধা ত্যাগ করিয়! যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ কর! হইয়াছে ।২ 
আর ইহাও বিশেষভাবে ম্মরণ রাখিতে হুইবে যে শ্রীচৈতন্তদেব দীক্ষার পরে চব্বিশ 
বৎলর (১৫১০-৩৩থ্রীং) জীবিত ছিলেন__ ইহার মধ্যে সর্বসাঁকুল্যে পুরা একটি বছরও 
তিনি হোঁসেন শাহী রাজ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশে কাটান নাই। তীহার পরম ভক্ত 
ও হোসেন শাহের পরম শক্র উড়িস্যার পরাক্রাস্ত স্বাধীন রাজা প্রতাপরদ্রের 
আশ্রয়েই তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়াছেন । 

এই সমুদয় মনে রাঁখিলে সহজেই বুঝিতে পাঁরা যাইবে ঘে অধ্যাপক হুবীবুল্লাহ্‌ র 
উক্তি এত অসার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে তাহা! আলোচনার যোগ্য নহে। তথাঁপি 
একটি বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার যছুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 
বাংলার ইতিহাসের কোন উক্তিই অগ্রাহ্‌ করা যায় না। কারণ সাধারণ লোঁকে 
ঘে বিন বিচারে তাহ! সত্য বলিয়। মানিয়া লইবে ইহা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্ষের 
বিষয় নহে। এই জন্যই নিতাস্ত অসার হইলেও অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্‌র উক্তির 
বিস্তৃত সমালোচন। করিতে বাধ্য হইয়াছি। 


১। পৃ: ২৭৪-৫ ভষ্টব্। 
২। পৃঃ ৩৪০ উরষ্টব্য। 





তয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সংন্কত সাহিত্য 


মধ্যযুগে বাংলা দেশের সংস্কৃত সাহিত্য নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যাইতে পাঁরে £-- 

(ক) ম্বতিশাস্ত্র, (খ) নব্যন্তায় ও দর্শনশাস্ত্রের অন্তান্ত শাখা, (গ) অন্তর, 
€ঘ) কাব্য, €$) নাট্যসাহিত্য, (5) পুরাণ, '(ছ) গোঁড়ীয় বৈষ্বদর্শন, 
ধর্মতত্ব ও ভক্তিতত্ব,র (জ) অলঙ্কার, (ঝা ব্যাকরণ, (4) অভিধান, 
(ট) বিবিধ। 


১। স্মৃতিশান্ত্র 

বাংলার মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যের কীতিত্তম্ত তিনটি,--স্মতি, নবান্ায় 
এবং তন্ত্ব। বাংলাদেশের শ্বতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন 3 
তিনি স্মার্ত ভট্টাচার্য নামে স্থুধী সমাজে স্বপরিচিত। তীহার পরেও এই দেশে 
বন্ু শ্বতিকাঁর জন্মিয়ীছিলেন » তবে তীহাদের রচিত গ্রস্থাবলী তেমন প্রসিদ্ধ নহে 
এবং বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে ন1। বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ শ্বতিকার- 
গণের গ্রন্থে, বিশেষত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্বে, খাঁধীন চিস্ত| ও সুক্ষ বিচার- 
বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশের স্বতিনিবন্ধগুলিতে অসংখ্য স্বতিকার 
ও শ্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে ; তন্মধ্যে অনেক ম্মতিকার মৈথিল। বঙ্গীয় শ্বতি- 
সম্প্রনায়ের ন্যায় মৈথিল শ্তিসম্প্রদায়ও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং 
শেষোক্ত সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। স্ব্বতি: 
শাস্ত্রের আলোচা বিষয় প্রধানত তিনটি--মাচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার। এই 
সকল বিষয়েই বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ স্তি-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন । তাহাদের 

মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন-্ত্তির উল্লেখযোগ্য টাকাঁও রচনা করিয়াছিলেন। 
“সাহড়িয়ান' শলপাণি প্রীক-রঘুনন্দন যুগের অন্যতম খ্যাতনাম। স্বতিনিবন্ধকার। 
তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার গ্রন্থসমূছের নাম 
“বিবেক'-অস্ত। তীহার বিবিধ-বিষয়ক গ্রস্থাবলীর মধ্যে “প্রায়শ্চিত্তবিবেক' ও 
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'শ্রান্ধবিবেক' সমধিক প্রনিদ্ধ। যাজবন্ধ্য-্থৃতির 'দীপকলিকা' নামক টীকা 
শূলপাঁণির নামাক্কিত। 

রঘুনন্দন সম্রদ্ধভাঁবে ধাহাঁদের নামোল্পেখ করিয়াছেন, 'রায়মূকুট” উপাধিকারী 
বৃহস্পতি তাহাদের অন্যতম । রাজা! গণেশের পুত্র ছু ব1! জলালুদ্দীনের 
সমকালীন বুহস্পতি শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তাহার ম্মৃতিরত্বহার* ও 
'রায়মূকুটপদ্ধতি' নামক গ্রন্থতয় রচন1 করিয়াছিলেন । 

শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি ছিলেন রঘুনন্দনের অধ্যাপক | শৃলপাঁণির কতক 
গ্রন্থের, জীমৃতবাহনের “দায়ভাগ'-এর এবং নারায়ণ-রচিত ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশ"- 
এর টীক! ছাড়াও গ্রানাথ বছ নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ; নিবন্ধগুলির নামের 
অস্ত্যভাগ হিসাবে এইগুলিকে “অর্ণব*-বর্গ, 'দীপিকা/-বর্গ, চন্দ্রিকা*বর্গ ও “বিবেক*" 
বর্গে শ্রেণীভূক্ত করা যায়। তীহার “কৃত্যতত্বার্ণব ও “ছুর্গোৎসববিবেক* সমধিক 
প্রসিদ্ধ। 

বঙ্গের ম্মার্তকুলতিলক নবদ্বীপ-গৌরব রঘুনন্দন ১৫০০ হইতে ১৬০৭ ্রীষ্টাবের 
অস্তবর্তী লেখক। প্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি তত্ব ছাড়াও তিনি 'দায়ভাগটাক, 
ীর্ঘতত্ব', 'যাত্রাতত্ব* 'গয়াশ্রাদ্ধপন্ধতি” “রাসযাত্রাপদ্ধতি”, “ত্রিপু্ষরশাস্তিতত্ব* ও 
গগ্রহযাগতত্ব' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়সমূহের 
ব্যাপকতা৷ এবং ন্যায় ও মীমাংসাশান্ত্রের সাহাধ্যে সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণে এই স্মার্ত 
ভট্টাচার্য ছিলেন অদ্বিতীয়। 

বাগ.ড়ি (₹ব্যাত্রতটা ) নিবাণী গোবিন্বানন্দ কবি কন্কণাঁচার্য ছিলেন সম্ভবত 
রঘুনন্দনের সমসাময়িক অথব! কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। 'দানক্রিয়াকৌ মু” 'শুদ্ধি- 
কৌমুদী”, 'শরাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী” 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' ও “ক্রিয়াকৌমুদ্রী” নামক 
নিবন্ধাবলী ছাড়াও গোবিন্দানন্দ শুলপাঁণির 'প্রায়শ্িত্তবিবেক'-এর “তত্বার্থকৌমুদ্ী” 
এবং শ্রীনিবাসের 'শুদ্ধিদীপিকা”র অর্থকৌমুদী নামক টাকা রচনা করিয়াছিলেন। 
শূলপাঁণির "শ্রীদ্ধবিবেকে'র একখানি টীকাঁও সম্ভবত গোবিন্দানন্দ রচনা 
করিয়াছিলেন । ূ ৰ 

রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের পরে এই দেশে ম্বতিশাস্ত্রের অবনতির স্ুত্রপাত 
হয়। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পুঁথিসমৃহ হুইতে মনে হয়, সত্তর জনেরও অধিক সংখ্যক 
লেখক এই যুগে নিবন্ধ বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থে বিশেষ 
কোন মৌলিকতার পরিচয় নাই; ইহাদের মধ্যে কতক পূর্ববর্তী নিবন্ধদমূহের, 
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বিশেষত রঘুনন্দনের প্রখ্যাত নিবন্ধাবলীর নারমংকলন অথবা টীকা-টিগ্ননী। 
কোঁন কোন গ্রন্থে আছে অশৌচাদির ব্যবস্থা! বা বিভিগ্ন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি । এই 
যুগের নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল ন্যায়পঞ্চানন। ইহার রচিত 
গ্রন্থমূহের সংখ্যা অষ্টাদশ এবং নাম 'নির্ণয়াস্ত ; বথ| _'অশৌচনি্ণয় সম্বন্ধ নির্ণয়? 
ইত্যাদি। টীকাকারগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখের দাঁবি রাখেন কাশীরাম বাঁচম্পতি 
এবং শ্রীকষ্ণ তর্কালঙ্কার; কাশীরাম রঘুনন্দনের অনেক “তত্বে'র টীকা করিয়াছেন 
এবং শ্রীকঞ্চ জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র এবং শৃনপাঁণির 'শ্রান্ধবিবেক*এর টীকা 
 রচন। করিয়াছেন। 

দত্তক পুত্র-সংক্রীস্ত ব্যাপারে বাংলাদেশে দত্তকচক্দ্রিক? নাঁমক গ্রন্থখানি 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়! গণ্য হয়। ইহ! কুবেরের নামাঙ্কিত ; এই কুবের 
সম্ভবত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী । কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রন্থথানি অর্বাচীন এবং 
নদীয়ার রাজগুরু রঘুমণি বিষ্ভাভূ্ণণ কর্তৃক রচিত ; এই গ্রন্থের অস্তিম ক্লোকের 
প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির আছ্য ও অস্ত্য বর্ণগুলি একত্র করিলে 'রঘুমণি* নামটি 
পাওয়া যায়। 


(খ) নব্যন্তায় ও দর্শনশাস্ত্রের অন্তান্য শাখা 

বাঙালীর বহুমুখী মনীষ। দর্শন-শাস্ত্রের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়। উহার গভীরে 
প্রবেশ করিতে প্রয়াসী হইয়।ছিল; এই কথা অবশ্ঠ নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক 
প্রযোজা, দর্শনের অন্থান্য শাখায় বাঙালীর কীতি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। 

প্রাচীন ন্যায় ও নবান্যায়ের প্রভেদ এক কথায় বলিতে গেলে এই ষে, প্রথমটি 
পনার্থশান্ত্র এবং দ্বিতীয়টি প্রমাণশাত্ত্র। নব্ন্তায়ে প্রত্যক্ষারি প্রমাণের সংজ্ঞা বা 
লক্ষণ অব্যাপ্চি, অতিব্যাপ্তি ও অপন্তব প্রভৃতি দৌষমুক্ত করিবার উদ্দেশ্টে লেখক- 
গণ ছিলেন সতর্ক । প্রমাঁণদমূ'হর স্বরূপ বিশ্লেষণে তীহারা ুক্্ম বিচারশক্কির 
পরিচয় দিয়াছেন। 

বাংলার নব্যন্তায়ে নবদ্ধীপের রঘুনাথ শিরোমণি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন । তাঁহাকে কেন্দ্রস্থুলে রাখিয়। এই শাস্ত্রকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায় £ 
প্রাক-শিরোমণি যুগ, শিরোমপি-যুগ ও শিরোমণি-উত্তর যুগ। এই দেশে নব্য 
্যায়ের চর্চা কত প্রাচীন তাহা ঠিক বল! যায় না। প্রাকৃ-শিরোমণি যুগে যাহার 

৩ 
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নাম আমরা সর্বপ্রথম জানিতে পারি তিনি বিখ্যাত বান্থদেব সার্বভৌম । আহু- 
মানিক থ্রীপ্ীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি উৎকল- 
রাজ পুরুযোত্রমদেব ও প্রতাঁপরুদ্্দেবের সভা-পপ্ডিত ছিলেন। পুরীতে চৈতন্যের 
সঙ্গে সার্বভৌমের বেদাস্ত পংক্রান্ত- বিচারের উল্লেখ আছে কৃষ্ণদান কবিরাজের 
“চৈতগ্যচরিতামৃতে' ( মধ্যলীলা--ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ )। বাস্থদেবের “অঙ্গমানমণি 
পরীক্ষা” মৈথিল গঙ্গেশের “তত্বচিস্তামণি'র অন্ুমানখণ্ডের চীকা। 

বাহ্থদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য সম্ভবত গ্রীন 
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 'শব্ীলোকোদ্দ্যোত 
পক্ষধর মিশ্রের 'শবালোঁকে"'র টীকা! । 

জলেশ্বর-পুত্র স্বপ্রেশ্বরও বোধহয় নব্যন্তায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

আহ্মমানিক খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লেখক কাশীনাথ বিদ্যানিবাস 
“তত্বমণিবিবেচন” নামক একখানি গ্রস্থ রচন! করিয়াছিলেন ; ইহা উল্লিখিত 
“তত্চিস্তামণি'র চীকার প্রত্যক্ষখণ্ডের অংশমান্র। 

এই ধুগের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিষ্ত্দাঁস বিদ্যাবাচস্পতি, পুগুরীকাক্ষ 
বিদ্যাসাগর, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্টাচার্য, ঈশান ন্যায়াচার্য, কুষ্ণানম্দ 
বিদ্যাবিরিঞ্চি এবং শৃলপাঁণি মহামহোপাধ্যায় (বঙ্গীয় স্বতিনিবন্ধকার ?) প্রতৃতিও 
নব্যন্তায়ের গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়! গ্রস্থাস্তরে সন্ধান পাওয় যায় ; কিন্ত 
ইহাদের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। 

্রীহীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ।ধে ?) আঁবিভূতি রঘুনাথ ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ। 
“তত্বচিস্তামণি'র প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শবখণ্ডের উপর, রঘুনীথ-রচিত টীকার নাম 
যথাক্রমে “প্রত্যক্ষমণিদীধিতি', “অন্ুমানধীধিতি” এবং 'শব্বমণিদীধিতি। তাহার 
অন্ান্থ গ্রন্থের নাম “আখ্যাভবাঁদ+, “নঞবাদ” পপদার্থখগুন+ “দ্রবযকিরণাবলী- 
প্রকাশদীধিতি', “গুণকিরণাবলীদীধিতি" £আত্মতত্ববিবেকদীধিতি” "ম্া়লীলাবতী- 
প্রকাশদীধিতি* “রিতিসাধ্যতানুমাঁন* “বাজপেয়বাঁদ” ও “নিষোজ্যান্বয়বাঁদ” | 

শিরোমণি-যুগের অপর একজন উল্লেখষোগ্য নৈয়ায়িক জানকীনাথ গ্রীনীয় 
পঞ্চদশ শতকে আবির্ভতি হইয়াছিলেন। 'ন্তায়সিদ্ধান্তমগ্জরী” ও “আহ্ীক্ষিকীতত্ব- 
বিবরণ' জানকীনাথ-রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্বরচিত “মণিমরীচি” ও 
“তাত্পর্যদীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন। 

জানকীনাথের শিষ্ব কণাদ তর্কবাগীশের গ্রন্থ “ভাষারত্ব' এবং “তত্বচিস্তামণি'র 
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"অন্ুমানখণ্ডের টীকা প্রথমেক্ত গ্রন্থে তিনি ম্বরচিত “তর্কবাদার্ঘযঞজরী'র উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

শিরোমণি-উত্তর যুগে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভার তেমন সমূজ্জল ক্ফুরণ 
দেখ যায় না এই যুগকে টীকা-যুগ ও পত্রিকা-যুগে বিভক্ত করা যাঁয়। এই ধুগে 
মৌলিক গ্রস্থ যে রচিত হয় নাই, তাহা নহে; তবে শিরোমপি-যুগের গ্রশ্থাবলীর 
ন্যায় ইহার! উচ্চকোটির নহে। টীকা-যুগের লেখকগণের মধ্যে উল্লেখষোগ্য হরিদাস 
ন্ায়লঙ্কার ভট্টাচার্য, কষ্*দাম সার্বভৌম, রামভদ্র সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, 
তবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিগ্ভাবাগীশ, মথ্রানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কা- 
লঙ্কার এবং গদাঁধর ভট্টাচার্য চক্রবতাঁ। ইনাঁদের মধ্যে শেষোক্ত লেখকক্রয় 
বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

মোটামুটিভাবে শ্রী্ীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম 
দশক পর্যস্ত কালকে পত্রিকা-যুগ বল! যায়। এই যুগের নৈয়ায়িকগণের প্রধান উদ্দেশ 
ছিল মথ্রানীথ, জগদীশ ও গদাধরের সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অস্থপপত্তি 
উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান । তাহাদের এইরূপ রচনাগুলি পত্রিকা” নামে 
পরিচিত। পবত্রিকাঁগুলি প্রধানতঃ শিরোমণির “দীধিতি' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 
হইলেও অনুমানখণ্ডের চর্চাই এগুলিতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । এই যুগেও কিছু 
কিছু টীকা-টিপ্ননী রচিত হইয়াছিল । 

্বীন্টীয় পঞ্চদশ শতকেই কাশীধামে নব্যন্তায়চর্চার হ্ত্রপাত করেন বাঙালী 
নৈয়ায়িক। তদবধি বহু বাঙালী নৈয়ায়িক যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই 
কেন্দ্রে জীবনযাঁপন করেন ও গ্রস্থাদি প্রণয়ন করেন। ইহাঁদিগকে প্রধানত তিন 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা--প্রগলভ-সম্প্রনীয়। শিরোমণি-সম্প্রদায় এবং 
চূড়ামণি-সম্প্রনায়। 

'প্রশস্তপাঁদভাঙ্কে'র উপর প্রপিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ-রচিত টীকার নাম 
'দ্রব্যন্থক্তি'। িণস্থক্তি' নামক টীকাও জগদীশ-রচিত বলিয়া! সন্ধান পাওয়া বাঁয়। 
কেহ কেহ মনে করেন, “তর্কাম্বত' নামক বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থথানি জগদীশের 
রচন!| ময়মনপিংহ জিলার চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কাঁর €( ১৮৩৬--১৯০৯ খ্রীঃ) বৈশেষিক 
দর্শন সম্বন্ধে 'তত্বাবলি' নামক পণ্যগ্রন্থ ছাড়াও কণাদের বৈশেধিক দর্শনের এবং 
বউদয়নের 'কুহ্থমাঞ্জলি'র টক! রচনা! করিয়াছিলেন । গঞ্গাধর কবিরাজ ( ১৭১৯৮-- 
১৮৮৫ খ্রীঃ ) করিয়াছিলেন বৈশেষিক হ্ত্রের ভাস্ত রচন।। 


৩৫৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মীমাংসা গ্রন্থের নাম 'অধিকরণকৌমুদী? । 
ইনি গ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী লেখক নহেন। গ্রীষ্টিয় অষ্টানশ শতকের 
আদিভাগের চন্দ্রশেখর বাচস্পতির 'ধর্মদীপিকা' ও “তত্বনংবোধিনী' নামক ছুইখানি 
মীমাংসাগ্রস্থ আছে। আহ্ুমানিক গ্রীষ্ঠীয় যোড়শ শতকের কাশীবামী নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ বিগ্ভালঙ্কার “মীমাংসারত্ব' নামক গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা 
করিয়াছেন। 

কিন্বদস্তী এই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল ছিলেন বাংলাদেশের গম্গা- 
সাগরসঙ্গমবাসী । নৈয়ায়িক জলেশ্বর বাহিনীপতি-পুত্র স্বপ্েশ্বরের সাখ্যগ্রন্থের নাম 
“সাংখ্যতত্বকৌমৃদীপ্রভা?। 'সাংখ্যকারিকার” উপর “সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ? (বা “সাংখ্য- 
তত্ববিলাস”) এবং 'সাংখ্যকৌমুদী” যথাক্রমে তর্কবাগীশ ও রামকৃষ্ণ ভট্রাচার্-রচিত। 
শ্রীনাথ ভট্টাচার্ষের নামাঙ্িত গ্রন্থ “সাংখ্যপ্রয়োগ' | নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা- 
পণ্ডিত রামানন্দ রচনা! করেন “সাংখ্যপদার্থমগ্ডরী+ ভট্টপল্লীর পঞ্চানন তর্করতু 
সাংখ্যকারিকা'র পপুর্ণিমা নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা । গ্রীষ্টায় যোড়শ-সঞ্টদশ 
শতকের বিজ্ঞানভিক্ষুর নাঁমাঙ্কিত গ্রন্থ “সাংখ্য প্রবচনভান্ত” ও সাংখ্যমার' | সাংখ্য- 
স্থত্রের টীকাকাঁর অনিরুদ্ধ কাহারও কাহারও মতে বল্লালসেনের গুরু, কেহ বা 
তাঁহাকে খ্রীস্টায় ষোড়শ শতকের লেখক বলিয়া মনে করেন। গঙ্গাধর কবিরাজ 
সাংখ্যস্থত্রের ভাস্ত রচনা করেন। 

যোগদর্শনে উক্ত বিজ্ঞানভিক্ষুর “যোগবাত্তিক' এবং গঙ্গীধর কবিরাজের পপাত- 
গলস্ুত্রভাবয' উল্লেখযোগ্য । 

বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত “বিজ্ঞানামৃতভাগ্' ত্রহ্নস্থত্রের ব্যাখ্যা। আহ্মানিক শ্রীপ্টীয় 
ষোঁড়শ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুরের কোটালিপাঁড়ার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে 
আবিভূর্তি মধুন্দন সরম্বতী আকবরের সভায় সন্মানিত হইয়াছিলেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। মধুস্দন-রচিত দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ ও টাকাসমূহের সংখ্যা দ্বাদশ ; 
ইহাদের মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি' বেদাস্তদর্শনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ্রস্থানভেদ, 
নামক গ্রন্থে মধুস্থদন সমন্ত বিগ্ভার সারোল্লেখপূর্বক বেদান্তের প্রাধান্য গ্রতিপাদন 
করিয়াছেন। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক বাস্থদেব সার্বভৌম লক্ষমীধরকূৃত 'অদ্বৈত- 
মকরন্দ* নামক গ্রন্থের টীক। রচনা করিয়াছিলেন । বাংলাদেশের স্বপ্পজ্ঞাত বেদাস্ত- 
বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌড়পুর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তীর 'তত্বমুক্তাবলী- 
মায়াবাদ শতদুষণী” গদাধরের ( নৈয়ায়িক ?) '্রহ্ষনির্য়, সম্ভবত মধুস্থদনের 
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গমসামগ্সিক গৌড়ব্রন্ধানন্দের 'অধৈতসিদ্ধাস্তবিগ্ঠোতন', রামনাথ বিস্তাবাচম্পতির 
“বেদাস্তরহস্ত', পদ্মনাভ মিশ্রের (আঃ ঘ্ীঃ ১৬শতক ), ধিগুনপরাক্রম নন্দরামতর্ক- 
বাগীশের (শ্রীঃ ১৭শ শতক ) 'আত্মপ্রকাশক'। কষ্চচন্দ্রের সভাপগ্িত রামানন্দ 
বাম্পতি ব৷ রামানন্দ তীর্থ বেদাস্তবিষয়ে 'অদ্ৈতগ্রকাশ' ও 'অধ্যাত্মবিন্দ' প্রভৃতি 
সাত আটখানি গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। “অধ্যাত্ববিদ্বু'তে হিন্দুঃ বৌদ্ধ ও 
জৈনদর্শনের প্রধান প্রতিপাগ্য বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ইনি ব্দোস্তমতের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। “তত্বপংগ্রহ' নামক গ্রন্থে রামানন্দ বেদাস্ত ও সাংখ্য মতের সাহায্যে 
বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব ও মাহান্র্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই হল্লজ্ঞাত 
লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ শারীরকম্ত্র ও গীতা প্রভৃতির টাকাও রচন] করিয়া- 
ছিলেন। 


(গ) তন্ত্র 

কোন কোন পণ্তিতের মতে বাংল! দেশেই সর্বপ্রথম তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। ইহা 
বিতর্কের বিষয় হইলেও এই দেশের ধর্মজীবনে ষে তন্ত্রের প্রভাব স্থৃপ্রতিষ্ঠিত সেই 
বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । বাংল! দেশের পৃজাপার্ধণে এবং স্বতিনিবন্ধ- 
গুলিতে তান্ত্রিক প্রভাব সুস্পই। এই দেশে রামকৃষ্ণ পরমহংস, গৌপাই ভট্টাচার্য, 
বামাক্ষ্যাপা ও অর্ধকালী প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার আবির্ভাব হইয়া- 
ছিল। তাছাড়া, অনেক সন্ত গ্রন্থও বাঁডালী পঙ্ডিতগণ রচন1 করিয়াছিলেন । তন্ত্র 
শান্ত প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। হিন্দুতন্ত্র প্রধানত শৈব, শান্ত অথবা 
বৈষ্ণব ; প্রথম ছুই শ্রেণীর গ্রন্থের সংখ্যাই অধিকতর। 

আনুমানিক ১৪শ শতকের মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য 'কাম্যযস্ত্রোদ্ধ।র' 
নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক যন্ত্রমমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঠতদ্চের সমকালীন বা 
কিঞ্চিৎ পরবর্তী কৃষ্ণান্দ আগমবাগীশ এই শাস্ত্রে যুগম্ধর পুরুষ। তত্প্রণীত 
তন্ত্রনার-এ হিন্দুতস্ত্রের সকল সম্প্রদায়েরই সার লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে তন্ত্রশাস্ত্রের 
প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তোত্র লিপিবদ্ধ আছে। 
বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃতির কল্পনা! ও পূজার প্রবর্তন নাকি কৃষ্ণানন্দেরই 
কীতি। অম্বতানন্দ ভৈরব ও রামানন্দ তীর্থ “তন্ত্রারের' পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ প্রস্তত 
করিয়াছিলেন। '্রীতত্চিস্তামণি' কৃষ্ণানন্দের নামাস্কিত অপর একখানি তন্তগ্রন্থ । 


৩৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


“সবোল্লাস' নামক গ্রন্থ ব্রিপুর1 জিলার মেহাঁর গ্রামনিবাসী “সর্ববিস্ভা' উপাধিধারী 
গ্রী্ীয় পঞ্চদশ শতকের সর্বানন্দের নামাঙ্কিত। আনুমানিক খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের 
প্রথম বা মধ্যভাগে ব্রদক্ষানন্দ গিরি 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' ও “তারারহস্ত* নামক 
গ্রন্থদ্য় রচনা করেন। ইহার শিষ্য ময়মনসিংহ জিলার কাটিহালী গ্রামনিবাসী 
পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক নিম্নলিখিত তত্্গ্রস্থমমূহের রচয়িতা ১--শ্ঠামারহস্ত', 
শীক্তব্রম+,ঝ্রীতত্বচিস্তামণি' 'তত্বানন্দতরঙ্গিণী', 'ঘট্কর্মোল্লাস* ও “কালীসহশ্র- 
নামস্তরতিরতুটাক?। আহ্ুমানিক গ্রীষ্টীয় ষোঁড়শ-সপ্তদশ শতকের গৌড়ীয় শঙ্করের 
নামাস্কিত গ্রন্থ “তাঁরারহস্তবৃত্তি”, “শিবার্চনমহারত্ু, 'শৈবরত্ব', “কুলমূলাবতার” ও 
এক্রমস্তব। অজ্ঞাতনাম! লেখকের 'রাধাতন্ত্রঁ সম্ভবত বাংলাদেশে রচিত। শক্তির 
উপাসক কৃষ্ণের রাধার সহিত মিলনেই সিদ্ধিলাভ--ইহাই এই তন্ত্রের 
প্রতিপাদ্য । 

উক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত পঞ্চাশটিরও অধিকসংখ্যক তন্্গ্রস্থ বাঙালী রচয়িতৃগণের 
নামাক্কিত ; এই রচয়িতূগণের নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এই 
গ্সন্থগুলি প্রায়ই মৌলিকতাবিহীন ; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ তন্্গ্রস্থের 
অথবা তান্ত্রিক স্তবস্ততির টীকাটিগ্ননী। এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রামতোষণ 
বিগ্কালঙ্কারের 'প্রাণতোধিণী” উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশের বুদ্ধপ্রপৌত্র। ২৪ পরগণ! জিলার খড়দ্হের প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাসের আনুকূল্য 
এই গ্রন্থ রচিত হয়। 


(ঘ) কাব্য 

বঙ্গে তুকাঁ আক্রমণের পর প্রায় ছুইশত বৎসর পর্যস্ত এই দেশে রচিত কোন 
কাব্যগ্রন্থের সন্ধান মিলে না। চৈতন্তগ্রচারিত বৈষ্বধর্মের প্রভাবে কাব্শ্রীর 
আসন এই দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে রচিত কাবাগুলি আঙ্গিক 
ও বিষয়বস্ততে বৈচিত্র্যময় | বাঙালী পণ্ডিতগণ যেমন একদিকে কাব্য রচনা করিয়া, 
ছেন,' তেমনই অপরদিকে মহাকাব্যাদির অভিনব টীকাটিগ্নীও প্রণয়ন করিয়াছেন।, 
মধ্যযুগে এই দেশে রচিত কাব্যগুলিকে নিয়লিখিত শ্রেণীভূক্ত কর! যাঁয় :-- 

(১) বৈষ্ণবকাব্য, (২) এতিহাসিক কাব্য, (৩) স্তবস্তোত্র। (৪) কবিতা- 
সংগ্রহ, (৫) দূতকাব্য, (৬) গগ্ভকাব্য ও চদ্পৃ। 


সংস্কৃত সাহিত্য ৩৫৯ 


১। বৈষঁব কাব্য 

আলোচ্য যুগে রাধাকৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান-উপাখ্যান বা চতন্তের 
জীবনী অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হুইয়াঁছিল। এই কাব্যগুলির মধ্যে নানা শ্রেণীর 
রচন! বিদ্যমান ) ষথা--মহাকাব্য, গীতিকাবা, দুতকাব্য, চম্প্‌ ইত্যাদি। 

মধ্যঘুগের আরস্ভে বা তাহার কিছু পূর্বে রচিত লক্ষ্মীধরের “চক্রপাঁণিবিজয়” 
নাঁমক মহাঁকাব্যের বিষয়বস্ত বাঁণাস্থরের কন্তা। উবার সহিত কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের 
বিবাহ, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধের নিগ্রহের সংকল্প, বাঁণের সহিত কৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম, 
শঙ্কর এবং কাতিকেয় সহায় থাক! সত্বেও কৃষ্ণের হন্তে বাঁণের পরাজয় এবং পৌত্র 
এবং পৌন্রবধূ সহ কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যবর্তন। কৃষ্ণের জন্ম হইতে কংসবধ পর্যস্ত 
লীল! চতুতূ'জের (শ্রী; ১৫শ শতক) হরিচরিত'-এর বিষয়বস্ত । রূপ ও সনাতনের' 
ভ্রাতুম্পুত্র জীবগোন্বামী (১৬শ-১৭শ শতক) “সংকল্পকল্পক্রমে” কৃষ্ণের প্রকট ও. 
অপ্রকট নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের “মাধবমহোঁৎসব" কাব্যথানির বর্ণনীয় 
বিষয় কৃষ্ণকর্তৃক রাঁধার বন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক ও তদৃপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব। 
বুন্াবনে কৃষ্ণের নিত্যলীল! অবলম্বনে চৈত্তন্তিম্ব কবিকর্ণপূর ব! পরমানন্দ সেনের 
“কৃষ্ণাহিককৌমুদী” কাব্য রচিত। “হরিবংশ”, “বিষুপুরাণ” ও 'ভাগবতো"ক্ত 
পারিজাতছরণের আখ্যান কবিকর্ণপূরের পারিজাতহরণ' নামক কাব্যের উপজীব্য। 
রাধাকষ্ের বুন্দাবনলীলা অবলম্বনে চৈতন্তশিধ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচনা করিয়া- 
ছিলেন “নঙ্গীতমাধব' $ ইহা গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। চৈতগ্যের সমসাময়িক 
ও বুন্দাবনের ষটগোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথদাস “দানকেপিচিস্তামণি' নামক কাব্য 
সম্ভবত বূপগোস্বামীর “দানকেলিকৌমুদী” অবলম্ধনে রচন! করেন। কৃষ্দাস 
কবিরাজের (খ্রীঃ ১৬শ-১৭শ শতক) “গোবিন্দলীলামৃত+ বঙ্গীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে 
বৃহত্ম। কৃষ্ণের অষ্টকালিক নিত্যলীল! অবলম্বনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (প্রীঃ ১৭শ 
শতক) গ্রীকষ্ণভাবনামৃত” রচন! করিয়াছিলেন । 

চৈতন্তের ঘমকালীন মুরারিগুপ্ত কড়চা" বলিয়া পরিচিত শ্রীরুষ্ণচৈতন্তচরিতা- 
মৃত? বা “চৈতন্তচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতন্তের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন । 
কবিকর্ণপুরের “চৈতন্তচরিতাম্ৃত' নামক কাব্যে চৈতন্তকে কৃষ্ণের অবতাররূপে 
কল্পনা করিয়া তীহাঁকে নায়ক কর! হইয়াছে। 

বৈষবদূতকাব্যগুলির মধ্যে কতক কাব্যে দূত প্রেরক কৃষ্ণ এবং উদ্দেস্ত গোপী- 
গণ; কোন কোন কাব্যে ইহার বিপরীত ব্যাপারও লক্ষিত হয়। আবার কোন 


৩৬৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেস্তা। এই কাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষব 
পুরাণাদির, বিশেষত “ভাগবঙ্েঃর প্রভাব হুম্পষ্ট। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাবীর বিহুদদাস 
'মনোদুভ-এর রচয়িতা $ ইহাতে আছে ভক্তকর্তৃক কৃষণসমীপে স্বীয় মনকে দৃতরূপে 
প্রেরণ। বিুদ্দামের বংশধর রামরাম শর্মার “মনোদূতে? প্রেরক ও দূতের উদ্তি- 
প্রত্যুক্তি,রহিয়াছে। রূপগোন্বামী রচিত দূতকাব্য “হংসদৃত ও 'উদ্ধবসন্দেশ। 
প্রথমটির বিষয়বন্ত ললিতা কর্তৃক মথুরায় কৃষ্ণের নিকট রাঁধার বিরহজালা! প্রশমিত 
করিবার অনুরোধ সহ হংসকে দৃত্তরূপে প্রেরণ। মথুরা হইতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণকর্তৃক 
প্রধানা গো পীগণের, বিশেষত রাধার, উদ্দেশ্তে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ--- 
'ভাগবতো'ক্ত এই ব্যাপার দ্বিতীয়টির উপজীব্য। শ্ত্রকষ্ণ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ 
শতক) পদাহ্মদূত'-এর বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বিরহবিধুর গোপীগণ কর্তৃক তৎপদাক্কমমূহকে 
মধুরায় দূতরূপে গমনের অনুরোধ | একই নামের অপর কাব্য অদ্বিকাঁচরণ রচিত। 
জনৈক জয়দেবের “শূঙ্গারমাধবীচম্পৃ” নামক একখানি কাব্য আছে। ভীব- 
গোস্বামীর ৮গোপালচম্পৃণর পূরবার্ধে কৃষ্ণের বুন্দীবনলীল! এ.ৎ উত্তরার্ধে মধুর ও 
স্বারকালীল! ৭ণিত “হইয়াছে । কবিকর্ণপৃরের "'আনন্দবুন্দাবনচম্পৃ নামক বিশাল 
কাব্যের বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বৃন্দাবনস্থ নিত্যলীলা। রঘুনাধদামের ঘমুক্কাচরিত্র' নামক 
চম্পুকাণ্যের উপজীব্য কৃষ্ণের নৈষিত্তিক লীলার অন্তর্গত দাঁনলীল1।. চিরপ্রীবের 
(১৭শ-১৮শ শতক) 'মাধবচম্পৃ'তে বণিত ঘটনাবলী এইরূপ- কৃষ্ণের মুগয়াগমন, 
বনে ক. বতী নামী নারীর দর্শন ও পরম্পরের প্রতি আসক্তি, স্বয়ংবরে কলাঁবভীকে 
কৃষ্ণের পত্ীরূপে লাভ, কলাঁবভীসহ প্রত্যাবর্তনকালে রাক্ষমগণের সহিত কৃষ্ণের 
যুদ্ধ ও জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীলহ তাহার বাস, নারদের অন্থরোধে কৃষ্ণের 
দ্বারকাগমন, 'ব্রহক্িষ্টাাী কলাবতীর শোচনীয় অবস্থা, কলাবতীকর্তৃক হংসকে 
দূতরপে প্রেরণ এবং দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন । বাণেশ্বর বিস্তা- 
লঙ্কারের (১৭খ-১৮শ শতক) 'চিত্রচম্পৃ'তে বর্ধমানাধিপতি চিন্রমেনের রাজত্বকালে 
মহারাষ্্রাজ মাহুর বঙ্গদেশ আক্রমণ, রাজা কর্তৃক যট্চক্রভেদ প্রভৃতি কতক ধর্ম- 
কার্ধের অনুষ্ঠান, রাজার অদ্ভুত স্বপ্রবৃত্রাস্ত, স্বপ্রে বৈষবমতে বেদাস্ততত্ব সম্বন্ধে 
রাজার জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বণিত হইয়াছে । মনে হয়, চৈতন্তপ্রচারিত বৈষ্বধর্ম 
অনুারে জীবাত্মার মুক্তিলাভের উপায় বর্ণনা কবির মুখ্য উদ্দেশ্তা। বর্ধমান জিলার 
রঘুনন্দন গোস্বামীর (১৮শ শতক) 'গৌরান্গচম্পৃতে “আাম্বাদ' নামক বস্িশটি 
পরিচ্ছেদে চৈতস্ভের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বর্দিত হইয়াছে । 


সংস্কৃত সাহিত্য ৩৬১ 


২। এঁতিহাসিক কাব্য 
১৬শ-১৭শ শতকের চন্দ্রশেখর 'শূর্জনচরিত' মহাঁকাব্যে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক 
শূর্জনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই শূর্জন ছিলেন প্রসিদ্ধ চৌহান পৃথীরাজের 
ভ্রাতা মাণিক্যরাজের বংশধর এবং সম্রাট আকবরের মিজ্র। চন্দ্রশেখর নিজেকে 
গৌড়ীয় এবং অন্বষ্ঠকুলে জাঁত বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে তিনি বাঙালী ও বৈগ্জাতীয় ছিলেন। কিন্ত ইহা! কতদূর সতা 
বলা যায় না। 


৩। স্তবস্তোত্র 

বাংল! দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত রাধাকষ্ণের ও 
চৈতন্ের লীলা! অবলম্বনে স্তবস্তোত্র রচনা করিয়াছেন। মধুররসাশ্রিত আধ্যা- 
ত্মিকতা এই সকল স্তবস্তোত্রের জনপ্রিয়তার কারণ; কিন্তু, ইহাদের সাহিত্যিক 
মূল্য খুব বেশী নহে। এই জাতীয় রচনাগুলিকে স্তোত্র, গীত ও বিরুদ এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। 

পিংহল-গবাসী বাঙালী রামচন্দ্র কধিভারতী (খ্রীঃ ১৩শ শতক ) “ভস্তিশতক' 
নামক গ্রন্থ ভক্তিতত্ব অন্ুমারে বুদ্ধদেবের স্ততিগান করিয়াছেন। ঠেতন্যের 
সমকালীন নৈয়ায়িক বাহ্দেব সার্বভৌম চৈতন্য সম্বন্ধে কতক স্তোত্র রচন1 করিয়া- 
ছেন। প্রীয় একই সময়ে রচিত প্রবোধাদন্দ সরত্বতীর 'চৈতন্যচন্ত্র;মুতে'র ব্ষিয়বস্তও 
অন্জূপ। এই কবির 'বন্দাবনমহিমামুত' কুষ্ণের বুন্দাবনলীল অবলম্বনে রচিত 
বিশাল গ্রন্থ । ঠচতন্যের মমসামগ্রিক রঘুশাথদাঁস-রচিত বহু স্তোত্রের মধ্যে কয়েকটির 
নাম এইরূপ--“চৈত্তন্তা্ইক*, "গীবাঙ্গস্তবক বৃক্ষ”, 'ব্রজবিলীসম্তভব”। দীন্তভাবে 
রাঁধার সেব। করিবার সঙ্কল্প 'বিলাপকুস্থমাঞ্জলি'তে ব্যক্ত হইয়াছে । শ্বসঙ্ল্পপ্রকাশ*এ 
রাঁধাউপাঁসন! ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় ন', কবির এই খিশ্বাস প্রমাণিত হইয়াছে। 
জীবগোশ্বামীর “গোঁপালবিরুধাবলী কাবোর ব্ষিয়বস্ত কৃষের বুন্দাবনলীল!। 

রূপগোম্বামী বহু স্তাত্র, বিরুদ ও গীত রচন! করিয়াছিলেন । স্তোজ্গুলির মধ্যে 
কতক চৈতন্বিষয়ক, অপরগুলির উপজীব্য রাঁধাকষের বৃন্দাবনলীল!। স্তোত্রগুলির 
মধ্যে সবিশেষ উল্লেখষোগ্য “কুগ্রবিহার্যইক”, “মুকুন্দমুক্তাবলী”, 'উৎকলিকাবল্পরী” ও 
দ্বয়মৃতপ্রেক্ষিতলীলা”। 'গোব্ন্দিবিরুদাবলী” ও “অষ্টাদশচ্ছন্দ” বূপরচিত ছুইটি উল্লেখ- 
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যোগ্য বিরন্দ। “কৃষ্ঠজন্ম', “বসস্তপঞ্চমী' “দোল+ ও “রান” এই চারিটি প্রসঙ্গ রূপের 
'ীতাবলী'র বিষয়বস্ত $ ইহাতে ৪১টি গীত 'গীতগোবিন্দে'র অন্থকরণে রাগমম্বলিত 
হইয়াছে। দার্শনিক মধুস্থদন সরম্তীর (১৬শ শতক) “আনন্দমন্দাকিনী'তে আছে 
শাদুলিবিক্রীড়িত ছন্দে কের স্ততি। “নিকুপ্তকেলিবিরুদাবলী” বিশ্বনাথ চক্রবর্তা 
(১৭শ শতক) কর্তৃক রচিত। বাণেশ্বর বিদ্ভালঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) কতক 
ত্যবস্তোত্রের গ্রন্থের নাম--হন্মতন্তোত্র, শিবশতক, তারান্তোত্র ও কাশীশতক । 


৪। কবিতা -সংগ্রহ 
এই শ্রেণীর কাঁব্যরচনার ইতিহাসে বাংলাদেশের দাঁন বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
লক্ষ্মণসেনের সভানদ শ্রীধরদাঁস রচিত “সদুক্তিকর্ণীমুতে'র কথা প্রথমভাগে উল্লিখিত 
হইয়াছে । রূপগোন্বামীর “পদ্যাবলী'তে আছে শুধু কৃষ্ণলীল1 ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক 
শ্লোকসমষ্টি; শ্লোকগুলির মধ্যে কতক রূপের স্বরচিত। “স্ুক্তিমুক্তাবলী' বিশ্বনাথ 
সিদ্ধাস্তপঞ্চানন (১৫শ-১৬শ শতক) কর্তৃক সঙ্কলিত। গোবিন্দদাঁন মহাঁমহোপাধ্যায়ের 
'সৎকাব্যরত্বাকরে? ৩১৪৬টি ্লৌক আছে) গ্রস্থকার ১৭৭৫ গ্রীষ্টাবের পূর্ববর্তী । 


৫। দুতকাব্য 

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির (১৫শ-১৬শ শতক) 'ভ্রমরদূতে-র আখ্যনিভাগ এই যে, 
রাবণহৃত। সীতাদদেবীর নিকট হইতে অভিজ্ঞানমপিসহ আগত হনুমানের দর্শনে 
আকুল রামচন্দ্র পর্বতে ভ্রমণকাঁলে একটি ভ্রমর দেখিতে পান এবং উহাকে সীতা- 
সমীপে গমনার্থে দূত নিযুক্ত করেন । 'দায়ভাগ'-এর টীকাকাঁর শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের 
(১৮শ শতক ) “চম্ত্রদূত'এর বিষয়বস্তু রামচন্দ্রকর্তৃক লঙ্কাস্থিত সীতাদেবীর 
নিকট চন্দ্রকে দূতরূপে প্রেরণ। 

এই শ্রেণীর অন্তান্ত দূতকাব্য “পন্মদূত”, “বকদূত” “বাতদুর্ত' এবং “মেঘদোৌত্য?। 
কালীপ্রসাদ-রচিত “ভক্তিদূত'-এর বিষয়বস্ত তক্তকর্তৃক ততপ্রিয়! মুক্তির সমীপে 
ভক্তিকে দূতরূপে প্রেরণ । 


৬। গদ্যকাব্য ওচম্পু 
“হিতোপদেশ*-রচয়িত৷ নারায়ণকে (১৩৭০ খ্রীষ্টাবের পূর্ববর্তী) বাঙালী বলিয়া 
মনে কর! হয়। ইহা “পঞ্চতন্ত্রেরে একটি রূপ (ড518109) ঠ মৃলগ্রন্থের পাঁচটি 


সংস্কত সাহিত্য ৩৬৩ 


প্রসঙ্গের স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসঙ্গ সঙ্নিবিষ্ট হইয়াছে । পদ্মনাত মিশরের (ষোড়শ 
শতক) “বীরভদ্রদেবচম্পৃ'তে তীয় পৃষ্ঠপোষক বঘেলবংশীয় বীরভদ্রের (ব! রুদ্রদেবের) 
কীপ্তিকলাপ বণিত আছে। কাল্পনিক প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রণয়কাহিনী 
অবলম্বনে কোটালীপাঁড়ার কৃষ্ণনাথের (সপ্তদশ শতক) “আনন্দলতিকাচম্পৃ রচিত। 
চিরপ্রীবের (সঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতক) “বিছন্মোদতরঙ্গিণী” নামক চম্পৃকাব্যে বিভিন্ন 
আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মূল মতবাদ এবং টবঞ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদাত্সিক 
ধর্মের তত্ব সংক্ষেপে অথচ সরল ও সরম ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। 


৭। নাট্যসাহিত্য 

কাবে)র তুলনায় বাংলাদেশে রচিত নাট্য গ্রন্থের সংখ্যা অল্প। 

মদনের (১২শ-১৩শ শতক) পারিজাতমঞ্জরী” ব1 “বিজয়শ্, গুজরাটরাজ জয়- 
সিংহের যুদ্ধে পরমাররাঁজ অর্জনবর্মার জয়লাভের ম্মীরকগ্রন্থ স্বরূপে রচিত হইয়া- 
ছিল। মধুন্দ্দন সরম্বতীর ( ষোড়শ শতক ) নাট্যগ্রস্থের নাম “কুহ্থমাঁবচয়*। 
রূপগোস্বামীর নাট্য গ্রন্থ তিনটি-“দানকেলিকৌমুদী' “বিদপ্ধমাধব” ও “ললিতমাধব" 
সাহুচর কৃষ্ণকর্তৃক বাধাসহ গোপীগণের নিকট শুষ্ক দাঁবী করিয়া তাহাদের পথরোধ 
এবং অবশেষে পৌর্ণমাসী কর্তৃক রাধাকে শুন্করূপে দানের প্রস্তাব ভাণিকা শ্রেণীর 
দানকেলিকৌমুদী”র বিষয়বস্তু । পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া! সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ 
সম্ভোগ পর্যস্ত রাধাকৃষ্ণের বুন্দাবনলীলাঁকে নাট্যরূপ দেওয়া! হইয়াছে সপ্তাঙ্ক 
“বিদপ্ধমীধবে' | দশীঙ্ক 'ললিতমীধব+-এ কৃষ্ণের বৃন্নীবনলীলা এবং মথুর1 ও দ্বারকাঁর 
জীবন বণিত হইয়াছে । সম্ভবত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'ওর আদর্শে রচিত 
কবিকর্ণপূরের দশাসঙ্ক নাটক “ঠচতন্যচন্দ্রোদয়ে' চৈতন্যের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে 
নাট্যরূপ দেওয়! হইয়াছে । বারভূঞার অন্যতম নোয়াখালির ভুলুয়ার লক্ষ্রণমাণিক্যের 
(ষোড়শ শতক) ছুইখানি নাটক পাওয়] যায়-_“বিখ্যাতবিজয়” ও “কুবলয়াশ্বচরিত* । 
পিখ্যাতবিজয় মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের মদালসা৷ ও 
কুবলয়াশ্বের আখ্যান “কুবলয়াশ্খে'র উপজীব্য। লক্ষ্রণমাণিক্যের পুত্র অমরমাঁণিক্য 
বাণাস্থ্রকন্ত। উার কাহিনী অবলম্বনে “বৈকুষ্ঠবিজয়? রচনা করিয়াছিলেন । লক্ষণ- 
মাঁণিক্যের সভাপপ্তিত কবিতাকিক «কৌতুকরত্বাকর” নামক গ্রহসনে পুণ্যবজিত 
নামক নগরের ছুরিতার্ণৰ নামক রাজার নির্বুদ্ধিতাঁর চিত্র অন্কন করিয়াছেন । 
“কৌতুকসর্বন্থ' নামক প্রহসনে গোগীনাথ চক্রবর্তী কলিবৎদল নামক রাজার 


৬৬৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বিশৃঙ্খলাময় রাজ্যশালন এবং ত্রাঙ্গণগণের উপর অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন । 
সম্ভবত বঙ্গে তুকাঁ আক্রমণের পরবর্তী শ্রীহ্ধ বিশ্বাসের পুত্র রামচন্দ্র যযাঁতির 
পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে “ধরন্দবানন্দ' নাটক রচনা! করেন। বাশেশ্বর বিদ্যা- 
লঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) চন্দ্রাভিষেক' নামক নাটকের সন্ধান পাঁওয়৷ যাঁয়। 


৮। পুরাণ 

পুরাণ ও উপপুরাঁণশ্রেণীর কতক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে 
করেন। কতক যুক্তিপ্রমাণ হইতে এইগুলির উৎপত্তিস্থল বঙ্গদেশ বলিয়া মনে 
হয়। আমুমানিক শ্রীন্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বা তৎপূর্ববর্তী কালে রচিত 
'বৃহদ্ধরমপুরাণে'র বিষয়বস্তু বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমধর্ণ, স্ত্রীধম, 
পূজাব্রত, জাতিনিরূপণ, সঙ্করজীতি, দানধর্ম, কৃষ্ণের জন্ম ও লীল! প্রভৃতি । ইহাতে 
ছত্রিশ সঙ্করজাঁতির উল্লেখ, “রায়” 'দাঁস+, “দেবী” “দাসী' প্রভৃতি পদ্ববী, বাংলাদেশে 
প্রচলিত কালীমৃতির বর্ণনা, বাংলাদেশের নদী পদ্মাবতী (-পদ্মা) ও ভ্রিবেণীর 
(_মুক্তবেণী) উল্লেখ, 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব, বাঙালী কবির প্রিয় “চৌত্রিশা? 
নামক রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি হইতে ইহা! বাংলাদেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই 
পুরাঁণোক্ত শারদীয়! পূজা এবং রাসযাত্রা বাংলাদেশে অগ্ঠাবধি ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত। ইহার অগ্যাবধিপ্রাপ্ত পু.খিগুলির প্রায় সবই বঙ্গদেশে প্রাপ্ত ও 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত। আহ্বমানিক চতুর্দশ শতকের বা তৎপরবর্তী কালের “বৃহ্নন্দি- 
কেশ্বরপুরাঁণের” অগ্তাঁবধি আবিষ্কৃত সকল পু:থিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত; “নন্দিকেশ্বরপুরাণে'র ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এই ছুই পুরাণোক্ত 
হর্গাপূজ! একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত। এই সকল কারণে এই ছুই গ্রন্থ বাংলা- 
দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

আম্মানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত “মহাভাগবতপুরাণ -এর আলোচ্য 
বিষয়সঘুহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবী কর্তৃক দশমহাঁবিদ্যার বূপধারণ, 
দক্ষষজ্ঞনাশ, একান্লটা মহাঁপীঠের উৎপত্তি, পদ্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়! পূজাক্গ 
দেবীর অকাঁলবোধন, রামকর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যস্ত রামায়ণ- 
বদদিত ঘটনাবলী ইত্যাদি । ইহাতে ভাগীরথী ও পন্মা। নদীর সহিত নিবিড় পরিচয়, 
এই পুরাণবর্ণিত শারদীয়া পুজার সহিত বর্তমান বাংলায় প্রচলিত ছুর্গাপুজার 
সাদৃশ্ত, ইহাতে প্রযুক্ত 'গর্বচর্ণ” “লোকলজ্জা, প্রভৃতি শব্দের বর্তমান বাংলা ভাষায় 


সংস্কৃত সাহিত্য ৩৬৫ 


প্রতিরূপ প্রভৃতি হইতে ইহা! বাংল! দেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুঝাণের 
প্রায় সকল পুঁবিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত । 

বর্তমান 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এর আদিম রূপের উদ্ভব হয় আনুমানিক গ্্রীনটীয় 
অষ্টম শতকে ১ দশম হইতে যোঁড়শ শতকের মধ্যে, বোধ হয়, ইছাঁর নবরূপায়ণ 
হুইয়াছিল। এই পুরাঁণ চারিটি খণ্ডে বিভক্ত-ত্রন্মখণ্ড, গ্রকতিথণ্, গণপতিথণ্ড ও 
কষ্জন্মথণ্ড। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও লীলা । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উপরে এই পুরাণের প্রভাব গভীর। ইহাতে বাংল! দেশে 
বর্তমান লঙ্করবর্ণনমূহের বিবরণ, বৈগ্ভ উপবর্ণের উল্লেখ, কৈবর্তগণের উদ্ভবের 
সবিস্তার বর্ণন! প্রভৃতি হইতে ইহাকে বাংলাদেশের রচনা মনে করা হয়। 

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়! “কন্ধিপুরাণ' ( অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী ) কোন কোন 
যুক্তিবলে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া! অন্গমাঁন করা হয়। 

গৌড় দরবারের জনৈক কর্মচারী কুলধর, গোঁব্ধন পাঠকের সাহায্যে, পুরাঁণ- 
সর্বস্ব' নামে পুরাণ ও স্মতিবিষয়ক সংগ্রহগ্রস্থ সংকলন করিয়াছিলেন ১৪৭৪-৭৫ 
খীষ্টাব্ে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সাক্ষা অনুসারে ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্য- 
শাসনপদ্ধতি ও পৃজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাঁণ হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত ও 
স্যাখ্যাত হইয়াছে। 

নদীয়ারাজ রুত্ররায় কর্তৃক সপ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০০০-এরও অধিকসংখ্যক 
ক্লোকে পুরাণমার” রচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় অপর একখানি গ্রন্থ রাধাকাস্ত 
তর্কবাগীশরচিত “পুরাণার্থপ্রকাশক' $ ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পুরাতন রাজ- 
বংশের বর্ণন1 আছে। 

পুরাণ এবং পুরাণের সার সংকলন ছাড়াণ্ড কতক বাঙালী পণ্ডিত “চণ্ডী” ও 
'ভাগবত'-এর বাখ্য রচন। করিয়াঁছেন। কেহ কেহ পুজাপদ্ধতিও প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 


৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ব ও ভক্তিতত্ব 
প্রাচীন হিন্দুদর্শনের সহিত তুলনায় বৈষ্ণবদশনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহু। 
উদ্দাহরণম্বরূপ বল যায়, ষড়দর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও 
প্রত্যক্ষ, অন্থমান, উপমান ও শব্ধ -_-এই চাঁরিটি প্রমাণ সর্ববাঁদিলম্মত | বৈষ্ণব 
দর্শনে একমাত্র শর্জপ্রমাঁণই স্বীকৃত হইয়াছে । প্রীচীন দর্শনে শবপ্রমীণে শ্রুতি 


৩৬৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বা বেদ গৃহীত হুইয়াছেঃ বৈষ্ণবগণের মতে, বৈষ্ণব পুরাঁণ, বিশেষত “ভাগবত', শব- 
পদ্দবাচ্য। পরমাতআার সহিত জীবাত্মার একীভাব প্রাচীন দর্শনে চরম লক্ষ্য বলিয়! 
পরিগণিত। বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণই পরম দেবতা! এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি তক্ষের চরম লক্ষ্য ॥ 
নবন্বীপের বৈষ্ণবগণের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা এবং তিনিই চরম সত 
ও পরম উপেয়--ইহাই গৌরপারম্যবাদ । 

বাস্থদেব সার্বভৌম “তব্বদীপিকা? গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের কিছু আলোচনা করিয়া- 
ছেন। 'বৃহভাগবতাম্বত' নামক গ্রন্থের সনাতন ভক্তিতত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষ্ণলীলা৷ ও 
কৃষ্ঃপ্রাপ্তির উপায় আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন “ভাগবতে'র দশম স্বন্ধের “বৈষুব- 
তোবণী' নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন । 'বৃহপ্ভাগবতামৃতে”র সংঙ্ষেপণ-ম্বরূপ রূপ- 
গোম্বামী “সংক্ষেপ" ( বা, লঘু-) ভাগবতামৃত' রচনা করিয়াছেন ; ইহাতে কৃষ্ণের 
ত্বরূপ বর্ণনার পরে ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপ ও সনাতনের 
ভ্রাতুদ্ুত্র জীবগোস্বামীর ছয়টা দর্শনগ্রস্থ ষট্‌পন্দর্ত নামে পরিচিত) ইহাদের নাম 
তত্বমন্দর্ড', “ভগবতদন্দর্ত* “পরমাত্মসন্দর্ত” শ্রীকৃষ্$সন্দর্ভ,“ভক্তিসন্দর্ত', ও “প্রীতি- 
সন্দভ'। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্টম্বূপ জীব 'সর্বসংবাদ্দিনী” নামক গ্রন্থথানিও 
রচন। করিয়াছিলেন । সন্দর্ভগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পরিচ্ছন্নরূপে আলোচিত 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গ্রস্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য উল্লেখ- 
যোগ্য । উক্ত “বৈষ্ুবতোধণী'র 'লঘুতোষণী' নামক সংক্ষিপ্তনার জীব-প্রণীত। 
'ভাগবতে'র 'ক্রমসন্দর্ত' টীকা, অগ্নি ও পন্সপুরাণের অংশবি:শষের টীকা, 
“গোপালতাপনী' উপনিষদ ও 'ব্রদ্ষদংহিতা'র টাকা! এবং কৃষ্ণার্চনার পদ্ধতিস্বরূপ 
'কৃষ্ণার্চাদীপিকা” প্রভৃতি গ্রন্থও জীব রচিত। 

'ভাগবতের ও “ভগবগ্দীতাঁর টীকা ছাড়াও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'রাগ- 
বত্মচন্দ্রিকা' ও “মাধুর্যকাদদ্বিণী” প্রভৃতি দশখানি গ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন অব- 
লগ্বনে :রচনা করিয়াছিলেন । নশ্বর ও সখ প্রভৃতি রূপে রুষ্ের প্রতি ভক্কি 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাধ্যমাধনকৌ মুদী'র প্রতিপা বিষয়। 'গৌরগণোদ্েশদীপিকায় 
কবিকর্ণপূর বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী প্রসঙ্গে অনেক তত্বের আলোচন করিয়া- 
ছেন। সম্ভবত খ্রীঃ ১৭শ শতকের রূপ কবিরাজের 'পারসংগ্রহ* বৈষব ধর্শনে 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। গোঁড়ীয় বৈষণবগণের আগর ও ধর্মানুষ্ঠান সম্ব্ধে 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ “হরিভক্তিবিলাস' । কেহ কেহ মনে করেন, ইহা! বা অস্তত 
ইহার কাঠামোটি, সনাতন রচিত | কাহারও কাহারও মতে, ইহা! গোপাল ভট্ট 


সংস্কৃত সাহিত্য ৬৬৭ 


কর্তৃক রচিত বা পরিবধিত$ এই গোপালভট্ট কুদ্দাবনের টু গোশ্বামীর অন্যতম 
কিন] বলা যায় না। গোপালভট্টরের নামাক্কিত “সংক্রিয়াসারদীপিকা” উক্ত গ্রন্থের 
পরিশিষ্টন্বরূপ $ ইহাতে গৃহ্থাহুষ্ঠানাদি আলোচিত হইয়াছে । গোঁপালদাসের 
( ১৬শ শতক ) 'ভক্তিরত্বাকর'-এ মুক্তিলাতের উপায় স্বরূপ কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্ 
এবং “ভাগবতের" প্রামাণিকত! প্রতিপাপনের প্রয়াস রহিয়াছে । বলদেব বিদ্া- 
ভূষণের (১৮শ শতক ) “প্রমেয়রত্বীবলী' গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে প্রামাণ্য 
গ্রন্থ। বেদাস্তত্থত্রের বলদেব রচিত ব্যাখ্যার নাম “গোবিন্বভাষ্য”; ইহারই 
সংক্ষিপ্তসার তাহার রচিত “সিদ্ধাস্তরত্ব' বা “ভাষ্যগীঠক | ভগবদশীতা? এবং 
দশোঁপনিষদের টাকাও বলদেব রচিত। শাস্তিপুরের বাধামোহন গোস্বামী 
ভট্টাচার্যের “ভাগবততত্বসার' বৈষ্ণব শানে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। “কষ্ণভক্তি- 
স্বধার্ণব” 'কৃষ্ণত্বার্ণব” ভক্তিরহস্ত' প্রভৃতি নয়খানি নিবন্ধ ও টাকা রাধামোহন 
রচিত। 


১০। অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশান্ত্র ও বৈষ্ণবরসশাস্ত্র 
অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যকল1 বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্য । এই সকল 
শাস্ম সম্বন্ধে বাঙাঁলী-রচিত যে কয়খাঁনি গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ 

মৌলিকত! নাই । বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বাঙালীর কীতি গৌরবের বিষয়। 
কবিকর্ণপূরের “অলঙ্কারকৌস্তভ' মন্মটের “কাব্যপ্রকাশ” অন্থমরণে রচিত। 
বিশেষত্ব এই যে, “অলঙ্কারকৌন্তভে'র অধিকাংশ উদ্াহরণস্লোক কৃষ্ণস্ততিবিষয়ক। 
ইহাতে ভক্তি, বাৎসল্য ও প্রেম রসবূপে পরিগণিত হইয়াছে । খ্রীঃ ১৭শ শতকের 
কবিচন্ত্র কাব্যচন্দ্রিকা" নামক গ্রন্থে অলঙ্কার শাস্ের মোটামুটি বিষয় এবং নাট্য- 
শীন্প আলোচন1 করিয়াছেন। একই শতকের রাঁমনাথ বিস্তাবাচস্পতি “কাব্যরত্বা- 
বলী+ নামক অলঙ্কারগ্রস্থের রচয়িতা । বলদেব বিগ্যাভৃষণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
'কাব্যকুত্তত' । রামদেব (বা, বামদের ) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের "কাব্যবিলাসঃ 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ইনি চমতৎকারিত্বকে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন । ময়ারম এবং বৈষ্বগণের বাৎমল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস তদীয় গ্রন্থে 

শ্বীকৃত হয় নাই। অলঙ্কারসমূহের উদদাহরণক্লোক চিরঞ্ীবের স্বরচিত । 
উল্লিখিত গ্রস্থাবলী ছাড়াও গ্রাচীন অলঙ্কারগ্রস্থাদির, বিশেষতঃ “কাব্যগ্রকাশ' 
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এবং “সাহিত্যদর্পণে'র কয়েকখানি টীকা বাঙালীরচিত। তন্মধ্যে পরমানন্ব 
চক্রবর্তীর “কাঁবাপ্রকাশবিষ্তারিকা, জয়রামের “কাব্য প্রকাশ-তিলক" এবং রামচরণ 
তর্কবাগীশের “দা হিত্যদর্পণটীকা” সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ছন্দোমঞ্জরী'র রচয়িতা গঙ্গাদাস টবগ্য বলিয়। আত্মপরিচয় দেওয়ায় তিনি 
বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার গ্রন্থের একটি অবহট্র শ্লোক উদ্ধৃত 
হওয়ায় তাহার জীবনকালের উর্ধ্বপীমারেখ! গ্রীষ্ঠীর চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে 
টানা যায়। ইহাতে সঙ্গিবিষ্ট উদাহরণক্লোকগুলির অধিকাংশই গ্রন্থকারের রচন। 
এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবিষয়ক | “বুন্তমাঁলা' নামক দুইথানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি 
কবিকর্ণপূরের নামাঙ্কিত এবং অপরটি রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত। চিরঞ্ীব 
ভট্টাচার্যের “বৃত্তরত্বাবলী? নামক গ্রন্থে উদাহরণস্বরূপ স্জাউদ্দৌলার সময়ে ঢাকার 
নায়েব দেওয়ান যশোবস্ত মিংহের প্রশস্তিহ্থচক শ্লোক আছে। চন্দ্রুমাহন ঘোষের 
“ছন্দঃসারসংগ্রহ' একখানি সন্কলনগ্রস্থ। কাশীনাথ চৌধুরী (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক) 
“পছ্ামুক্তাবলী' নামক ছন্দগ্রস্থের রচয়িত]। 

রূপগোম্বামীর “নাটকচন্দ্রিকা' ছাঁড়া বাংলাদেশে নাট্যশাস্তর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। দশটি রূপকের মধ্যে একমাত্র নাটক ইহাতে 
আলোচিত হইয়াঃছ। এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ টবষ্ণা গ্রস্থপনুহ হইতে 
গৃহীত | 

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্দ্বের সহিত তুলনায় বৈষ্ব রলশাস্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট 
লক্ষিত হয়। প্রাচীন অলঙ্কারখাস্থের সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে বৈষ্ণবগণ এ 
শাস্ত্রের ভক্তিনামক ভাঁবকে রগ বলিয়! প্রতিপন্ন করিলেন; এই রসের স্থ/য়িভাব 
কৃষ্ণরতি এবং ইহার আম্বাদ করিবেন অলঙ্কারশা স্তরের সহৃদয়ের পরিবর্তে ভক্ত। 
প্রাচীনতর শাস্ত্রের আটটি (শান্ত সহ নয়টি ) রসের স্থলে বৈষ্বগণ পাচট মুখ্য 
তক্তিরস স্বীকার করিলেন; যথা-_শাস্ত, প্রীত, প্রেয়, বাৎনল্য ও মধুর। শৃঙ্গার- 
রসের নাঁম ইহার! দিলেন মধুর, উজ্জল বা শুঙগ।র ভক্তিরস; এই রগ ভঙ্'রমরাজ 
এবং ইহার আলম্বন বিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ । উক্ত মুখ্য ভক্তিরম ছাড়াও তাহারা সাতটি 
গৌণ ভক্কিরস শ্বীকার করিয়াছেন ; যথ।-বীর, বীভত্ম, রৌদ্র, হাম্ত, ভয়ানক, 
করুণ ও অদ্ভুত । 

বৈষ্ণব রলশাস্ত্রে রপগোস্বামীর অক্ষয় কীতি “ভক্ভিরলামৃতসিন্ধু' ও ভিজ্জলনীল- 
মণি।* প্রথমোক্ত গ্রন্থে রূপ ভক্তিরণের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভাব ও বিভাঁব 
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প্রভৃতির সংজ্জানির্দেশ ও সুক্াতিসুক্ষ বিভাগ করিয়াছেন । রসশাস্ত্রে উজ্জ্বলরমের 
প্রাধান্তহেতূই, বোধ হয়, রূপগোন্বামী শুধু এই রসের বিশ্লেষণে “উজ্জ্লনীল মণি” 
রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণকে “নায়কচূড়ামণি' এবং রাধাকে তাহার 
“স্ত্ে প্রতিষ্ঠিতা' হলাদিনী শক্তিরূপে কল্পনা কর হইয়াছে, নায়িকার শ্রেণীভাগ ও 
সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের নান! অবস্থার বিশ্লেষণ করা হুইয়াছে। উক্ত 
গ্রস্থঘয়ের সংক্ষিগ্ুলার রচনা করিয়াছেন বিশ্বনাথ চক্রবতী যথাক্রমে “ভক্তিরসামৃত- 
সিন্ধুবিদ্কু' এবং 'িজ্জলনীলমণিকিরণ' নামক গ্রন্থে। রূপের গ্রন্থছয়ের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন জীবগোস্বামী ; ব্যাখ্যাগ্রস্থ ছুইখানির নাম যথাক্রমে--“ছুর্গমসংগমনী" 
এবং “লোচনরোচনী” ৷ রূপের ছুইটি গ্রন্থের পরিশিষ্টম্বরূপ “রসাম্বৃতশেষ' নামক 
গ্রস্থও সম্ভবত জীব রচিত। 


১১। ব্যাকরণ 


টাকাকার স্যন্িধরের সাক্ষ্য অনুসারে পুরুষোত্তমদেব লক্ষ্মণমেনের আদেশে 
ষ্টাধ্যায়ী'র 'ভাষাবৃত্তি' নামক বৃত্তি রচনা! করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, 
পুরুযোত্তমের গ্রন্থে বর্গায় 'ব" ও অন্তস্থ 'ব" এর কোন ভেদ দেখ! যায় না। একটি 
সুত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার পদ্মাবতী (-্মপন্।) নদীর উল্লেখ করিয়াছেন । এই সকল 
কারণে তাহাকে বাঙালী মনে কর! হয়। বৌদ্ধ বলিয়াই সম্ভবত পুক্ুযোত্তম 
*অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশ বর্জন করিয়াছেন । “ভাষাবৃন্তি” সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ- 
বোধ্য। ছূর্ঘটবৃত্তি-রচয়িতা শরণদেব ও লক্ষ্মণমেনের সভাকবি শরণ, কাহারও 
কাহারও মতে অভিন্ন। যে সকল প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অপাঁণিনীয় উনাদের 
শুপ্ধিবিচার এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত। রূপগোম্বামীর (মতান্তরে সনাতনের বা জীবের) 
'সংক্ষেপ--(বা, লঘু-) হরিনামামৃতব্যাকরণে*র বৈশিষ্ট) এই যে, ইহাতে সংজ্ঞা ও 
উদ্াহরণগুলি রাধারুষেঃর বা! কৃষ্ণলীলার নামাক্ষিত। ইহার অধিকাংশ স্থৃত্রে বিষ্ুর 
বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর নাম আছে। জীবগোন্বামীর “হরিনামামূত' 
ব্যাকরণ বৃহত্তর গ্রস্থ এবং একই উদ্দেশে রচিত। স্বরচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্ট শ্বরূপ 
ইনি ধাতুদংগ্রহ' বা 'ধাতুন্ত্রমালিকা' (1?) নামক গ্রন্থও রচনা করিয়া" 
ছিলেন। 0:48 
অষ্টাধ্যায়ীর সংক্ষিপ্তরূপ “সংক্ষিপ্তনার' নামক ব্যাকরণের প্রণেতা ক্রমদীম্বর 
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৩৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


(পঞ্চদশ শতক ?) কাহারও কাহারও মতে ছিলেন বাঁঙাঁলী। পুণুরীকাক্ষ বিস্তাসাগর 
( যোড়শ শতকের পূর্ববর্তী ?) ছুর্গসিংহের “কাতিন্্বৃঘিটাকা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
“কাতন্্প্রদীপ? গ্রস্থে। ইহ ছাড়া, 'ম্ভাসটাকা”, 'কারককৌ মুদী” 'তত্বচিস্তামপিগ্রকাশ 
ও 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টটাকা” পুগুরীকাক্ষ রচিত। বলরাম পঞ্চাননের 'প্রবোধপ্রকাশ' 
শৈব সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ ; ইহাতে ব্বরবর্ণের নাম “শিব' ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ অভিহিত 
হইয়াছে 'শক্তি' নামে । 'ধাতুপ্রকাশ' নামক ধাতুপাঠ বলরামের নামের সহিত যুক্ত । 

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড় বাঙালী পণ্ডিতগণ বু ক্ুত্্র ক্ষুদ্র গ্রস্থ ও টীকাটিগ্ননী 
রচন! করিয়াছিলেন । এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভরত পেন বা 
ভরত মল্লিকের 'ক্রুতবোধব্যাকরণ* “ম্খলেখন' এবং তারানাথ তর্কবাচস্পত্তির 
“আশ্তবোধব্যাকরণ। টাকাটিপনীসমূহের মধ্যে ভ্রিলোচন দাসের “কাতন্ত্বুতি- 
পঞ্জিকা? উল্লেখযোগ্য । এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে “কাতম্ত্রব্যাকরণে'র সংক্ষিপ্তসার 
ব৷ টীকার সংখ্যাই অধিকতর । অনেক বাঁঙাঁলী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের নানা খিষয় 
সম্বন্ধে বহু বাদগ্রস্থও রচন! করিয়াছিলেন । 


১২। অভিধান 

বাঙালী পণ্ডিতগণ শুধু প্রসিদ্ধ অতিধাঁনের টাকা রচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন 
নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিধানগ্রন্থও রচন। করিয়াছিলেন । এই 
অভিধানগুলির মধ্যে কতক অভিনব প্রণাঁলীতে রচিত। 

সম্ভবত বৈয়াকরণ পুরুষৌত্তমদেবের সহিত অভিন্ন পুরুষোত্তমদেবের “ত্রিকাণ্- 
শেষ' বিখ্যাত অভিধান। “নামলিঙ্গাচুশীসন' বা 'অমরকোষের' অপূর্ণ অংশ পুরণ 
করাই অভিধাঁনকারের উদ্দেশ্ত-_ইহ1 তিনি এই গ্র্থে (১/১।২) নিজেই বলিয়াছেন। 
পুরুষোত্বমের অপর অভিধানগুলির নাম “হারাবলী”, 'বর্ণদেশনা” ও “ঘ্বিরূপকোষ'। 
প্রথম গ্রস্থটিতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রতিশব্ষ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক 
শব্বসমূহ সংগৃহীত হুইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে আছে বিভিন্নরূপ বর্ণবিন্তানবিশিষ্ট 
শব্দলমূহের সংগ্রহ । ইহাতে সংগৃহীত শব্গুলির বর্ণবিস্তাসপদ্ধতি ঘিবিধ। 
“একাক্ষরকোধ' নামক অভিধানও ইহার নামাক্কিত। চাটুগ্রাম (." চট্টগ্রাম?) 
নিবাসী জটাধর (পঞ্চদশ শতক ?) “অভিধানত্ত্র নামক গ্রন্থের রচয়িতা । পঞ্চদশ 
শতকের বৃহস্পতি রায়মুকুট রচনা করিয়াছিলেন “অমরকোষে'র বিস্তৃত টীকা 
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গপদচজ্িকা? | বর্তমান গ্রন্থের যষ্ঠ অধ্যায়ে ইহার সম্বন্ধে আলোঁচন! কর! হইয়াছে। 
ভরতমন্িকের (আঃ সপ্তদশ শতক) অভিধান ছুইটি--একবর্ণীর্ঘসংগ্রহ* ও 
দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ' | তাহার 'মুখ্বোধিনী' "অমরকোষে'র টীকা । “লিঙ্গাদিসংগ্রহ' 
নামক গ্রন্থে তিনি 'অমরকোষ'"ধত শবগুলির লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । 

সধুদশ শতকের মথুরেশ বিষ্ভালঙ্কার “শব্ধরত্বাবলী” নামক অভিধান রচনা 
করিয়াছিলেন ; “নানার্থশব্ষ' ইহারই অংশ। প্রাণকষ্ণ বিশ্বাদের আনুকূল্য 
ন্দীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রঘুমণি বিষ্ভাভূষণ “প্রাণকৃষণ- 
'শন্ধান্ধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুমণির অপর অভিধানের নাম 'শবমুক্তা" 
মহার্ণব' | 


১৩। বিবিধ 


বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীর 
অন্ততূক্ত করা যায় না। এইরূপ বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য । 

রামনাথ বিগ্যাবাচম্পতি ব৷ সিদ্ধান্তবাচম্পতি (গ্রীঃ ১৭শ শতক) এবং রামরু্ণ 
ভট্টাচার্য কতক €বদ্দিক মন্ত্রের ভান্তা রচনা করিয়াছিলেন । চিরঞ্ীব (১৭শ-১৮শ 
শতক) “বিদবন্মোদতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্র শতাবধান-রচিত 
'ন্ত্ার্থদীপ” (মন্ত্রদীপ ?) নামক গ্রস্থের উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহাতে আছে কতক 
€বর্দিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও দিদ্ধাস্ত। কাত্যায়নের 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র “ছন্দোগ- 
পরিশিষ্টপ্রকাঁশ' নামক টাকার রচয়িত! নারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে, তাহার পূর্বপুরুষ ছিলেন উত্তর রাঁ়ের অধিবাসী । “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত'-এ 
নবদবীপরাজ কৃষ্ণ5ন্দ্রের পূর্বপুরুষগণের ইতিহাঁন লিপিবদ্ধ আছে। অনঙ্গরঙ্গ নামক 
গ্রন্থ কল্যাণমল্লভূপতির নামের সহিত যুক্ত; এই কল্যাঁণমল্ল সম্ভবত ভরত" 
মল্লিকের (১৭ণ শতক ?) পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অন্তর্গত ভূরশুট নিবাসী 
ছিলেন। গোবিন্দ রায় স্বাস্থ্যতত্ব নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা । 

“নাঁদদীপক" নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব্ধ, নাদ, ও স্বরাধির উৎপত্তি 
বর্ণনা করিয়া রাগরাগিণী প্রভৃতি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। রঘুনন্দন 'হরি- 
স্বতিনুধান্থুর'-এ রাগরাগিণী নিকপণপূর্বক হরিবিষয়ক সঙ্গীত নিরূপণ করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছেন । 


৩৭২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


চম্পাহট্রীয়কুলজাত ঈশানের পুত্র অর্জুন মিশ্র ( পঞ্চদশ শতক ) মহাভারতের! 
“মহাভারতার্থপ্রদীপিক1” বা 'ভারতসংগ্রহাদীপিকাঃ নামক টীকার রচয়িতা । 

বাংলাদেশে বহু কুলপঞ্জী সংস্কৃতি রচিত হইয়াছিল। সর্বক্ষেত্রে কুলপঞ্জী র 
বিবরণ হয়ত নির্ভরযোগ্য নহে; কিন্তু বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে এই 
সকল গ্রন্থের তথ্য একেবারে অগ্রাহা নহে। চস্ত্রকাস্ত ঘটকের “রাটীয়কুলকল্পদ্রম” 
ঞ্রবানন্দ মিশ্রের “মহাবংশাঁবলী", রামানন্দ শর্মার “কুলদীপিক1', ভরত মল্লিকের 
“ন্ত্রপ্রতা* 'রত্বপ্রভাঃ ও “টবছযকুলতত্ব* এবং রামকান্ত দানের “সঘৈষ্যকুলপ্জিকা' 


প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগা গ্রন্থ । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


ত্বাংলা সাহিত্য 


চর্যাগীতির রচন৷ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জয়দেবের 'গীত- 
'গোঁবিন্দ' বাংলায় রচিত ন। হইলেও বাংল! সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক 
ম্বিত, তাহাও ১২০০ শ্রীঃর মত সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় আড়াই 
শত বৎসর বাঙালীর সাহিত্যন্থষ্টির বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না । এই সময়টাতে 
বাঙালী সংস্কৃত ভাষাতেও উল্লেখষোগ্য কিছু রচন। করে নাই, বাংল! ভাষাতে তে! 
করেই নাই। কেন করে'নাই, তাহ! বল! ছুঃঘাধ্য। অনেকে মুসলমান বিজয়কেই 
এ জন্য দায়ী করেন। তীহাদের মতে মুসলমান বিজেতাঁদের অত্যাচার ও তাহাদের 
হিন্দুদের গ্রস্থাদি ন্ট করার প্রবণতার দরুণ এবং সার! দেশে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা 
বিরাজ করিতে থাকাঁর দরুণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য স্থষ্টি সম্ভবপর হয় 
নাই। কিন্তু এই অভিমত স্বীকার করা যায় না। কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের 
প্রতি মুসলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আর 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশাস্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়। 
থাকে না, তাহার বহু প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া . 
যায়। স্থৃতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্যস্থষ্টির অনাবি ভাবের কারণ 
এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না । এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। 
সম্ভবত ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর 
সাহিত্যিক আবিভূর্তি হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভত হইয়াঁছিলেন, 
তাহাদের অকিঞ্চিংকর রচনা স্বতই লুপ্ত ও বিস্বৃত হইয়াছে । 


১। বিদ্যাপতি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের মধ্যে ছুইজনের নাঁম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
স্পচতীদাস ও কৃত্বিবাস। অবশ্ট আরও একজন কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত 
হইতে পারে--ইনি মৈথিল কবি বিষ্ভাপতি। বিগ্ভাপতি বাঙালী নহেন, এবং 


৩৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাংলা ভাষায় কিছু লেখেন নাই। তাহা সব্বেও তাঁহার নাম বাংলা সাহিত্যের 
সহিত অচ্ছে্য সুত্রে জড়িত হইয়া গিয়াছে, কারণ বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তা! তাহার 
মাতৃভূমি মিথিল! অপেক্ষা বাংলাদেশেই অধিক হইয়াছিল; স্বয়ং চৈতন্তদেবের 
নিকট বিষ্তাপতির পদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিদ্যাপতি ষে বাঙালী নহেন, সে কথাই 
এক সময়ে বাংলাদেশের লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিস্তাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি 
বাংলাদেশেই সংরক্ষিত হইয়া কালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এইগুলি 
এখন যে ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বাঙালীর হাতের ছাপও অনেকখানি 
আছে। তাহ! ভিন্ন বাংলায় প্রচলিত বিস্বাপতি-নামাঁস্কিত পদগুলি যে সমস্তই 
মৈথিল বিস্তাঁপতির রচনা, তাহাঁও নহে। ইহাদের মধ্যে পরবর্তী কালের এক ব৷ 
একাধিক বাঙালী বিগ্ভাপতির রচনা? আছে; আছে সেই সমস্ত অজ্ঞাতনাম! কবির 
রচনা, ধাহার1 নিজেদের পদকে অমরত্ব দান করিবার জন্ত তাহাতে নিজের ভণিতা 
ন! দিয়! বিগ্ভাপতির ভণিতা বসাইয়৷ দিয়াছিলেন ; অধিকস্ত ইহাদের মধ্যে আছে 
অন্ত অনেক কবির লেখা পদ, যেগুলির মধ্যে আদিতে মূল কবিরই ভণিতা৷ ছিল, 
গায়নরা বা পু"থি-লিপিকররা পদগুলির জনপ্রিয়তা বুদ্ধি করিবার জন্য তাহাঁদের 
ভণিত বদলাইয়! মূল কবিদের নামের স্থলে বিগ্ঠাপতির নাম প্রবেশ করাইয়া 
দিয়াছেন । স্থতরাং বিদ্ভাপতি-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কেবল ৈথিল বিদ্যাপতিরই 
রচনা নাই, অনেক বাঙালী কবিরও রচনা আছে। অতএব যে কোন দিক হইতেই 
দেখ! যাক না কেন, বিষ্ভাপতিকে বা তাহার নামাঙ্কিত পদগুলিকে বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাস হইতে নির্বাসন দেওয়ার কোন উপায় নাই। ্‌ 
বিস্তাপতি শুধু কবি ছিলেন না, নান! বিষয়ের নান গ্রস্থও তিনি রচনা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার লেখা গ্রস্থগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি শ্তিগ্রন্থ,--দানবাক্যাবলী, 
বিভাগসার, বর্ষকৃত্য ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, ছুইটি গল্পের বই-_ভূপরিক্রম1 ও পুরুষ- 
পরীক্ষা, একটি পৌরাণিক নিবন্ধ-শৈবপর্বস্বসার, একটি পত্রলিখন বিষয়ক গ্রস্থ-_ 
লিখনাবলী, একটি নাটক--গোরক্ষবিজয়, দুইটি সমসাময়িক রাজার কীতিগাথা 
স-কীতিলতা ও কীতিপতীক।। বিষ্কাপতির রচিত পদগুলি নান! ধরণের; লৌকিক 
প্রেমবিষয়ক পদ, রাঁধাকুষ্ণবিষয়ক পদ, হরগৌরী বিষয়ক পদ, গঙ্গ! সম্বন্ধীয় পদ, 
অন্তান্ত দেবদেবী বিষয়ক পদ, প্রহেলিক] পদ--গ্রভৃতি অনেক ধরনের পদই তিনি 
রচন। করিয়াছিলেন ; তম্মধ্যে লৌকিক প্রেম বিষয়ক পদ ও রাধাকৃণ বিষয়ক- 
পদগুলিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তবে মিথিলায় তাহার হরগৌরী বিষয়ক পাগুলি, 


বাংল। সাহিত্য ৩৭৫. 


সমধিক প্রসিহ্ধ। বিভ্তাপতির পদগুলি মৈথিলী ও ব্রজবুলি ভাষায়, “কীতিলতা? ও 
'কীতিপতাকা অবহট্ট ভাষা এবং অন্থান্তয গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায়.রচিত। 
বিভ্াপতির মত বস্ুমুখী গ্রতিভাঁসম্পন্ন ও এতগুলি ভাঘায় লেখনী ধারণে সক্ষম 
লেখক সেযুগে বোধহয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। 

বিগ্ভাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। 
তিনি পণ্ডিত ছিলেন ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তাহার সম্বন্ধে 
আর বিশেষ কোন কথা প্রামাঁণিকভাবে জান! যায় না। তবে একটি বিষয় জান! 
যায়--তিনি মিথিলা! ব! ত্রিসুতের ওইনিবার বংশীয় ত্রাঙ্গণ রাজাদের এবং 
রাজপরিবারভূক্ত বিভিন্ন লোকদের পৃষ্ঠপোৌষণ লাঁভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত 
রাজারা স্বাধীন ছিলেন না। জৌনপুরের স্থবলতাঁন এই সময় ত্রিহুতের সার্বভৌম 
অধিপতি ছিলেন $ তাহার অধীনে "এই সব রাজারা সামস্ত ছিলেন। বিদ্যাপতি 
ভোগীখ্বর, কীতিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মমিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরব- 
সিংহ প্রভৃতি অনেক রাজা ও রাজপুত্রের নিকটে পৃষ্টপৌষণ লাভ করিয়াছিলেন, 
তবে ই'হাদ্দের মধ্যে শিবমিংহের সহিতই তীহার সম্পর্ক ছিল সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ । 
কালিদাস ও বিক্রমার্দিত্যের মত বিদ্ভাপতি ও শিবসিংহের নামও এক সুত্রে গ্রথিত 
হইয়া আছে। শিবসিংহের রানী লছিমাঁর নামও বিদ্যাপতির অনেক পদে উল্লিখিত 
হইয়াছে। তবে বিদ্ভাপতি ও লছিমার পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে বাংলা দেশে যে 
কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অমূলক । 

বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রেমের মধুর, স্থকুমাঁর রূপ তাহার 
পবাবলীতে অপরূপভাবে শিল্পকলামণ্ডিত হইয়। রূপায়িত হইয়াছে। রূপের 
বর্ণনাতে তাঁহার জুড়ি নাই; বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের নায়িকার তরুণ 
লাবণ্যের বর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয়। বিস্তাপতির পদের বাণীসৌন্দর্যও . অনন্ত- 
সাধারণ। তীহার ভাষা যেমন মাজিত ও মধুর, ছন্দও তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, 
তাহার শব্ধচয়নও ক্রটিহীন। বিদ্যাপতির উপম| ও উৎপ্রেক্ষ! অলঙ্কারগুলি অত্যন্ত 
মৌলিক ও হ্ৃদক়গ্রাহী। অবশ্ত বিস্াপতির অনেক পদে সৌন্দর্যের তুলনাম়্ 
ভাঁবগভীরতার অভাব দেখ যায়। কিন্তু তাহার লেখ! বিরহ ও ভাবসশ্মিলন 
বিষয়ক পদগুলিতে আবার ভাবের অতলম্পশ্শা গভীরতার নিদর্শন মিলে, বিরহের 
অপরিসীম শৃচ্যতা ও বিরহিণীর হৃদয়ের অন্তহীন হাহাকার এই পদগুলির মধ্যে 
অপূর্বভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 


৩৭৬ ংল! দেশের ইতিহাস 

বাংলাদেশের পদারলী-সংকলনগ্রস্থগুলিতে বিদ্ভাপতির পদগুলিকে অত্যন্ত বিশিষ্ট 
স্থান দেওয়! হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদকর্তার! শুধু কৰি ছিলেন না, 
সেই সঙ্গে ভক্তও ছিলেন। বিষ্যাপতিও তাহাই ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
কিন্তু বিদ্ভাপতি কেবলমাত্র কবি ছিলেন, নিছক কাব্য-প্রেরণার তাগিদেই তিনি 
পদ লিখিয়াছিলেন ; তিনি যে ভক্ত ছিলেন অথব! বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার 
কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতি নানা ধরনের পদ লিখিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে রাধা কৃঞ্ণবিষয়ক পদও অন্যতম ; রাধাকষ্ণবিষয়ক পদ রচনার দিকে 
তাহার ষে বিশেষ ধরনের আসক্তি ছিল, তাহ! নহে; তাহার প্রেমবিষয়ক পদ- 
গুলির মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের পদ, এগুলিতে রাধাকুষ্কণের নাম নাই? 
যেগুলিতে রাঁধাকৃষ্ণের নাম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে ভক্কিভাবের 
কোন নিদর্শন মিলে না, পেগুলিও প্রেমবিষয়ক পদ । 

বিদ্যাপতির পদগুলি অপূর্ব হইলেও তাহাদের একটা ক্রটি এই যে, তাহাদের 
মধ্যে অনেক স্থানে অঙীত/ও রুচিবিগহিত বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ অসামাজিক ও 
অশোভন পরকীয়! প্রেমের নগ্ন বর্ণনাও তাগার অনেক পদে দেখ! যায়ঃ তবে 
এগুলির জন্য বিদ্যাপতি ততট] দায়ী নহেন, যতটা দায়ী তাহার সমসাময়িক 
কালের রুচি ও প্রবৃত্তি । 

বিদ্যাপৃতির রচন বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন অনেক পদ বর্তমানে প্রচলিত আছে, 
যেগুলি অন্ত কবিদের রচনা, যথা--“ভর! বাদর মাহ ভাদর* ও “কি পুছসি অনুভব 
মোয়' ১ এই দুইটি পদ যথাক্রমে শেখর ও কবিবল্পভের রচন|। 

বিদ্যাপতির আবির্ভীবকাঁল নিশয়ের প্রশ্ন কিছু জটিল। অনেক সমসাময়িক 
পু'খিতে তীহার নাম পাওয়া যায়; এই মব পুণথির তারিখ 'লক্ষ্ণসেন-সংবতে, 
(সংক্ষেপে ল সং) দেওয়া আছে। লমসং-এর আদি বংসর কোন্‌ গ্রীষ্টাবে 
পড়িয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মততেদ আছে। কীলহর্ন মনে করিয়া 
ছিলেন, ১১১৯ গ্রীষ্টাৰই ল সং-এর আদি বৎসর, কিন্তু এই মত ভিত্তিহীন। 
এ পর্যস্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহ! হইতে দেখা যায় ষে 
মিথিলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ল সং প্রচলিত ছিল এবং খ্রীষ্টান্দের সঙ্গে 
তাহাদের পার্থক্য ১০৭৯ বৎসর হইতে স্থুরু করিয়৷ ১১২৯ বৎসর পর্যস্ত হইত । 

যাহা! হউক, ল সং-এ তারিখ দেওয়া পুঁথিগুলি হইতে একটা বিষয় জানা যায় 
ষে, বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্বীর শেষভাগ এবং পঞ্চদশ শতাবীর প্রথম ও মধ্যভাগে 


বাংল! সাহিত্য ৩৭৭ 


বর্তমান ছিলেন। এই পুঁথিগুলির সাক্ষ্য বাদ দিলেও বিস্তাপতির আবির্ভাবকাঁল 
নির্ণয় করা যায়। বিদ্ভাপতির প্রথম দিককার একটি পদে রাজ! ভোগীশ্বরের 
নাম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে ; ভোগীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলকের 
(রাজত্বকাল ১৩৫১-৮৮ শ্রীঃ) লমসাময়িক । জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শী 
পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিুতে আসিয়! রাঁজকীতিসিংহকে তাহার পিতৃঁ- 
সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; বিদ্যাপতি এ সময়ে জীবিত ছিলেন, 
কারণ তিনি এই ঘটন৷ স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার “কীতিলতা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াঁ 
ছেন। বিদ্যাপতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজ! শিবসিংহ পঞ্চদশ শতাব্ধীর প্রথম ও 
দ্বিতীয় দশকে রাজত্ব করেন এবং ১৪১৫ খ্রষ্টাবে ইব্রাহিম শকা ও বাংলার রাজা 
গণেশের সংঘর্ষে গণেশের পক্ষাবলম্বন করেন। সুতরাং বিস্তাপতি নিশ্চয়ই ১৪১৫ 
্রীষ্টান্বেও জীবিত ছিলেন। বিষ্যাঁপতি রাজা নরসিংহেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়া- 
ছিলেন, নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিখ ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩ খ্রীঃ | মোটের 
উপর বিদ্যাপতি আল্ুমানিকভাবে ১৩৭০ শ্রী; হইতে ১৪৬০ গ্রীঃ পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন বলিয়! পিদ্ধাস্ত কর! যাইতে পারে। এইক্প সিদ্ধাপ্ত করিলেই বিদ্যাপতির 
জীবৎকাল সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের এবং তাহার ভোগীশ্বর হইতে নরসিংহ 
পর্যস্ত রাজাদের পৃষ্ঠপৌষণ লাভ করার সামগ্রস্ত করা যায়। 

নরসিংহের এক পুত্র ধীরসিংহ পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হইয়াছিলেন, কিন্ত 
অপর পুত্র ভৈরবসিংহ পিতার পরে রাজ হন। বিদ্যাপতি তাঁহার কোন কোন 
পদ ও গ্রন্থে ভৈরবপিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সর্বত্র তাহাকে তিনি 
'রাজপুত্র' বলিয়াছেন, কোথাও “রাজা বলেন নাই । ভৈরবসিংহ ১৪৭৩ থ্রীষ্টাবে 
রাজ! হন বলিয়! প্রামাণিকভাবে জান যায়; সুতরাং বিদ্যাপতি যে ১৪৭৩ 
গ্রীরর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প । 


২। চণীদাস 
চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ ও অবিলম্মরণীয় কবি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাহাকে 
লইয়া এক জটিল সমস্যার হৃষ্টি হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা এই শমন্তাটি 
সম্বন্ধে আলোচন! করিতেছি । 
চণ্তীদাসের নাযে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বাংল! রাঁধারুষ্ণবিষয়ক পদ্ন প্রচলিত 


৩৭৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


আছে। বিংশ শতাবীর প্রথম দিক পর্যস্ত সকলে এইগুলিকেই কবি চত্ীদানের 
একমাত্র কৃতি বলিয়া! জানিত। চণ্তীদাস যে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবি, ভাহাতেও 
কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ কৃষ্দাস কবিরাজের “চৈতন্যচরিতাম্ৃত' ও 
অন্তান্ত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে লেখা আছে যে চৈতন্তদেব চণ্ডীদাসের লেখা গীত 
শুনিতেন। 

কিন্ত ১৯১৬ শ্ীষ্টান্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ্শ্রীকষ্ণকীর্তন? নামে এক- 
খানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমস্থার সৃষ্টি হইল। গ্রীকষ্ণকীর্তন' 
একখানি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক আখ্যানকাব্য ; জন্মথণ্ড, তাম্থলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড 
স্ইত্যার্দি অনেকগুলি খণ্ডে কাব্যখাঁনি বিভক্ত ; ভণিতায় এই কাব্যের রচয্মিতার 
নাম পাওয়া যায় “বড়, চণ্তীদাস” | কাব্যথানির ভাঁষা প্রাচীন ধরনের, রচনার মধ্যে 
লেখকের পাণ্ডিত্য ও অলঙ্কারগ্রীতির নিদর্শন আছে, উপরন্ত তাহার মধ্যে স্থূল 
আদ্দিরদ এবং অঙ্গীল বর্ণনার নিদর্শন অনেক স্থানে মিলে ; কাব্যের মধ্যে কবিত্তবের 
পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও কাব্যটিতে আধ্যাত্মিকতা বিশেষ নাই, উৎকট লালসার 
কথাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির 
ভাবা আধুনিক ভাষার কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যে লেখকের পাণ্ডতিত্য প্রদর্শন বা 
কৃত্রিম অলঙ্কার স্ষ্টির কোঁন নিদর্শন নাই এবং তাহাদের ভাব অত্যন্ত পবিত্র ও 
অপাধিব আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ । অবশ্ঠ দুইটি বিষয়ে '্রীকুষ্ণকীর্তনে'র সঙ্গে চণ্ডীদাঁস- 
নামাঙ্কিত পদাীবলীর মিল দেখা গেল; উভয় রচনাতেই কবি মাঝে মাঝে 
“বাসলী” ( ব1 “বাশুলী” ) দেবীর বন্দন! করিয়াছেন আর শ্রীকষ্ণকীর্তনেঃর মত 
পদাবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় 'বড়ু চণ্তীদাঁস* নাম পাওয়া যায়। ইহার 
পরে 'ভ্রীকুষ্ককীর্তনে'র একটি পদ রূপান্তরিত আকারে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে 
পাঁওয়া গেল। ঠচতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ধদ সনাতন গোস্বামী ত্াঁহীর “বৃহৎবৈষ্ঃব- 
তৌষণী' নামক ভাঁগবতের টীকার মধ্যে চণ্ডীদার্স: রচিত "্দানখণগ্ু-নৌকাখণ্ড"র 
উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াও আবিষ্কৃত হইল । 

যাহ! হউক, শ্রীকষ্ণকীর্তন প্রকাঁশিত হইবার পর হইতেই এই গ্রন্থ ও চণ্ডীদাস- 
নামা্ষিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি এক লোকের লেখা কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্ক চলিয়া 
আসিতেছে । অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে একজন অর্বাচীন চণ্ডীদাসের লেখা একটি 
বৃহৎ কৃষ্ণশীল! বিষয়ক আখ্যানকাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বইটির 
মধ্যে কবি অনেকবার “দীন চণ্তীদাস” নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন। এই 
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কাব্যটিতে চৈতন্তদেবের পরবভাঁকালের ভাবধারার প্রভাব আছে এবং রূপ 
গোস্বামীর গ্রন্থের নাম আছে। পরৃীজ শবও আছে। বইটির মধ্যে কবিত্বশস্কি 
বিশেষ কিছুই নাই। এই বইখানি ছাড়াও চতীদাস-নামাঙ্কিতি আরও বহু 
নিকষ্ট পদ পরবতাঁকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে । চণ্ডীদাসের ভণিতায় বহু 
সহজিয়া পদও পাওয়া গিয়াছে। 

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি মিলিয়৷ চণ্ডীদাঁস-সমস্যাকে এত ঘোরাল করিয়া 
তুলিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশ! করা যাইতে 
পারে না। তবে, যে সমস্ত বিষয় জন্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত, সেগুলি 
নিম্নে উল্লেখ করা হইল। 

(ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্ত-পূর্ববর্তা কালের রচনা । কোন কোন পপ্ডিত 
শ্রীরুষ্ণকীর্তন'কে ঠচতন্ত-পরবর্তী রচনা বলিতে চাহেন, কিন্তু 'শ্রীুষ্ণকীর্তন'-এর 
ভাষার প্রাচীনতা, আদিরসের স্থুলতা, ইছার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্ত ও প্রাচীন 
ভাবধারার নিদর্শন মেলা এবং সনাতন গোস্বামী কর্তৃক চণ্ডীদাস রচিত “দানখণ্ড- 
নৌকাখণ্ড*র উল্লেখ-_এই সমস্ত কারণের জন্য ইহাকে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী রচন! বলাই 
সঙ্গত। 

(খ) চৈতন্াদেবের পূর্বে মাত্র একজন চণ্ডীদাসই ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন'- 
রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। অবশ্ঠ প্রীকৃষ্ণকীর্তন” চৈতন্যদেব আন্বাদন করেন নাই, 
করিলে '্ীকুষ্ণকীর্তন' এমনভাবে বিস্বৃত ও লুপ্তপ্রায় হইত ন1। স্ৃতরাৎ বড়ু 
চণ্ডীদাস শ্রীরুষ্ণকীর্তন+ ছাড়া কতকগুলি পদও লিখিয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেব 
তাহাই আন্বাদন করিয়াছিলেন --এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত । 

(গ) চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত শ্রেষ্পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ু "চণ্তীদাসের 
রচন। ; বাকীগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্যান্য কবির রচনা, এখন চণ্তীদাসের নামে 
চলিয়। গিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদগুলি “দ্বিজ চণ্তীদাস' নামক একজন চৈতন্- 
পরবর্তী কবির রচন]। 

(ঘ) চৈতন্ত-পরবর্তী কালের কবি প্দীন চণ্তীদান”--প্বড়ু চণ্ডীদাস” ও 
*দ্বিজ চণ্ডীদাস” হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কোন কোন গবেষক মনে করেন, দীন, 
চণ্তীদাসই চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা । কিন্তু ইহা সম্ভব নহে; 
কারণস্প্রথমত, দীন চণ্তীদ্দীসের অসন্দিপ্ধ রচনাগুলি অত্যন্ত নিকুষ্ট শ্রেণীর; 
দ্বিতীয়ত, তীহার কষ্ণলীল! বিষয়ক আখ্যানকাব্যে বু পদ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ 
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পদ্নগুলির একটিও তাহার মধ্যে মিলে নাইঃ তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে 
কোথাও “দীন চত্ীদাঁস" ভণিতা! মিলে নাই। 

(ও) চণ্তীদদাস-নামাক্কিত সহজিয়া পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই চণ্ডীদালের 
নাম দিয়! অন্ত সহজিয়|! কবির| লিখিয়াছেন ; চণ্তীদাসকে সহজিয়ারা নিজেদের 
গুরু মনে করিতেন, তাঁহাকে তাহারা *রসিক” আখ্য! দিয়াছেন এবং তীহাঁরাই, 
তাহার নামে সহজিয়া পদ লিখিয়া নিজেদের কৌলীন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন । অবশ্য 
সহজিয়াদের মধ্যে চণ্তীদাস নামক পৃথক কবিও কেহ কেহ ছিলেন বলিয়! মনে 
হয়। তরুণীরমণ নামক একজন সহজিয়া কবির নামাস্তর ছিল চণ্ডীদাম। 

(চ) চণ্ডীদাস নামে আরও দুই একজন অর্বাচীন ও নগণ্য কবি ছিলেন । 

“পদকল্পতরূ'তে সঙ্কলিত দুইটি পদে বলা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি 
পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন, তীহারা পরস্পরকে গীত লিখিয়া প্রেরণ 
করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আরও দুইটি পদে বলা হইয়াছে 
যে, সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে মহজিয়া তত্ব সম্বন্ধে আলোচন1 হইয়াছিল। 
কোন কোন গবেষকের মতে প্রথম ছুইটি পদের উক্তি সত্য, অর্থাৎ বড়ু চণ্ডী ও 
টৈথিল বিদ্যাপতির সমলাময়িকত্ব, পরম্পরের সহিত যোগাযোগস্থাপন ও মিলন 
এঁতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু শেষ দুইটি পদের উক্তি, অর্থাৎ কবিদের সহজিয়া তত্ব 
লইয়া! আলোচনা করার কথা সত্য নহে। আবার কোঁন কোন গবেষক মনে করেন, 
চাঁরিটি পদের উক্তিই কবিকল্পনা মাত্র। তৃতীয় একদল গবেষকের মতে 
পদগুলির কথা সত্য, কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববতী চণ্ডীদাস ও বিদ্ভাপতির কথ তাহাদের 
মধ্যে বল! হয় নাই, চৈতন্য-পরবর্তী দ্বিতীয় চণ্তীদাস ও দ্বিতীয় বিদ্যাপতির কথা 

ইহাদের মধ্যে বল! হইয়াছে এবং ই'হাঁদের মধ্যেই মিলন ঘটিয়াছিল ; কিন্তু এই 
মত সত্য হইতে পারে না, কারণ পদ্গুলির মধ্যে “লছিমা”র উল্লেখ হইতে বুঝা 
যাঁয় যে, ইহাদের মধ্যে “বিদ্যাপতি” বলিতে চৈতন্ত-পুর্বব্তী বিদ্যাপতিকে বুঝানো 
হইয়াছে। 

রামী নামে চণ্ডীদাসের একজন রজকজাতীয়া! পরকীয়া প্রেমিকা ছিলেন 
বলিয়! প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অমূলক এবং সহজিয়াদের বানানে! বলিয়! মনে 
হয়। প্রাচীন সহজ-পন্থী সাধকেরা আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য অন্থসারে ডোস্বী, 
নটা, রজকী, চগ্ডালী ও ব্রাঙ্গণী--এই পীঁচটি কুলে বিভক্ত হইতেন। চণ্ীদাস 

“হয়ত “রজকী” কুলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, এই ব্যাপারটিই পরে পল্পবিত হইয়। তাহার 
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রজকিনী-প্রেমের উপাখ্যানে পর্যবসিত হইয়াছে--এইরূপ হইতে পারে। চণ্তীদাসের 
বাসভূমি হিসাবে কোন কোন কিংবদস্তীতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা! এবং কোন 
কোন কিংবদস্তীতে বীরভূম জেলার নাহ্ছরের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পারি- 
পার্থিক বিষয় হইতে মনে হয়, বড়ু চণ্তীদাঁস বাকুড়া অঞ্চলের এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস 
বীরভূম অঞ্চলের লোৌক। তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়! কিছু বল! যায় না। 
বড়ু চণ্তীদাসের শ্রিকৃষ্কীর্তন? কাব্যে অনেক অঙ্গীল ও রুচিবিগহিত উপাদান 
থাঁকিলেও কাব্যটি শক্তিশালী কবির রচনা! । কবি সংক্ষিপ্ত ও শাণিত উক্তিপরম্প- 
রার মধ্য দিয়া এবং লৌকিক জীবনের উপমার মধ্য দিয়া যেরূপে ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয় | এই কাব্যের 'বংশীথণ্ড" ও “রাঁধাবিরহ' নামক 
খণ্ড দুইটি উচ্চস্তরের রচনা, ইহাদের মধ্যে স্থূলতা বা! অশ্লীলতা! বিশেষ নাই ;$ এই 
দুইটি খণ্ডে গভীর প্রেমের হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া! যায়। 'শ্রীকৃণ- 
কীর্তন কাব্যে তিনটি প্রধান চরিত্র-_রাঁধা, কৃষ্ণ ও বড়াই (বৃদ্ধা দূতী)। তিনটিই 
জীবস্ত, উজ্জল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া! ফুটিয়! উঠিয়াছে। রাধার চরিত্র একটি সুন্দর 
ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। '্রীরুষ্ণকীর্তনে'র আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই নাটকীয় রীতিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন পাত্র- 
পাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া রচিত) তাহার ফলে ইহার মধ্যে যথেষ্ট 
পরিমীণে নাট্যরস স্থট্টি হ্ইয়াছে। শ্শ্রীরুষ্ণকীর্তনে” সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে 
অজ্ তথ্য পাওয়। যায়; তখনকার লোকদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহাঁর, খাস্ধ- 
পরিধেয়, এমন কি কুসংস্কার--সব কিছুর পরিচয় এই গ্রস্থ হইতে মিলে । শ্রীকৃষ্ণ” 
কীর্তন” কাব্যে স্থল লালপাঁর বর্ণন। হইতে মনে হয়, সে যুগে বাঙালী বিশেষভাবে 
দেহসচেতন ও ভোগাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
 চণ্তীদাস-নামাহ্কিত রাধাকুষ্ণবিষয়ক পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অেষ্ঠ 
সম্পদ। এই পদগুলিতে ভাবের যে গভীরতা৷ দেখিতে পাঁওয়! যায়, তাহার তুলনা 
বিরল। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমের বেদনাকে মর্মম্পশী-ভাবে রূপায়িত 
করা হইয়াছে । এই পদগুলিতে একটি অপাঁর্থব আধ্যাত্তবিকতা ব্যঞ্তিত হইয়াছে। 
চণ্ডীদানের পদে যে রাঁধার দেখা পাওয়া যায়, তিনি বাহৃত প্রেমিক! হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে সাধিকা হ্বদয়ে প্রেমের উন্মেষ তাঁহাকে জীবনের সমস্ত ভোগ ও স্থখের 
মোহ ভুলাইয়! দিয়া তপশ্বিনীতে পরিপত করিয়াছে । চণ্ীদাস-নামাহ্কিত পদ্- 
গুলিতে গভীরতম ভাঁব অভিব্যক্ত হইলেও পদগুলির ভাষ! অত্যন্ত সরল ; ইহাদের 
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'মধ্যে সর্জনবোধ্য উপমার মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশ কর! হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের 
জন্যই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের একজন কবি চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া 
ছিলেন, “সরল তরল রচন৷ গ্রাঞ্জল প্রমাদগুণেতে ভরা*। এই মন্তব্য সম্পূর্ণ 
লার্থক। চণ্তীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, আক্ষেপান্থরাগ, 
রসোদ্গার, আত্মনিবেদন, বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পদগুলি উৎকৃষ্ট । 


৩। কৃত্তিবাস 

কৃত্তিবাঁন সর্বপ্রথম বাংল! ভাবায় রামায়ণ রচনা করেন। তীহাঁর মত জনপ্রিয় 
কবি বাংলাদেশে বৌধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার আবির্ভাব- 
কালের পরে কত শতাব্বী পার হইয়] গিয়াছে, অথচ তীছার জনপ্রিয়তা এখনও 
অম্লান। 

কিন্তু এই জনপ্রিয়তা একদিক দিয়া ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কৃত্বিবাসের 
রামায়ণ বিপুল প্রচার লাভ করিবার ফলে লোকমুখে এত পরিবতিত হইয়াছে 
এবং তাহাতে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে যে কৃত্তিবাস-রচিত মুল 
রাঁমীয়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমান প্রচলিত পকৃত্তিবাসী রামায়ণ*-এর মধ্যে 
অবশিষ্ট নাঁই। 

কৃত্তিবাঁসের রামায়ণকে বাঙালীর জাতীয় কাঁব্য বল! যাইতে পারে । কারণ-_- 
প্রথমত, সমগ্র জাঁতিই এই কাব্যকে সাদরে বরণ করিয়াছে, কোঁটিপতির প্রাসাদ 
হইতে দীনদরিদ্রের পর্ণ-কুটির পর্যস্ত, দেশের এ প্রাস্ত হইতে ও প্রাস্ত পর্যস্ত এ- 
কাব্যের সমান জনপ্রিয়তা ; দ্বিতীয়ত, কৃত্তিবাসের রাঁমায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ 
করিয়াছে, তাহ! আর ব্যক্তিবিশেষের রচন! নাই, তাহার উপরে সমগ্র জাতির 
হাতের ছাপ আছে; তৃতীয়ত, কৃত্তিবাসের রামায়ণের চরিত্রগুলি ও তাহাদের 
জীবনযাত্রা অবিকল বাঙালীর চরিত্র ও জীবনযাত্রার ছাচে ঢালা; চতুর্থত, 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঁডালীর জাতীয় ইতিহাঁমের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর সংরক্ষিত 
হইয়াছে,--যে স্তরে বৈষ্ণবর! প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সেই স্তরের স্বাক্ষর 
রহিয়াছে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাক্ষদদের রামভদ্তি প্রদর্শন মূলক অংশ প্রক্ষেপ 
করার মধ্যে? আবার শাক্তের] যে স্তরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহার স্বাক্ষর 
'রহিয়াছে রামচন্দ্র কর্তৃক শক্তিপূজ1 করার অংশ প্রক্ষেপের মধ্যে । 
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কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে গ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' প্রভাত 
কুগজী-গ্রস্থ এবং কৃত্তিবাসী রামীয়ণের কয়েকটি পুঁথি হইতে কিছু কিছু 
সংবাদ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ পাওয়া যায় “কৃত্তিবাসের 
আত্মকাহিনী” হইতে । এই আত্মকাহিনী বদনগঞ্জনিবানী হারাধন দত্তের 
একটি পুঁথিতে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষ! ও 
সাহিত্য; গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ গ্রীঃ) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। হাঁরাঁধন 
দত্তের যে পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়াছিল, সেটি সাধারণের 
দৃষ্টিগোঁচ না! হওয়াতে কেহ কেহ এই আত্মকাহিনীর অকুত্রিমত সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকীশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী আর একটি পু ঘিতে 
এই আত্মকাহিনী পাইয়াছেন; আত্মকাহিনীর অনেকগুলি খপ্ডাংশ অন্তান্ঠ কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মকাহিনীতে প্রদত্ত প্রায় সমস্ত 
সংবাদের সমর্থন অন্য কোন না কোন সুত্রে মিলিয়াছে। সুতরাং আত্মকাহিনীটি 
যে কৃত্তিবাসের নিজেরই রচনা, তাহাতে. কোন সন্দেহ নাই। ইহাঁর প্রচার বেশী 
না! হওয়ার দরুণ ইহার মূল রূপটি প্রায় অবিরুতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, তবে 
ভাষা খানিকটা আধুনিক হইয়া গিয়াছে। 

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে, কৃত্তিবাঁসের বৃদ্ধ প্রপিতাঁমহ--" 
“বেদানুজ মহারাজা'র পাত্র (পাঠীস্তরে--পপুত্র' )--নারসিংহ ওঝাঁর আদি নিবাস 
পূর্ববঙ্গে ; সেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া 
আসিয়া গঙ্গীতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন : নারসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, 
গর্ভেশ্বরের অন্যতম পুত্র মুরারি $ মুরারির অন্ততম পুত্র বনমালী; বনমালীর ছয় 
পুত্র--তন্মধ্যে সবজ্যেষঠ কৃত্তিবাস। গর্ভেশ্বরের বংশে আরও অনেক বিশিষ্ট ও 
রাজান্গৃহীত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কৃত্তিবাস মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে রবিবারে (“আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ/ মাঘ মাস” ) জন্মগ্রহণ করেন। 
বারে! বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া তিনি গুরুগৃহে পড়িতে যান এবং নানা দেশে 
নান। গুরুর কাছে অধ্যয়ন করিয়! অবশেষে উত্তরবন্ের একজন গুরুর কাছে পাঠ 
সাঙ্গ করিয়া সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া ঘরে ফেরেন । অতঃপর কৃত্তিবাস “গৌড়েশ্বর" 
অর্থাৎ বাংলার রাজার সহিত দেখা করিতে যান। মভাভঙ্গের অগ্ক্ষণ পূর্বে 
রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কৰি দেখেন যে গৌড়েশ্বর সভায় বসিয়া আছেন, তাহার 
চতুর্দিকে জগদানন্দ হুনন্দ, কেদার খা॥ কেদার রায়, নারায়ণ, তরনণী, গন্ধর্ব রায়, 
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হুন্দর, শ্রীবত্্ত, মুকুন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি সভাসদের। বসিয়া আছেন ; ইহ। ভিন্ন আরও 
বনু লোক বসিয়! ও দরাড়াইয়! আছে। রাজার প্রাসাদ কোলাহল ও নৃত্যগীতে 
ভরপুর। কৃত্তিবাঁসকে রাজা সঙ্কেতে আহ্বান করিলে কৃত্তিবা তীহার কাছে 
গিয়। সাতটি ক্লোক পড়িলেন। ইহাতে রাজা খুশী হইয় কৃত্তিবাসকে ফুলের মালা 
ও পাঁটের পাছড়! দিলেন এবং রাঁজসভাপদ কেদার খঁ। কবির মাথায় চন্দনের ছড়া 
ঢালিয়া দিলেন; রাজ! কৃত্তিবাসের ইচ্ছামত যে কোন বস্ত দীন করিতে চাহিলেন, 
কিন্ত কৃত্তিবাস তাহ প্রত্যাখ্যনি করিয়া বপিলেন যে কাহারও নিকট হইতে 
তিনি অর্থ চাহেন না, গৌরব ভিন্ন তাহার আর কিছু কাম্য নাই। অতঃপর 
কৃত্তিবাস রাজপ্রানাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন প্রাসাদের বাহিরে 
সমবেত বিরাট জনত! কৃত্তিবাকে বিপুল সংবর্ধনা জানাইল এবং কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ রচনার উল্লেখ করিয়। তাহার! বাল্মীকির সহিত কৃত্তিবাসের তুলনা করিল। 

কততিবাম কোন্‌ সময়ে আবিভূততি হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন সুত্র হইতে 
কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। ধ্রবানন্দের 'মহাবংশাবলী' প্রভৃতি কুলজী-গ্রন্থে 
কৃত্তিবাদ ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের এবং তাহার অনেক আত্মীয়ের নাম পাওয়া যায়ঃ 
কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে কুলীন ত্রাহ্মণদের “দমীকরণ', 
“মেল-বন্ধন' প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সব 
সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি যে আভাস পাওয়৷ যায়, তাহা হইতে 
কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাঁল সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র অনুমান কর! যায় যে, কৃত্তিবাস 
পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। 

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতেও তীহার আবির্ভাবকাঁল নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইয়াছে। আত্মকা'হনীর প্রথম ছত্রে উল্লিখিত “বেদানুজ মহাঁরাঁজা”কে কেহ 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা দহজমাঁধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা 
দস্থজমর্দনের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন এবং তাহ হইতে কত্তিবাসের সময় নিধারণের 
চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কৃত্তিবাসের জন্ম-তিথি “আদিত্যবাঁর শ্রীপঞ্চমী 
পুণ্য মাঘ মাঁদ” (এবং তাহার ভ্রাস্ত পাঠাস্তর “আদিত্যবার শ্রাপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস” 
এর উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং কতক কল্পনা, কতক জ্যোতিষ-গণনার আশ্রয় 
লয় কৃত্তিবাসের একটা "জন্মশীল” স্থির করিয়াছেন । এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কল্পনা" 
ভিত্তিক বলিয়! ইহাদের কোন মূল্য নাই। 

কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম তিনি উল্লেখ করেন 


বাংলা সাহিত্য ৩৮৫ 


নাই; না করাই স্বাভাবিক, কারণ আমর! এখনও পর্ধস্ত সমগাময়িক রাজাদের কথা 
বলিবার সময় তীহার রাজপদবীরই উল্লেখ করি, নামের উল্লেখ করি ন!। যাহ! 
হউক, পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে কৃত্তিবাদের সংবর্ধশীকারীর পরিচয় আবিষ্কারের 
অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই গৌড়েস্বর রাজা গণেশ $ 
ইহাদের বুক্তি এই যে, কৃত্তিবাদ গৌড়েশ্বরের যে সমপ্ত সভাসদের উল্লেখ করিয়া 
ছেন, তীহাদ্দের সকলেই হিন্দু; সুতরাং গৌড়েশ্বরও হিন্দু) যেহেতু চতুর্দশ-পঞ্চশ 
শতকে রাজ! গণেশ ভিন্ন অন্য কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরকে পাওয়৷ যাইতেছে না, 
অতএব ইনি রাজা গণেশ । কিন্তু কৃত্তিবাদ গৌড়েশ্বরের মাত্র ৮৯ জন সভাসদের 
নাঁম করিয়াছেন; গৌড়েশ্বরের সভায় অস্তত ৬০।৭০ জন সভাপদ উপস্থিত ছিলেন ; 
কৃত্তিবাদ মাক কয়েকজন স্বধর্মী রাঁজসভাঁদদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া! গৌড়ে- 
শ্বরের সমস্ত সভাঁদই ষে হিন্দু ছিলেন, তাহ1 বলার কোন অর্থ হয় নাঃ স্থতরাং 
ইহা হইতে গৌড়েশ্বরের হিন্দু হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তাহার পর, কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে কৃত্তিবাম-বদিত গৌড়েশ্বর তাহিরপুরের ভূম্বামী রাজা কংস- 
নারায়ণ; তিনি প্রকৃত গোঁড়েশ্বর না হইলেও কৃভিবাস তাহাকে স্তাবকতা করিয়া 
গোঁড়েশ্বর বলিয়াছেন । ই“ছাদের যুক্তি এই-_কুত্তিবাস গোঁড়েশ্বরের যে সমস্ত 
সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ-্"্এই 
তিনটি নাম পাঁওয়! যায় ; এদিকে কুলজী: গ্রন্থে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে 
কংসনারায়ণের তিনজন আত্মীয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে? সুতরাং কংসনারায়ণই 
কুত্তিবাঁস-উল্লিথিত গৌড়েশ্বর | কিন্তু এই মত সমর্থন কর1 কঠিন; কারণ, প্রথমত, 
আত্মকাহিনীর মধ্যে কৃত্তিবাসের যে নির্লোভ ও তেজন্বী মনের পরিচয় পাওয়া 
ষায়, তাহাতে তিনি একজন সাধারণ ভূম্বামীকে “গৌড়েশ্বর” বলিবেন, ইহা সম্ভব- 
পর বলিয়া মনে হয় না; দ্বিতীয়ত, কংসনারায়ণের সময় সম্বন্ধে কিছুই জান! নাই ॥ 
তৃতীয়ত, কংসনারায়ণের আত্মীয় মুকুন্দ জগদানন্দের পিতামহ ছিলেন বলিয়া 
কুলজী-গ্রন্থে উক্ত হইন্বাছে, কিন্তু কৃততিবা'দের আল্মক্কাহিনীতে উল্লিখিত রাজমভাপদ 
মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র (পমুকুন্দ রাঁজার প্ডিত প্রধান স্ন্দর | জগদানন্দ রায় 
মহাঁপাত্রের কোঙর |”)। স্থৃতরাঁং আঁলোচা মতের ভিত্তি অত্যন্ত ছুর্বল ।' 
কত্তিবামের লংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বরকে হিন্দু বলিবার কোন কারণ নাই। তিনি 
ঘে'মুসলমান নহেন, লে কথা জোর করিয়! বলিবারও কোন হেতু নাই। আসলে 
এই গৌড়েশ্বর যে রুকহুদ্দীন বারবক শাহ, সে নন্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। 


৫ 
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প্রথম প্রমাণ, কৃতিবাসের আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের কেদার রাঁয় ও নারায়ণ 
নামে ছুইজন সভাঁসদের উল্লেখ পাঁওয়া যায়ঃ কুকচ্ুদ্দীন বারবক শাহের অধীনে 
এই দুই নামের দুইজন রাজপুরুষ ছিলেন ; নারায়ণ ছিলেন বারবক শাহের 
চিকিৎসক 3 ইনি চৈতন্তদে বের পার্ধদ মুকুন্দের পিতা? ইহার নাম চূড়ামণিদাসের 
“গৌরাজবিজয়? ও ভরত মল্লিকের “চন্্রপ্রভা'তে পাওয়া যায় $ কেদার রায় ছিলেন 
বারবক শাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজপুরুষ, ইনি মিথিল! বা ত্রিহ্ছতে বারবক শাহের 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; ব্ধনীন উপাধ্যায়ের “দগুবিবেক' ও মুল্লা তকিয়ার 
'বয়াজে' ই'ছার নাম পাওয়া ঘায়। ৃ 

দ্বিতীয় প্রমাণ, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল হইতে জান। যাঁয় যে, হরিদাস ঠাকুর 
যখন ফুলিয়া হইতে নীলাঁচলে যান, তখন মুরাঁরি, ছুর্গাবর ও মনোহরের বংশে 
জাত কুলীননন্দন স্ুযেণ পঞ্ডিত হরিদানকে বিদায় দিয়াছিলেন ; এই ঘটন! আহ্ু- 
মাঁণিক ১৫১৬ গ্রীষ্টাব্ষের । এদিকে ঞ্রবানন্দের “মহাঁবংশাবলী”র মতে কৃত্তিবাসের 
স্বষেণ নামে এক সম্পকিত পৌত্র ( কৃত্তিবাসের পিতৃব্য অনিরুদ্ধের প্রপৌন্র ) 
ছিলেন ; এই সুষেণের বুদ্ধ প্রপিতাঁমহ, জোষ্ঠতাত ও পিতার নাম যথাক্রমে মুরারি, 
ছুর্গাবর ও মনোহর ; ইনিও ফুলিয়ানিবাসী কুলীন ত্রাহ্মণ। স্ৃতরাং এই সযেণ ও 
জয়ানন্দ-উল্লিখিত স্থযেণ পণ্ডিত যে অভিন্ন, তাহাতে কোঁন সন্দেহ নাই। স্থযেণ 
পণ্ডিত যখন ১৫১৬ শ্রীঃর মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন তাহার পিতামহস্থানীক় 
কৃত্তিবাঁস গড়পড়তা হিসাবে তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রীঃর মত 
সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যায় ; ১৪৬৬ খ্রীষ্টান রুকহুদ্দীন বারবক শাহই 
গৌঁড়েস্বর ছিলেন। 

তৃতীয় গ্রমাঁণ, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত 
পৃষ্ঠপোবক। শশ্রীকৃষ্ণবিজয়'-কার মালাধর বন্থু, অমরকোষটাকা “পদচন্দ্িকা'র রচয়িতা 
রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, ফারসী শব্দকোষ 'শর্ফআমা"র সঙ্ধলয়িতা ইত্রাহিম কা়ূম 
ফারুকী প্রভৃতি তাহার নিকট পৃষ্ঠটপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। স্থতরাৎ অন্ত 
গোৌড়েশ্বর অপেক্ষা! তীহারই নিকটে. কৃত্তিবাসের সংবর্ধনা লাভ করা বেনী 
স্বাভাবিক। ্‌ 

অতএব কত্তিবাস যে রুকহুদ্দীন বারবক শাহেরই সভায় গিয়াছিলেন ও 
তাহারই নিকট সংবর্ধনা! লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত। এ 
সম্বন্ধে গৌণ প্রমাণও কতকগুলি আছে, বাহুল্যবোধে সেগুলি উল্লেখ করা হইলন]। 


বাংল। সাহিত্য ৩৮৭ 


মহাকবি কৃত্তিবাসের নাম বাঙালীর অমূল্য সম্পত্তি। তাহার রচিত মূল 
রামায়ণ আজ অবিকৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়। 
কিন্ত আর এক দিক দিয়া ইহা কবির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কারণ 
কৃত্তিবাসের কাব্যের জনপ্রিয়ত! ও প্রচার যে কত অসাধারণ হইয়াছিল, তাহা;ইহ! 
হইতেই বুঝা যায়ঃ সাঁধারণ কবির ব1 জনপ্রিয়তাহীন কবির রচনা এইভাবে যুগে 
যুগে লোকহস্তে পরিবর্তন লাভ করে না। অসামান্য জনপ্রিয়তা ভিন্ন কৃত্তিবামের 
পক্ষে আর একটি গর্বের বিষয় এই যে, তিনি শুধু বাংলা রামায়ণের প্রথম রচযলিত। 
নহেন, শ্রেষ্ঠ রচয়িতাও। সাধারণত সাহিত্যের কোন ধারার প্রবর্তক &ঁ ধারার 
শেষ্ট শ্ষ্টাী হন না। কৃত্তিবাস ইহার উজ্জল ব্যতিক্রম । 

কত্তিবাসের রচিত মূল রামায়ণ কীরকম ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু 
বল! যাঁয় না। তবে এইটুকু শ্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে ষে, তিনি বাল্মীকির 
রামায়ণকে অবিকলভাবে অনুনরণ করেন নাই। বাল্সীকি-রামায়ণ বহির্ভত 
রাঁমলীল! বিষয়ক অনেক কাহিনী বনু পূর্ব হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, 
কৃত্তিবান নিঃসন্দেহে তাহাদের অনেকগুলিকে তাহার রাঁমায়ণের মধ্যে স্থান দিয়া" 
ছিলেন। কৃত্তিবাী রামায়ণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে রাঁম, সীতা, লক্ষণ 
প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে ষে বাঁঙালীস্থলভ কোমলতা! দেখিতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের 
মূল রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে 
পাঁরে। বর্তমানপ্রচলিত নংস্করণের তুলনায় কৃত্তিবাসের মূল রচনা যে কতকটা 
সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহাঁর বিভিন্ন সময়ে লিপিকৃত 
পুঁথিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় প্রাচীনতর পু থিগুলির তুলনায় অর্বাচীন 
পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত বিপুলকলেবর ; যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহার 
মধ্যে উত্তরোত্তর প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ণনাগুলি পল্লপবিত 


হইয়াছে । 


৪। মালাধর বস্থ 
মালাধর বসু শ্রীকৃফবিজয়' নামক কাব্য রচন1 করিয়া খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন ; কাবাটির মধ্যে শ্রীমভাগবতের অনুসরণে শ্রীকফের বুদ্ধাবনলীলা 
বণিত হইয়াছে। এই কাবোর অনেক স্থানে শ্রীমস্তাগবতের অংশবিশেষের 


৩৮৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


অচ্ছবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, “হরিবংশে'র প্রভাবও কোথাও কোথাও দেখ] যায় । 
কিন্তু কাব্যটির মধ্যে কবির স্বাধীন রচনার নিদর্শনও যথেষ্ট পরিমাঁণে মিলে । 

শ্রীরুষ্ণবিজয়'-এর প্রাচীন পু ঘিতে ইহার যে রচনাকালবাচক গ্লোক পাওয়া 
যায়, তাহ! হইতে জান যায় যে, এই কাব্যের রচন। ১৩৯৫ শকাঁবে (১৪৭৩- 
48 শ্রীঃ ) আরম হয় এবং ১৪০২ শকাবে ( ১৪৮০-৮১ খ্রীঃ ) শেষ হয়। মালাধর 
বন্থ গৌড়েশ্বরের নিকট 'গুণরাজ খান? উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । শ্বনাম অপেক্ষা 
এই উপাধি ত্বারাই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। *্শ্রীকুষ্ণবিজয়ে'র সুরু হইতে 
শেষ পর্যস্ত মালাধর “গুণরাঁজ খান? নামে ভণিত দিয়াছেন । স্ৃতরাং কাব্যের রচনা 
আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি “গুণরাঁজ খাঁন” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। ১৩৯৫ শকাবে (১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ) গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকনুদ্দীন 
বারবক শাহ । অতএব মালাধর বারবক শাহের কাছেই যে “গুণরাঁজ খান; উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

মালাধর বন্থর নিবাস ছিল কাটোয়ার কুলীনগ্রামে। তিনি জাতিতে কায়স্থ 
ছিলেন। তাহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাঁম ইন্ুমতী। মালাধর বন্থর 
সত্যরাজ খান ও রামানন্দ নামে ছুই পুত্র ছিল। ইহারা পরে চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট 
পার্যদ হইয়াছিলেন এবং প্রতিবৎসর রথযাত্রা সময় নীলাচলে গিয় ইহারা ভাটা 
দেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন। ও 

মালাধর বন্থর প্রীকুষ্ণবিজয়' অত্যন্ত সরল ও স্থুখপাঠ্য রচনা । মালাধর 
শুধু কবি ছিলেন না, ভক্ত ছিলেন। শ্রীরুষ্ণবিজয়*'-এর অনেক স্থানে তাহার 
ভক্ত হৃদয়ের ছাপ পড়িয়াছে। বাংলার চৈতন্যপূর্ববতী যুগের বৈষ্ণব ভক্তির স্বরূপ 
সম্বন্ধে খানিকট1 আভাস 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হইতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর 
আর একটি প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইহীর মধ্যে অনেক স্থানে ভারতীয় অধ্যাত্- 
তত্বের সার কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে সরল ভাষায় বণিত হইয়াছে । 

শ্রীকষ্ণবিজয়' কাব্যে কিছু কিছু অভিনব বিষয়ের নিদর্শন পাওয়1 যায়। রাধার 
সখী ও রুষণের সখাদের যে নমন্ত নাঁম বাংলাদেশে প্রচলিত ( যেমন বুন্দা, ললিতা, 
অন্থরাধা, বিশাখা, শ্রীদাম, সাম, হ্থবল প্রভৃতি ), তাহাদের দুই একটি ভিন্ন 
অন্তগুলি বাংলার বাহিরে পরিচিত নহে ॥ প্রাচীন পুরাঁণে বা কাব্যেও সেগুলি মিলে 
ন1; এই সমস্ত নামের অধিকাংশেরই উল্লেখ মালাধর বস্থুর শ্রীকফবিজয়ে' সর্বপ্রথম 
পাঁওয়। যায় । 


বাংল। সাহিত্য ৩৮৯) 


চৈতন্তদেব মালাধর বন্থর '্রীকুফবিজয়” কাব্য আম্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইয়া” 
ছিলেন। নীলাচলে তিনি মালাধর বন্থর পুত্র সত্যরাজ খান ও রামানন্দের কাছে 
প্রীকষ্ণবিজয়ে'র একটি চরণ ( প্নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ* ) আবৃত্তি করিয়! 
বলেন ষে এই বাক্যটি রচনার জন্ত তিনি গুণরাঁজ খানের বংশের কাছে বিক্রীত 
হইয় থাকিবেন? তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মাঁলাধর বন্থুর গ্রামের কুকুরও 
তাহার নিকট অন্য লোকের অপেক্ষা প্রিয়। চৈতন্যদেবের এই প্রশংসার জন্াই 
মালাধর বাংলার বৈষ্ণবদের হনয় শ্রদ্ধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । 


৫। চৈতন্যদেব 


চৈতন্তদেব ১৪৮৬ শ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নবঘীপে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী । চৈতগ্যদেবের 
পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। চৈতন্তদেবের পূর্বনাম বিশ্বস্তর, ডাক-নাম 
নিমাই। 

শৈশবে নিমাই অত্যন্ত ছুরস্ত প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত 
মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া তিনি নবহ্ীপে টোল খুলিয়া! বসেন 
এবং সেখানে ব্যাকরণ পড়াইতে থাকেন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ 
করেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি 
বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

তেইশ বৎসর বয়সে গয়ায় পিতার পিও দিতে গিয়া নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুর 
পাঁদপদ্ধ দর্শন করেন এবং তাহাতেই তাঁহার ভাবাস্তর উপস্থিত হয়। এখন হইতে 
তিনি হরিভক্তিতে বিভোর হুইয়। পড়েন । ইহার পর নবদ্ীপে ফিরিয়া! তিনি এক 
বৎমর বন্ধু ও ভক্তদের লইয়! হরিনাম সন্কীর্তন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার 
পার্ধদশ্রেণীভূক্ত হন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শাস্তিপুরনিবামী প্রবীণ বৈষ্ণব 
আচার্য অদ্বৈত, বীরভূমের একচাক৷ গ্রামের হাঁড়াই ওঝার পুত্র অবধৃত নিত্যানন্দ, 
বৈষ্ঃবধর্মীস্তরিত মুসলমান হরিদাস ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী ও চরি তকার 
মুরারি গু প্রভৃতি । এইসব তক্তর! নিমাইকে ঈশ্বর বলিয়! গ্রহণ করেন। 

এক বংসর সন্বীর্তন করার পর নিমাই অক্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং ভ্রীকষণ- 
চৈতন্ত' ( সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্ত ব। চৈতগ্তাদেব) না গ্রহণ করিলেন । ইহার পর তিনি 


৩৯৩ বাংল দেশের ইতিহাস 


নীলাচল বা পুরীতে চলিয়া! গেলেন। পরবর্তা ছয় বৎনর ভিনি তীর্ঘভ্রমণ করেন 
এবং তাহার পর একাদিক্রম়ে আঠারো বৎসর নীলাঁচলে শ্রীকৃষেের ধ্যান করিয়া 
অতিবাহিত করিবার পর সাঁতচল্লিশ বৎসর ছয় মাস বয়সে--১৫৩৩ গ্রীষ্টাব্ষের ১*ই 
আগস্ট তারিখে তিনি পরলোৌকগমন করেন। তাহার জীবংকাঁলে সহন্্র সহত্র 
লোক তাহার ভক্তশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন ; প্রতি বৎসর রথষাত্রার সময়ে ভক্তের! 
নীলাঁচলে যাইতেন তীহাকে দর্শন করিবার জন্য । 

চৈতত্তদেব বৈষ্ণব ধর্মকে এক নৃত্তন রূপ দেন ; এই নৃতন বৈষ্ণব ধর্ম "গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম” নামে পরিচিত । এই ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে এই । শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 
ঈশ্বর ও আরাধ্য $ কিন্তু তিনি প্রেমময় ; তাহাকে লাভ করিতে হইলে তিনি স্ব 
ঈশ্বর, সে কথা ভুলিয়া তাহাকে ভালবাদিতে হইবে । এই ভালবাসার প্রীথমিক 
স্তর ভক্তি, তাহার অপেক্ষাও উংকুষ্ট দাস্তপ্রেম, তাহার অপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট সখ্যপ্রেম, 
তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বাৎসল্যপ্রেম এবং সর্বাপেক্ষা! উৎকুষ্ট কাস্তাপ্রেম। কাস্থা 
প্রেমের মধ্যে আবার স্বকীয় প্রেমের তুলনায় পরকীয়! প্রেম শ্রেষ্ঠ, কারণ পরকীয়া 
প্রেমের মধ্যে ষে তীব্রতা ও চিরনবীনতা৷ রহিয়াছে, স্বকীয়া প্রেমে তাহা নাই । 
এই কারণে কৃষ্ণের সমন্ত ভক্তদের মধ্যে পরকীয়! প্রেমের নায়িক। গোপীর্দেষ স্থান 
সর্বোচ্চে, গোপীদের মধ্যে আবার রাধাই শশরষ্ঠা, কারণ কৃষ্ণ তীহার প্রতি বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট । তব্বের দিক দিয়া_রাঁধা সর্বশক্কিমান কৃষ্ণের হল।দিনী অর্থাৎ 
আনন্দদায়িনী শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, স্থতরাৎ রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন, 
কিন্তু লীলারস আস্বাদনের ক্ন্য ছুই রূপ ধারণ করিয়াছেন । রাধা-কষ্ণের লীলা 
নিতা, ভক্তের! এই লীল! শ্রবণ-কীর্তন-ম্মরণ-বন্দন করিবে, ইহাই তাহাদের সাধনাব 
মুখ্য অঙ্গ। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তন্বের পরিকল্পনা চৈতন্তদেবের, অবশ্য উপরে বিত 
তত্বগুলির সবটাই চৈতন্য্দেবের দান বলিয়া মনে হয় না। “চৈতন্যভাঁগবত 
প্রভৃতি প্রাচীন চৈত্তন্যচরিতগ্রন্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। যাহ! হউক, এই 
ধর্মকে বিস্তৃত ভাষ্তের মধ্য দিয়! চূড়ান্ত রূপ দান করিয়াছেন বুন্দাবনের গোস্বামীর! ; 
ইহাদের মধ্যে বূপ-সনাতন ভ্রাতৃযুগল ও তাহাদের ভ্রাতুণ্ুত্র জীব প্রধান । 

_ চৈতত্যদেব কর্তৃক প্রবতিত ও বুন্দাবনের গোস্বামিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত বৈষ্বধ্ম 

অচিরেই বাংলাদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিল । ইহার ফলে বাংল! সাহিত্যও 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে 


বাংল। সাহিত্য ৩৯১ 


' ভক্তের সাধনার মুখ্য অঙ্গ রাঁধা-কৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ-কীর্তন-ম্মরণ-বন্দন, এই শ্রবণ- 
কীর্তন-্মরণ-বন্দন--গাঁনের মধ্য দিয়! যতটা হৃষ্ঠভাবে করা সম্ভব, অন্ত কোন তাবে 
ততখানি করা সম্ভব নহে; তাই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে যাহারা কবি ছিলেন, 
তাঁহারা কৃষ্ণলীল! অবলগ্নে অসংখ্য গান বা পদ লিখিতে লাগিলেন; বনু পদই 
খুব উৎকৃষ্ট হইল; এইভাবে বাংলার বিশাল ও সমৃদ্ধ পদাবলী-দাহিত্য গড়িয়া 
উঠিল। চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনেও অনেকগুলি বৃহৎ ও সুন্দর গ্রন্থ 
রচিত হইল ; এইভাবে বাংল! সাহিত্যের এক নূতন শাখা-চরিত-সাহিত্য সষ্ট 
হইল। ইহা ভিন্ন কুষ্ণলীল! অবলম্বনে অনেক আখ্যানকাব্য রচিত হইল এবং 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া, বৈষ্ণব ভক্তদের গুরু-শিষ্ত-পরম্পরা বর্ণনা 
করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র বুহত গ্রন্থ লিখিত হইল । চৈতন্যদ্দেব আবিভূ্তি না হইলে 
এইসব রচনাগুলির কোনটিই রচিত হইত না। অথ5 এইসব রচনাগুলিই প্রাচীন 
বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পন এবং ইহাদের পরিমাণও সুবিশাল । স্থতরাং দেখা 
ঘাইতেছে যে, চৈতন্থাদে স্বয়ং বাংলা ভাষায় কিছু না পিখিলেও তিনি বাংল! 
সাহিত্যের স্বণ্ুগ স্ৃপ্টি করিয়া গিয়াছেন। 

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাংল! সাহিত্যের অন্যান্ত শাখাঁকেও প্রভাবিত 
করিয়াছিল, তাই এ সমস্ত শাখাতেও চৈতন্ত-পরবর্তা কালে উন্নততর স্থষ্টির অজন্র 
ফসল ফলিয়াছিল। 

মোটের উপর, ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংল সাহিত্যে যে স্থষ্টির বান ডাকিয়া- 
ছিল, চৈতন্যদেবই তাহার প্রধান কারণ। এই কারণে সাহিত্যন্রষ্টা না! হইয়াও 
টৈতন্তদদেব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাঁদে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া 
আছেন। 


৬। পদাবলী-সাহিত্য 


পদাবলী-সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে 
প্রেমের যে অপূর্ব মধুর ভক্ষিরসমগ্ডিত রূপায়ণ দেখা যায়, তাহার তুলনা বিরল। 
এ কথা সত্য যে, চৈতন্থদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংল দেশে কৃষ্ণলীল! বিষয়ক 
পদ রচিত হইয়াছে । কিন্তু চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবিরা পদ লিখিয়াছেন নিজেদের 
স্বাধীন কবি-প্রেরণার বশবর্তী হইয়া এবং তাঁহাদের রচিত পদের সংখ্যা খুব বেনী 


৩৯২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নছে। কিন্ত চৈতন্ত-পরবতাঁ পদকর্তাদ্দের অধিকাংশই বৈষ্ণব সাধক ছিলেন 
তাহাদের পদ্দের উপরে তাহাদের সাধনার প্রভাব পড়াতে তাহা একটি অভিনব 
বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং পদ-রচনাও তাহাদের সাধনার অজ্ধদ্বরূপ বলিয়া 
তীহারা ম্বতই অনেক বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। এই জন্য বাংলার চৈতন্ত- 
পরবর্তা যুগের পদাবলী-লাহিত্য অনন্থসাধারণ বিশালতা লাভ করিয়াছে। 

বিষয়বন্ত ও রসের দিক দিয় পদাবলী-সাহিত্যে বৈচিত্র্য অপরিসীম । শাস্ত, 
দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অসংখ্য পদাবলী বাংলাদেশে রচিত 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মধুর রসের ও রাধাকষ্ণবিষয়ক পদই সংখ্যায় 
সর্বাধিক । রাঁধাকফ্ণবিষয়ক পদগুলির মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলভ্ত উভয় পর্যায়ের 
রচন] পাওয়। যায়। সম্ভোগ পর্যায়ের পদগুলিতে অভিসার, মিলন, মান প্রভৃতি 
এবং বিপ্রলস্ত পর্যায়ের পদগুলিতে পূর্বরাগ, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি স্তর বণিত 
হুইয়াছে। 

বাডালী কবিদের লেখা বৈষ্ণব পদগুলির সমন্তই অবিমিশ্র বাংল! ভাষায় রচিত 
নহে। অনেক পদ প্ত্রজবুলী” নামে পরিচিত এক কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় 
লেখা। বিদ্যাপতির পদের, বিশেষভাবে তাহার যে সব পদ বাংলাদেশে প্রচলিত, 
তাহাদের ভাষার সহিত এই ব্রজবুলী ভাষার মিল খুব বেশী। ব্রজবুলী ভাষার 
উদ্ভব কীভাবে হইয়াছিল, সে প্রশ্ন রহস্যাবৃত। অনেকের মতে বিদ্যাপতিই এই 
ব্রজবুলী ভাবার স্ৃপ্টিকর্তা। কিন্ত এই মত গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ, প্রথমত, 
পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এরকম দৃষ্টাস্ত দেখা যায় না ঘে একজন মাত্র লোক 
এক! একটি ভাষা স্য্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় শত শত লোক পরবর্তী কালে 
সাহিত্য স্থষ্টি করিল; দ্বিতীয়ত, বিস্তাপতির পূর্বেও কোন কোন কবি ব্রজবুলী 
ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। আবার কেহ 
কেহ মনে করেন বিগ্ভাপতির খাটি মৈথিল ভাষায় লেখা পদগুলির ভাষা বিকৃত 
করিয়া মিথিল! হইতে প্রত্যাগত বাঙালী ছাত্রের! বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন 
এবং এই বিকৃত ভাষাই ব্রজবুলী ঃ কিন্তু এই মতও গ্রহণ কর] যায় না৷; কাঁরণ-_ 
প্রথমতঃ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিরা একটি বিকৃত ভাষায় পদ লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে $ দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শতাব্ীর শেষদিক হইতে একই সঙ্গে বাংল! 
আসাম, অরিপুা। ও উড়িস্তায় বুজবুলী ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন পাওয়। যাইতেছে। 
সব জায়গাতেই মিথিল! হইতে প্রত্যাগত ছাত্রের! একই ভাবে 'বিদ্ভাপতির পদের 
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ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ব্রজবুলীর উত্তব সম্বন্ধে 
তৃতীয় মত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ উত্তৃত হইবার পরেও কেবল 
সাহিত্যস্থতির মাধ্যম হিসাবে ঘে *অর্বাচীন অপভ্রংশ” ভাষার প্রচলন ছিল, সেই 
ভাষাই ক্রমবিবর্তনের ফলে অবহট্র ভাষায় এবং অবহট্র ভাষা আবার ব্রমবিবর্তনের 
ফলে ব্রজবুলী ভাষায় পরিণত হইয়াছে । এই মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে হয়। 

চৈতন্যপরবর্তা যুগের পদকর্তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়! দিয়া গ্রথম হইতেছেন যশোরাজ 
খান, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাস্থদেব ঘোষ ও কবিশেখর। যশোরাজ খান 
হোসেন শাহের অন্যতম কর্মচারী ছিলেন এবং এ সুলতানের নাম উল্লেখ করিয়। 
ত্রজবৃলী ভাষায় একটি পদ লিখিয়াছিলেন; বাংলাদেশে প্রাপ্ত শ্রজবুলী ভাষায় লেখা 
প্রাচীনতম পদ এইটিই। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে 
তাহার ভক্ত হন, তাহার লেখা কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে । নরহরি 
সরকার চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্যদ ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে ব্রজলীলা অবলম্বনে 
পদ রচনা! করিতেন, কিন্তু চৈতন্যাদেবের অত্যু্দয়ের পরে তিনি কেবল চৈতন্যাদেব 
সন্বদ্ধেই পদ রচনা. করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। বাহ্থদেব ঘোষও 
চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্দ ছিলেন, তিমি ঠৈতন্তর্দেবের লীলা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক 
পদ্দ রচন1 করিয়াছিলেন। 

কবিশেখর সম্বন্ধে তাহার লেখা পদ ও গ্রন্থ হইতে যেটুকু তথ্য পাওয়া 
যায়, তাহ! হইতে জানা যায় ষে, তাহার প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, 
তাহার পিতার নাম চতুর, মাতার নাম হীরাবতীঃ কবিশেখর। শেখর, 
রায়শেখরঃ কবিরঞ্জন, বিগ্যাপতি প্রভৃতি নানা ভণিতায় ইনি পদ রচন! 
করিতেন? পদ রচনায় ইহার উৎকর্ষের জন্য সকলে ইহাকে “ছাট বিদ্াপতি 
বলিত। কবিশেখর প্রথম জীবনে হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, গিয়াস্দ্দীন 
মাহতুদ শাহ প্রভৃতি স্থলতানের কর্মচারী ছিলেন ঃ এ সমস্ত স্থলতানের নাম 
উল্লেখ করিয়া তিনি কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি বৈষ্ণব হন 
এবং শ্রীধণ্ডের রঘুনন্দন গোম্বামীর শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। তিনি “গোপালের 
কীর্তন অমৃত ও 'গোগপীনাথবিজয় নাটক" নামে ছুইখানি গ্রন্থ 'রচন1 করিয়াছিলেন, 
এই ছুইটি গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। ইহ ভিন্ন তিনি কষ্ণলীল! বিষয়ক একটি বৃহৎ 
আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'গোপালবিজয়' ; শ্রকফের অষ্টকালীন 
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লীলা বর্ণনা করিয়! “গ্ডাঁত্মিকা পদীবলী' নামে একটি পদসমষ্টি-্রন্থও তিনি 
রচনা করিয়াছিলেন $ এই ছুইটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । কবিশেখর বাংল! ও 
ব্রজবুলী উভয় ভাঁষায় বহু সংখ্যক পদ রচন! করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ব্রজবুলী 
ভাষায় রচিত পদগুলিই উৎকৃষ্ট । কতকগুলি পদে কবিশেখর বর্ষার রাত্রির এবং 
রাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণন! দিয়াছেন । এই পদগুলি খুব উচ্চাঙ্গের রচনা । 
কবিশেখরের কোন কোন পদ ( যেমন “ভর! বাঁদর মাহ ভাঁদর+) ভ্রমবশত মৈথিল 
বিষ্ভাপতির রচনা বলিয়া মনে কর! হইয়। থাকে। 

পদাবলী-সাহিত্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস। ইনি ১৫২০ খ্রীঃর 
মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের গোঠীভূক্ত। “ভক্কিরত্বীকর' 
নামক গ্রন্থের মতে জ্ঞানদাঁস নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহৃবা দেবীর শিষ্য ছিলেন, তাহার 
নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কীদড়। গ্রামে এবং তাহার 
আরও দুইটি নাম ছিল--মঙ্গল' ও “মনোহর? । জ্ঞানদান বাংলা ও ব্রজবুলী 
ছুই ভাষাতেই প্র লিখিয়াছিলেন, তবে তাঁহার বাংল! পদগুলিই উৎকষ্টতর। 
জ্ঞানদাস বিশেষভাবে 'পূর্বরাগ' ও “আক্ষেপান্থুরাগ” বিষয়ক পদ রচনাতেই 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বরাগের পদদে তিনি প্রেমাম্পদের জন্য 
রাধার অস্তরের তীত্র আতি ও ব্যাকুলতা অপরূপভাবে ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। 
আক্ষেপান্ধরাগের পদে প্রেমের কণ্টাকাঁকীর্ণ পথে পদার্পণ করার দরুণ রাঁধার 
আক্ষেপকে জ্ঞানদাস হ্ন্দরভাবে বূপায়িত করিয়াছেন । জ্ঞানদাসের পদগুলি 
রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়! চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ্গুলির সমধর্মী ; ইহাদের ভাব 
অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রসাঁদগুণমণ্ডিত। জ্ঞানদান নারীর 
হৃদয়ের কথাকে নারীর বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়া নিখু'তভাঁবে রূপায়িত করিয়াছেন । 
জ্ঞানদাঁদ একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, টৈতন্তাদেব ছিলেন তীহার উপাস্ত 
দেবতা । এইজন্য চৈতন্তদেবের প্রভাব তাহার রচনার মধো খুব বেশী পড়িয়াছে। 
জাঁনদাস তাহার পদের মধ্যে রাধার যে চিত্র আকিয়াছেন, তাহার উপরে বহু 
স্থানেই চৈতন্যদেবের মৃত্তির ছায়া! পড়িয়াছে। জ্ঞানদাসের বহু উৎকৃষ্ট পদ পরবর্তী 
কালে চত্তীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। 

আর একজন শ্রেষ্ঠ পকর্তা--অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা--গোবিন্দদাঁস 
কবিরাজ। 'ইহাঁর জীবৎকাল আনুমানিক ১৫৩০-১৬২* খ্রীঃ । ইনি শ্রীথণ্ডের 
বৈস্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । ইহার পিতা চিরপ্ীব লেন হোসেন শাহের “অধিপান্র” 
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এবং চৈতন্দেবের অগ্যতম পার্ষদ ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার ফলে 
' গোবিন্দদাস এবং তাহার জ্যোষ্ট ভ্রাতা রামচন্দ্র শাক্তধর্াবলম্ী মাতামহের আশ্রয়ে 
মানুষ হন এবং মাতামহের প্রভাবে নিজেরাও শাক্তধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিণত 
বয়সে শ্রীনিবান আচার্ষের কাছে তীহাঁর। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর 
গোবিন্দদাঁস পদাবলী রচনায় ব্রতী হন। তাহার অপূর্ব ুন্দর পদ আন্বাদন করিয়া 
বৃন্দাবনের মহাস্তর! তীঁহাকে “কবিরাঁজ' উপাধি দ্েন। জীব গোম্বামীও তাহার 
পদের প্রশংসা করিয়! তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। 

গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রধানত ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচন! করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার পদগুলির কাব্যমাধূর্য অতুলনীয় । পূর্বরাগ এবং অন্ুরাগের বর্ণনায় তিনি 
প্রেমের হুম্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। কিন্ত গোবিন্দদাস 
সর্বাপেক্ষ। দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন অভিসার বিষয়ক পদে। বিশেষত তাহার 
বর্ধাভিসার সম্বন্ধীয় পদগুলির তুলন! হয় না, এই সব পদের শব্বঙ্কারের মধ্য দিয়! 
বর্ধার ছন্দ আশ্চর্যভাবে বস্কত হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দদাস অভিসারের বহু 
নৃতন নৃত্তন পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদাস “গোৌর- 
চন্দ্রিকা" পদ রচনাঁতেও অপূর্ধ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন ; বিভিন্ন পর্যায়ের পদাবলী 
গাহিবার পূর্বে গাঁয়কের1 চৈতন্যদেবের এ পর্যায়ের ভাবে ভাঁবিত হওয়1 বিষয়ক 
একটি পদ গাহিয়া লন; এই পদগুলিকেই 'গৌরচন্জরিকা" বল! হয়; "গৌর- 
চন্দ্রিকা” পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ ও 
অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্যে পরিচয় দিয়াছেন ; বাণী-সৌষ্ঠব ও আঙ্গিক- 
পারিপাট্যের দিক দিয় তাহার পদগুলি তুলনারহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট বাক্তি তাহার গুণগ্রাহী ছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে অন্যতম উড়িস্তারাঁজের সেনাপতি রায় চম্পতি, যশোহরের রাজা 
প্রতাপাঁদিত্য এবং পক্কপল্লীর ( পাইকপাড়া ) রাজা হরিনারায়ণ। 

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক আর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোতম দাঁস। ইনি, 
উত্তরবঙ্গের জনৈক ধনী ভূম্বামীর পুত্র। যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়| ইনি বুন্দাবনে 
গিয়৷ লোকনাথ গোস্বামীর শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আচার্ষের 
সঙ্গে বাংল! দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ দেশে বৈধ্ব ধর্ম প্রচার করিতে 
থাকেন। নরোত্তম বাঙালীর একাস্ত পরিচিত ঘরোয়া ভাষায় পদ রচনা করিতেন ; 
পদগুলি অনাড়ম্বর সৌনর্যের জন্য আমাদের মনোহরণ করে। প্রীর্থন! বিষয়ক 
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পদে নরোতম সর্বাপেক্ষ। দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে তক্ত- 
হাদয়ের আকুতি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নরোত্বম কয়েকটি গ্রস্থও 
রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা” সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। 

ষোড়শ শতকের আর একজন বিখ্যাত পদকর্তা বলরাম দাস। ইনি ব্রক্গবুলী 
ও বাংল! উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিতেন, কিন্তু ইহার বাংল! পদগুলিই 
উৎকৃষ্ট । বলরাম দাস বিশেষভাবে বাৎসল্য রসাত্মক পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় 
দিয়াছেন। এই পদগুলিতে শিশু কৃষ্ণের জন্য ষশোদার মাতৃহ্নদয়ের আতিকে 
বলরাম দান অপূর্বভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। 

সপ্তদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে রামগোপালদান বা গোপালদাসের নাম 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহার পদগুলি ভাষার সারল্য ও ভাবের গভীরতার 
দিক দিয়া চণ্ডীদাসের পদকে ম্মরণ করায়। গোপালদাসের কোন কোন পদ 
চণ্ীদাসের নামেই চলিয়া গিয়াছে । গোপালদান “রসকল্পবল্লী' নামে একটি বৈষ্ণব 
রসতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদের “শাখানির্ণয়' অর্থাৎ গুরুশিত্তপরম্পরা-বর্ণন- 
গ্রন্থ ও রচন] করিয়াছিলেন । 

অষ্টাদশ শতকের পদকর্তাদ্দের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য-_নরহরি 
চক্রবর্তী এবং জগদানন্দ। নরহরি চক্রবর্তীর নামাস্তর ঘনশ্তাম। ইনি “ভক্তিরত্বাকর 
প্রভৃতি বিখ্যাত চরিতগ্রস্থের রচয়িতা । নরহরির পদ্দে ভাষা ও ছন্দের বঙস্কার 
প্রাধান্য লাভ করিলেও ভাবগভীরতার পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়ঃ 
জগদানন্দ একজন অসাধারণ শব্দকুশলী কবি। ইহার পদগুলি শব্দের বঙ্কার এবং 
অন্তপ্রামের চমৎকারিত্বের জন্য মনোহরণ করে। জগদানন্দের অধিকাংশ পদই 
ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। 

ধাহাদদের কথা বলা হইল, ইহারা ভিন্ন আরও অস্ংখ্য কবি পদাবলী রচন। 
করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনস্তপাস, বংশীবদন, যাঁদবেন্দ্র, দীনবন্ধুদাস, 
ঘছুনন্দনদাস, গোবিন্দদাঁম চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
পাওয়৷ যায়। | 

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে পদাবলী চয়ন-গ্রস্থের মধ্যে স্কলিত হইতে 
থাকে । চারিটি পদ সঙ্কলন-গ্রস্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--৫১) বিশ্বনাথ 
কবিরাজের কক্ষণদাগীভচিস্তামণি” (সঙ্কলনকাল সপ্তদশ শতাব্ধীর শেষ দশক), (২) 
নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়' ( সঙ্কগ্লনকাঁল অষ্টাদশ শতাব্ধীর প্রথম পাদ ) 
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(৩) রাধাযোহন ঠাকুরের «পদসমুদ্র' এবং (৪) বৈষ্বদান অর্থাৎ গোকুলানন্দ সেনের 
পদৃকল্পতরু (সঙ্কলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগ )। ইহাঁদের মধ্যে 'পদকল্পতর' 
সর্বাপেক্ষা! বুহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্কলনগ্রন্থ। 

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই পদাবলী-সাহিত্যর অবনতি দেখ দেয়। ভাব এবং 
আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতে থাকায় এই শতকের শেষে 
পদাবলী-সাহিত্য একেবারে নিশ্রাণ ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে। 

পদাবলী-দাহিত্য বাংল! সাহিত্যের অপূর্ব গৌরবের সামগ্রী। ইহার মধ্যে 
মাঁনব-জীবনের প্রেম ও বেদনার সুম্তব সুক্ষ বৈণিষ্টযগুলি অপাধিব আধ্যাত্মিকতায় 
মণ্ডিত হইয়া যেভাবে অপূর্ব শিল্পন্থযমীর মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাত করিয়াছে, 
তাহার তুলন! বিরল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই অমৃত- 
নিঃস্যন্দী পদগুলির আকর্ষণ প্রথম রচনার সময়ে যেমন ছিল, আজও প্রায় তেমনই 
আছে। 


৭। চরিত-সাহিত্য 

চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত বর্ণনা করিয়! মংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রস্থগুলি এদেশের সাহিত্যে এক নৃততন দিগস্ত উদ্ঘাটন 
করিল। কেবল দেবদেবীকে লইয়! নহে, মান্থষের বাস্তব জীবনকাহিনী লইয়াও 
যে গ্রন্থ রচন1] করা যাইতে পারে, ইচ্াদের মধ্য দিয়! তাহাই প্রমাণিত হইল। 
অবশ্ঠ জীবন-চরিত হিসাবে এই গ্রস্থগুলি আদরশস্থানীয় নহে। কারণ ইহাদের 
লেখকেরা সকলেই ভক্ত ছিলেন, চৈতন্তদেবকে তাহার! মানুষ হিসাবে দেখেন নাই, 
দেখিয়াছেন ভগবান হিসাবে । তাহার ফলে চৈতগ্যদেবের মানবতা ইহাঁদের মধ্যে 
পরিপূর্ণভাবে ফোটে নাই। এই সব গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে অলৌকিক বর্ণনার 
নিদর্শন পাঁওয়। যায়, তাহার ফলে বাস্তবতার মর্যাদা ক্ষু্ হইয়া! পড়িয়াছে। তবে 
সে ধুগের কবিদের রচনায়, বিশেষত ভক্ত কবিদের রচনায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাক 
অপরিহার্য। এগুলি উপেক্ষা করিয়। বিশ্লেষণ দৃষ্টি লইয়া! অগ্রসর হইলে ইহাদের 
মধ্যে হইতে অকৃত্রিম তথ্য আবিষ্ধার কর] দুরহ নয়। 

চৈতন্যদেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিত-গ্রস্থ মূরারি গুপ্ত রচিত '্রীকষণচৈতত্- 
চরিতামৃত্ম্॥ সংস্কতভাষায় লেখ! এই বইটি সাধারণের কাছে “মুরা'রি গুণ্থের কড়চা? 
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নামে পরিচিত। মূরারি গুপ্ত প্রথম জীবনে চৈতন্তদেবের সহপাঁটী ছিলেন, পরে 
তাহার পার্ষদ হন। স্থতরাং তাঁহার লেখা এই চৈতন্তঙ্জীবনী-গ্ন্থটির মূল্য স্বাঁভা- 
'বিকভাবেই খুব বেশী। মুরারি গুপ্তের পরে যিনি চৈতন্তচরিত অবলম্বনে গ্রন্থ 
লেখেন--তীহীর নাম পরমানন্ব সেন, উপাধি “কবিকর্ণপূর” ; কবিকর্ণপূরের প্রথম 
গ্রন্থ 'ঠৈতগ্চরিতামৃত মহাঁকাব্যে' প্রধানত মৃরারি গুপ্তের গ্রন্থ অঙ্গমরণ করিয়া 
চৈতন্ত-জীবনী (শেষ কয়েক বৎসর বাদে অবশিষ্টাংশ ) বণিত হইয়াছে ; এই 
গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৪২ শ্রী: । দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম “চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক'--এই 
গ্রন্থে নাটকের আকারে চৈতন্তদেবের জীবনের একাংশ বণিত হইয়াছে ; ইহার 
রচনাক।ল ১৫৭২-৭৩ গ্রীঃ। তৃতীয় গ্রন্থটির নাম “গৌরগণোদ্দেশদীপিক1'--এই গ্রন্থে 
দবাপর যুগে কৃষ্ণনীল্লার সময়ে চৈতন্যদেবের (যিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন ) পার্ধদরা 
কে কী ছিলেন, সেই “তত্ব নিরূপণ" করা হইয়াছে। 

বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্তদেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিতগ্রস্থের নাম “টচতন্ত- 
ভাগবত| ইহার লেখক বুন্বাবনদাপ নিত্যানন্দের শিষ্য ঃ তিনি চৈতন্তদেবের 
কৃপাধন্তা নারী নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। বুন্বীবনদাম ১৫৩৮ হইতে ১৫৫০ খ্রীঃর মধ্যে 
“চৈতন্তভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন । এই গ্র্থের উপকরণ তিনি অধিকাংশই 
নিত্যানন্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াঁছিলেন। “চৈতন্যভাগবত” তিনটি খণ্ডে 
বিতক্ত--আদিখণ্ড, মধ্যধণ্ড ও অস্ত্যথণ্ড। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের প্রথম 
জীবন --গয়াগমন পর্যস্ত বণিত হইয়াছে, মধ্যথণ্ডে চৈতন্যদেবের গয়। হইতে প্রত্যা- 
বর্তন ও সন্্যাসগ্রহণের মধাবতী ঘটনাবলী বণিত হইয়াছে, অস্তাখণ্ডে চৈতন্যদেবের 
সন্ন্যাস গ্রহণের পরবতী কয় ধৎমর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর আকম্মিকভাবে গ্রন্থ 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হুইয়াছে। “চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যদেবের জীবনের অজন্র 
ধূ'টিনাটি কথ) বর্মিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মানুষ চৈতন্যের একটি জীবন্ত মুগ্তি 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। “চৈতন্ততাগবতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যুগের 
সমাজ সম্বন্ধে অজন্ন তথ্য ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। তৰে ইহার মধ্যে লেখক 
বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকদের প্রতি কিছু অসহিষুঃ মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন । 
এরূপ হওয়া খুব স্বাভাবিক, কারণ এই গ্রন্থ রচনার সময়ে বুন্বাবনদাস যুবক 
ছিলেন। ভক্ত বৈষবর্দের কাছে “চৈতন্তভাগবত? সবিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী এবং এই 
গ্রন্থ রচনার জন্য তাহারা বুন্দাধনদাঁসকে 'বেদব্যাম' আখ্যা দিয়াছেন। 

ইহার পরবর্তী বাংল! চৈতন্বচরিতগ্রস্থ জয়ানন্দের চৈতন্তমজল'। জয়ানন্ 


বাংল! সাহিত্য ৩৯৯ 


১৫১৭ শ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি শৈশবে ঠেতন্যদেবের 
দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তীহার 'জয়ানন্দ' নামও চতস্তদেবের 
দেওয়া । ১৫৪৮ হুইতে ১৫৬০ গ্রীঃর মধ্যে জয়ানন্দ “চৈতগ্তমঙ্গল' রচনা করেন। 
জয়ানন্দের “চৈতন্যামঙ্গলে? চৈতন্যদেব সম্বন্ধে নেক নৃতন নৃতন তথ্য পাওয়! যায়। 
চৈতন্তদেবের তিরোধান নম্বন্ধে অন্য চরিতগ্রন্থগুলি হয় নীরব না হয় অলৌকিক 
উত্কিতে পূর্ণ ; কেবল জয়ানন্দই এ ম্বন্ধে বিশ্বীসগ্রাহ্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তিনি লিখিয়াছেন ষে ঠ৩ন্যদ্েবের মৃত্যুর মূল কাঁরণ কীর্তনের সময় পায়ে ইট 
লাগিয়। আহত হওয়া । অবশ্থ জয়ানন্দ যে তীহার গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক 
ভুল সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও অন্বীকাঁর করা চলে না! । জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গলে*ও 
সেযুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 

জয়ানন্দের প্রায় সমসামক্সিক কালেই লোচনদা নামে জনৈক গ্রন্থকার “চৈতন্ত- 
মঙ্গল” নামে আর একটি বাংল! চরিতগ্রন্থ রচনা! করেন। লোচনদাস ছিলেন 
চৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি সরকারের 'শিষ্ক । নরহরি সরকার গৌরনাগরবাঁধ' 
নামে একটি নৃতন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এই মতবাদ অনুমারে চৈতত্যদেব 
শ্রীকৃষ্ণের অন্তান্ত ভাবের মত নাগরভাবেও ভাবিত হইতেন। লোঁচনদাসের 
“চৈতন্যমঙ্গলে" এই গৌরনাগরবাদের প্রতিফলন দেখা যায় । লোচনদাস প্রধানত 
মুরারি গুপ্তের গ্রস্থ অন্ুমরণ করিয়া চৈতন্তচরিত বর্ণনা করিয়াছেন । মুরারি 
গুপ্তের গ্রন্থের বহিভূ'ত যে সমস্ত সংবাদ লোচনদান তাহার গ্রন্থে দিয়াছেন, সে- 
গুলির এঁতিহাসিক মূল্য সম্থন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। লোচন্দাম প্রথম 
“শ্রণীর কবি ছিলেন, সেই জন্ত তাহার “ঠৈতন্যমঙ্গলে'র কাব্যমূল্য অসামান্ত। 

ষোড়শ শতাবীতে চূড়ামণিদাস নামে জার একজন গ্রন্থকার “গৌরাঙ্গবিজয়ঃ 
নামে একখানি বাংল! চরিতগ্রস্থ রচন1 করিয়়াছিলেন। এই গ্রস্থে তথ্যের তুলনায় 
কল্পন! গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । বইটির মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার থুব বেশী নিদর্শন 
পাওয়] ধায়। 

এইসব গ্রস্থকারের পরে কৃষ্দাস কবিরাজ “চৈতন্তচরিতামৃত' নামক বিখ্যাত 
বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা! করেন। কৃষ্দদাস কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার 
নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে । যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়! বৃন্নাবনে চলিয়া 
যান এবং ছয় গোশ্বামী--অর্থাৎ রূপ, সনাতন, জীব, রধুনাথ দাঁস, রঘুনাথ ভট্ট ও 
গোপাল ভট্রের নিকটে শিক্ষ। গ্রহণ করেন। কৃষ্ত্বাস সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীল! 


8০৩ বাংল। দেশের ইতিহাস 


অবলম্বনে 'গোবিন্দলীলাম্ৃত' নামক মহাকাব্য এবং বিষমঙ্গলের 'কুষ্ণকর্ণামুতের . 
টাক! “নারঙ্গরজদা' রচনা করেন। বুদ্ধ বয়সে তিনি কৃন্দাবনের মহাস্তদের 
অনুরোধে “চৈতন্যচরিতামৃত” রচনা করেন। “চৈতন্তচরিতামৃত' তিনটি খণ্ডে 
বিভক্ত--আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অস্ত্যলীল! ; ইহাঁর মধ্যে 'আদিলীলা*য় চৈতন্ত- 
দেবের সন্ন্যাসগ্রহণ অবধি জীবনকাহিনী, “মধ্যলীলাঁয় সন্গ্যাসগ্রহণের পরবর্তী 
ছয় বৎসরের তীর্থপর্যটন এবং “অস্তালীলা*য় অবশিষ্ট জীবন বন্দিত হইয়াছে, তবে 
চৈতগ্যাদেবের মৃত্যুর বর্ণনা! ইহাতে নাই। কষণ্দাস কবিরাজ মুরারি গুপ্তের কড়চা, 
স্বরূপদামৌদরের কড়চ! (বর্তমানে পাওয়া যায় না) এবং বুন্দাবনদামের “চৈতগ্ত- 
ভাগবত" হতে তাহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বুন্দাবনদাঁসের 
“চৈতন্তভাঁগবতে' যে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের 
অধিকাংশ কৃষ্ণদাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন । অন্য 
বিষয়গুলি তিনি বিশদভাবে বর্ণন1 করিয়াছেন। “ঠচতন্তচরিতাম্ৃতে'র আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ঞধর্মের সমস্ত মূল তত্ব ইহার মধ্যে সংক্ষেপে বনিত 
হইয়াছে । এইজন্য এই গ্রন্থ শুধু চৈতন্তদেবের জীবনচরিত-গ্রস্থ হিসাবে 
উল্লেখযোগ্য নহে, দর্শন-গ্রদ্থ হিসাবেও ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই 
গ্রষ্থের কাব্যমূল্যও অপরিমীম $ নীলাচলে বাসের সময়ে চৈতন্তদেবের “দিব্যোন্মাদ' 
অবস্থার ষে বর্ণনা কষ্ণদাল দিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। “চৈতন্ত- 
চরিতাঁমুত' গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে লেখক অত্যন্ত সহজ 
সরল ভাষায় অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্বকে অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন । ইহা 
তাহার অসাঁমান্ত কৃতিত্বের পরিচয় । “চৈতন্যচরিতামূতে'র ভাষায় স্থানে স্থানে 
হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখা যায়, লেখক দীর্ঘকাল বুন্দাবনে বাঁস করিয়াছিলেন 
বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণনাস কবিরাজ অসাধারণ বিনয়ী লোক ছিলেন, 
“চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে নানাভাবে তিনি নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
চৈতগ্চরিতগ্রস্থগুলির মধ্যে “চৈতগ্যচরিতাঁমৃত' নানা দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী 
করিতে পারে। তবে উহার একমাত্র ক্রুটি এই ষে, ইহার মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার 
কিছু আধিক্য দেখ] যাঁয়। 

“চৈতন্তচরিতামুতে'র পরেও আরও 'কয়েকটি চৈতন্যচরিতগ্রস্থ রচিত হইয়া- 
ছিল, কিন্ত সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে নিত্যানন্দদাসের €প্রেম- 
বিলাঘ', মনোহর দাসের অঙ্গরাগবন্লী', নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্ঁকর+ ও 


বাংল। সাহিত্য ৪৬৬. 


নরোত্মবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। যাইতে পারে। এই 
বইগুলির মধ্যে অনেক বৈষ্ণব মহাস্তের জীবনী এবং বৈষ্ণব সব্প্রদায়ের ইতিহাস 
বণিত হইয়াছে । “প্রেমবিলাস-রচয়িতা। নিত্যানন্দদাস ছিলেন নিত্যানন্দের স্ত্রী 
জাহব! দ্বেবীর শিষ্ত $ এই বইটি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হইয়াছিল, 
তবে ইহার মধ্যে পরবর্তাঁ কালে অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে । 
মনোহর দাসের “অন্ুরাগবন্ধী” ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়ঃ ইহার মধ্যে মুখ্যত 
গ্নিবাম আচার্ধের জীবনী বণিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্বাকর, 
ুবিশীল গ্রন্থ; ইহার মধ্যে প্রমাণ লহযোগে শ্রীনিবাদ আচার্ধ প্রমুখ বৈষ্ণব 
আচার্ধদের জীবনী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাঁস বণিত হইয়াছে, অধুনালুগ্ত 
কয়েকটি গ্রন্থ সমেত বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়! হইয়াছে, জীব গোস্বামী ও 
নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোম্বামীর লেখা কয়েকটি পত্র অবিকলভাবে উদ্ধ'ত 
করা হইয়াছে এবং নবদ্বীপ ও বুন্দাবনের বিশদ ও উজ্জ্বল বর্ণনা দেওয়া! হইয়াছে । 
এই সমস্ত কারণে “ভক্তিরত্বাকর'এর মুল্য অপরিসীম ; নরহরি চক্রবর্তীর অপর 
গ্রন্থ “নরোতমবিলাস' ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ, ইহার মধ্যে নরোত্তম দাসের জীবনী বধিত 
হইয়াছে । নরহরি চক্রবর্তার ছুইটি গ্রন্থই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত 
হইস্বাছিল। তিনি “শ্রীনিবাসচরিত্র' নামে অধুনালুগ্ধ আর একটি গ্রন্থও লিখিয়া- 
ছিলেন । 


৮। বৈষ্ঞব নিবন্ধ-সাহিত্য 

বাংলার বৈষ্ণব সাহিতোর একটি গৌণ শাৎ1 নিবন্ধ-সাহিত্য । বৈষ্ণবদের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় নান! বিষয় আলোচনা করিয়া! ছোঁট বড় অনেকগুলি নিবন্ধ-গ্রন্থ 
বাংলায় রচিত হইয়াছিল। 

ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রস্থে বৈষুব ধর্ম, দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 
বিভিন্ন তত্ব আলোচিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর গ্রস্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বুন্দাবনের গোম্বামীদের রচনাবলী ও “চৈতগ্থচরিতামূত*'কে অহ্থদরণ করিয়াছে, 
মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রচয্নিতার! নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। এই 
শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রস্থের মধ্যে প্রধান কবিবল্লভের “রসকদস্ব' ( রচনাকাল ১৫৯৯ খ্রীঃ ), 
রাঁমগোপাঁল দাসের 'রসকল্পবলী” (রচনাকাল ১৬৭৩ গ্রীঃ) এবং রামগোপাল দাসের 


১৬০ 


৪০২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


পুত্র পীতাঙ্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' ও “অষ্টরসব্যাখ্যা' ( রচনাকাল সগ্তদশ শতকের 
শেষ ভাগ )। 

আর এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রস্থে বৈষ্ণব ভক্তদের নামের তালিকা এবং গুরুশিষ্য- 
পরম্পরা বণিত হুইয়াছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে দৈবকীনন্দনের “বৈষ্ণব- 
বন্দনা' (রচনাঁকাঁল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)এবং রামগোপালদাস ও রমিকদামের 
'শাঁখানিরর়্' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 


৯। কৃষঃমঙ্গল 


কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যে সমস্ত আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলিও বৈষ্ণব 
সাহিত্যের অন্তর্গত । এই আখ্যানকাব্যগুলিকে 'কৃষ্ণমঙ্গুল* বল! হয়। 

চৈতন্ত-প রবতাঁ যুগের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা! জনপ্রিয় কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের 
রচগ়িতা মাধবাচার্য। ইনি সম্ভবত চৈতন্যদেবের সমলাময়িক ছিলেন। কাহারও 
কাহারও মতে ইমি চৈতন্যদেবের শ্যালক ছিলেন; কিন্তু এই মতের সত্যতা 
সন্বদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। 

মাধবাচার্ষের শিষ্য কষ্খদাসও একখানি “কৃষ্ণমঙ্জগল” রচন। করিয়াছিলেন । 
ইহার মধ্যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ভাগবতবহিভূর্তি লীলা! বমিত হুইয়াছে। 
কষ্দান বলিয়াছেন যে তিনি “হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু 
“হরিবংখ'-পুরাণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এগুলি পাওয়া যায় না। সম্ভবত 
সেযুগে 'হরিবংশ' নামে অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল এবং তাহার মধ্যে দানখণ্ড 
প্রভৃতি লীল! বর্ণিত ছিল। 

কবিশেখরের “গোপালবিজয়-ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই বইটি ১৬০০ গ্রীঃর 
কাছাকাছি সময়ে রচিত হুইয়াছিল। “গোপালবিজয়' বৃহদায়তন গ্রন্থ এবং 
শক্তিশালী রচনা । 

সপ্তদশ শতাবীর মধ্যভাগে ভবানন্দ নামক জনৈক পূর্ববঙ্গীয় কবি “হরিবংশ' 
নামে একখানি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন । এই কাব্যটিতেও দানখণ্ড। 
নৌকাখণ্ড প্রভৃতি বণিত হইয়াছে এবং কৃষ্ঈদাসের মত ভবানন্দও বলিয়াছেন 
ঘে তিনি ব্যাসের “হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যটি 


বাংল। সাহিত্য . ৪*৩ 


প্লচনা হিসাবে প্রশংসনীয়, তবে ইহাতে আদিরসের কিছু আধিক্য দেখা 
যায়। 

এইসব 'কৃষ্ণমঙ্গল” ব্যতীত গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ এবং ছুঃখী শ্তামদাস 
রচিত “কৃ্ণমঙ্গল গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য । এই বইগুলি ষোড়শ শতান্বীর রচন1। 
সপুদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পরশুরাম চক্রবর্তী রচিত 'কৃষ্ণমজল' 
২ পরশুরাম বায় রচিত “মীধবসঙ্গীত'-এর নাঁমও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর বিশিষ্টতম় কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িত৷ হইতেছেন “কবিচন্ত্র* উপাধিধারী 
শঙ্কর চক্রবর্তী) ইনি বিষুরপুরের মল্পবংশীয় রাজা গোপালসিংহের (রাঁজত্বকাল 
১৭১২-৪৮ খ্রীঃ ) সভাকবি ছিলেন; ইহার কুষ্ণমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি *খণ্ডে 
বিভক্ত; প্রতি খণ্ডের অজ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্ত্র 
রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নও রচনা! করিয়াছিলেন ; ইহার লেখা 
কাব্যগুলির যত পুথি এ পর্যস্ত পাওয়া গিয়াছে, তত পুঁথি আর কোন 
বাংল' গ্রন্থের মিলে নাই। 


১০। সহজিয়। সাহিত্য 


“সহজিয়া” নামে (নামটি আধুনিক কালের স্থগ্টি) পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বাহত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ইহাদের দার্শনিক মত ও শাঁধন-পদ্ধতি ছুইই গৌড়ীয় 
'বৈষণবদের তুলনায় স্বতন্ত্র! ইহার! বিশ্বাম করিতেন যাহা কিছু তত্ব ও দর্শন সবই 
মানুষের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরকীয়! প্রেমকে সাধনার রূপক হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সহজিয়া সাধকের! 
বাস্তব জীবনেও পরকীয়া প্রেমের চর্চ করিতেন, ইহাদের বিশ্বাদ ছিল যে ইহারই 
মধ্য দিয়! সাধনায় পিদ্ধি লাভ করা সম্ভব । সহজজিয়ারা মনে করিতেন যে, বিশ্ব- 
মঙ্গল, জয়দেব, বিস্ভাপতি, চত্তীদাল, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি 
প্রাচীন সাধক ও কবির! সকলেই পরকীয়া-সাঁধন করিতেন । 

সহজিয়াদেরও একটি নিজন্ব সাহিত্য ছিল এবং তাহার পরিমাণ স্থবিশাঁল। 
মহজিয়া-সাহিত্যকে ছুইভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে--পদাবলী ও নিবন্ধ-সাহিত্য। 
এ পর্যস্ত বহু সহজিয়া পদ ও সহজিয়া নিবন্ধ পাঁওয়। গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু 
উৎকষ্ট ব্চনা থাকিলেও অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্ৎকর রচনা । অনেক রচনায় 


৪০৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অশ্লীল ও রুচিবিগহিত উপাদানও দেখিতে পাওয়া যাঁ়। সহজিয়া! লেখকেরা 
নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচয়িত! হিসাবে নিজেদের নাঁম না দিয় বিষ্াপতি, 
চণ্তীদাস, নরহরি সরকার, রধুনাথ দান, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্বম দাস প্রভৃতি 
প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকাঁরদের নাম দিতেন । নিজেদের নামে ধাহারা সহজিয়! পদ 
ও নিবন্ধ লিখিয়াছেন, ভীহাঁদের মধ্যে মুকুন্দদাস, তরুণীরমণ, বংশীদাঁস প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


১১। অনুবাদ-সাহিত্য 
রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত 
হইয়াছিল। কিছু কিছু ফার্সী এবং হিন্দী বইও অনুদিভ হইয়াছিল। তবে এই 
অনুবাদ প্রায়ই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভীঁবান্বাদ। ইহাদের মধ্যে কবির স্বাধীন 
রচনা এবং বাংলা দেশের এ্রতিহা-অন্ুপারী মুলাতিরিক্ত বিষয় প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়া য'য়। 


(ক) রামায়ণ 

বাংলার অন্ুবাদ-সাহিত্যের বিভিন্ন শীখার মধ্যে রামায়ণের কথাই প্রথম 
বলিতে হয়। প্রথম বাঁংল! রামায়ণ-রচয়িত! কৃত্তিবাঁস সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন। 
করা হৃইয়াছে। ইহার পরে ষোড়শ শতকে রচিত শঙ্করদেব ও মাধর কন্দলগীর 
রামীয়ণের নাঁম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। শশ্করদেব আসামের বিখ্যাত বৈষৰ 
ধর্মপ্রচারক। শূদ্র হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণদের দীক্ষা! দিতেন, এই অপরাধে ভীহাঁকে 
স্বদেশে নিগৃহীত হইতে হয়। তখন তিনি কামতা৷ (কোচবিহার) রাঁজ্যে পলাইয়া 
আঁমেন এবং কাঁমতা-রাঁজের আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়! পরলোকগমন 
করেন। মাধব কন্দলী শঙ্করদেবের পূর্ববর্তী কবি। *শ্রীমহামাঁণিক্য বরাহ রাজার 
অনুরোধে" ইনি ছয় কাঁগড রামায়ণ রচনা করেন। উত্তরকাগ্ডটি লেখেন শঙ্করদেব। 
প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুই পার্থক্য ছিল ন। 
এই কারণে, মাঁধব কন্দলী ও শঙ্করদেব আসামের অধিবাসী হইলেও ইহাদের 
রচিত রামায়ণকে প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের অস্তর্ূক্তি করা যাইতে পারে। 


বাংলা সাহিত্য ৪০€ 


সপ্তদশ শতাব্ধীর বাংল! রামীয়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে "অস্ভুত আচার্য" নামে 
পরিচিত জনৈক কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। ইহীর প্ররুত নাম 
নিত্যানন্দ। প্রবাদ এই যে, সাত বৎসর বয়সে অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থায় ইনি 
মুখে মুখে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; এই অদ্ভূত কাজ করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইনি “অদ্ভূত আচার্য” নাম পাইয়াঁছিলেন ; মতাস্তরে, ইনি সংস্কৃত অদ্ভুত- 
রাাঁয়ণ অবলম্বনে বাংল! রামায়ণ লিখিয়াছিলেন বলিয়! ইহার নাম *অদ্ভুত-আঁচার্য* 
হইয়াছিল ; আর একটি মত এই যে, ইহার নাম “অন্ভুত-আচার্য” আদপে ছিল নাঃ 
লিপিকর-প্রমাদধে “অন্ুত আশ্চর্য রামীয়ণ” কথাটিই “অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ"-এ 
পরিণত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই সকলে ধরিয়া লইয়াছে যে কবির নাম 
“অদ্ভুত আচার্ষ”। সে যাহা হউক, “অদ্ভুত আচাধ” রচিত রামায়ণটি বেশ 
প্রশংসনীয় রচনা । ইহাতে সপত্রী স্বমিত্রার সমব্যথিনী স্সেহময়ী কৌশল্যার চরিত্রটি 
যেরূপ জীবস্ত হইয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। “অদ্ভুত আচীর্য*র রামায়ণ এক 
সময়ে উত্তরবঙ্গের খুব জনপ্রিয় ছিল, এ অঞ্চলে তখন কৃত্তিবাসী রামায়ণের তেমন 
প্রচার ছিল না। বর্তমানে “অদ্ভুত আঁচার্*র রামায়ণ তাহার জনপ্রিয়তা 
হারাইয়াছে বটে, তবে ইহার অনেক অংশ কৃত্তিবাঁসী রামায়ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
এখন কুত্তিবাসেরই নাঁমে চলিয়া যাইতেছে । 

ইহার! ভিন্ন আরও অনেক বাঙালী কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন । 
কয়েকজনের নাম এখানে উল্লিখিত হইল--দিজ লক্ষণ, কৈলাস বন্থ, ভবানী দাস, 
কবিচন্ত্র চক্রবর্তা, মহাঁনন্দ চক্রবর্তী, গঙ্গারাম দত্ত, কৃষ্দাস। ১৭৬২ থ্রীষ্টাবে 
রচিত রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছেঃ এই রামায়ণে রামানন্ৰ 
নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়াছেন। ১৭৯০ গ্রীষ্টান্বে আর একটি বাংলা 
রামায়ণের রচন! সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এটি বীকুড়া-নিবাপী জগতরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
$৪ তাহার পুত্র রামপ্রসাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় দুইজনে মিলিয়া রচনা! করেন। | 


(খ) মহাভারত--কাশীরাম দাস 
বাংলা মহাভারত রচন1 সুরু হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে 
(১৪৯৩-১৫১৯ শ্বীঃ) | হোসেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল 
খাঁন মহাভারত শুনিতে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু নংস্কৃত মহাভারতের মর্ম ভাল- 


৪০৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাই তিনি তাহার সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে 
দিয়া একখানি বাংলা মহাভারত রচনা! করান। এইটিই প্রথম বাংলা মহাভারত 
এবং সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা! প্রথম 
মহাভারত । ককবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতখাঁনি স্থখপাঠ্য, তবে সৎক্ষিপ্ত। 

পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান (প্রর্ুত নাম নসরৎ খাঁন) ত্রিপুরার বিরুদ্ধে 
অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে হোসেন শাহের 
অধিকৃত অঞ্চলবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জৈমিনি রচিত 
মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাই তিনি তাহার সভাকবি 
শ্রীকর নন্দীকে দিয়া জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্বকে বাংলায় ভাবান্থুবাদ করান। 
শ্রীকর নন্দীর এই মহাভারত হোঁমেন শাহের রাজত্বের (শষ দিকে অথবা নসরং 
শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। 

পূর্ববঙ্গের যে মহাঁভারতটির প্রচাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সেটির প্রায় আগা- 
গোড়ায়ই সঞ্জয়ের ভণিতা৷ পাওয়া যাঁয়। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন এই 
মহাভারতের রচয়িতার নাম সঞ্য়। কিন্তু অন্যান্ত পণ্ডিতদের মতে এই সঞ্জয় 
মহাভারতের অন্যতম চরিত্র সঞ্জয় ভিন্ন আর কেহই নহে, তাহারই নামে ইহাতে 
কবি ভণিত! দিয়াছেন । শেষোক্ত মতই সত্য বলির! মনে হয়। কোন কোন 
পুঁথিতে লেখা আছে যে, হরিনারায়ণ দেব নামে জনৈক ভরদবাজ-বংশীয় ব্রাহ্মণ 
“সঞ্জয় নামের অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিয়া এই মহাভারত রচন1 করিয়া- 
ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে সঞ্জয়ের মহাভারত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহা- 
ভারতের পূর্বে রচিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা মহাঁভারত। কিন্তু এই মতের 
সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে উহার রচনার 
ষেইভিহান পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে উহার পূর্বে 
অন্তত পূর্ববঙ্গে কোন বাংল! মহাভারত রচিত হয় নাই। 

আর একজন বিশিষ্ট মহাভারত-রচয়িতা নিত্যানন্দ ঘোষ। ইনি সম্ভবত 
যোঁড়শ শতাব্দীর লৌক। ইহার মহ1ভারত আকারে বৃহৎ এবং ইহার প্রচার 
পশ্চিম বঙ্গেই সমধিক ছিল। 

ষোড়শ শতাবীতে রচিত অন্তা্ঠি বাংলা মহাভারতের মধ্যে উড়িার শেষ 
ত্বাধীন হিন্দু রাজা মুকুম্দদেবের বাঙালী সভাকবি দ্বিজ রঘুনাথ রচিত “অশ্বমেধপর্ব'» 
উত্তর রাট়ের কবি রামচন্দ্র খান রচিত “অশ্বমেধপর্ব' এবং কোচবিহারের রাজসভার 


বাংল! সাহিত্য ' ৪০৭ 


আশ্রিত দুইজন কবির রচনা--রামধরত্বতীর “বনপর্ব' ও পীতান্বর দাসের “নল- 
দযয়স্তী-উপাখ্যান*এর উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

ইহাদের পরে কাশীরাম "দাম আবিভূর্ত হন। কাশীরামের পুরা নাম 
কাশীরামদাস দেব। তাহার পিতার নাম কমলাকাস্ত দেব। তীহার তিন পুত্র-_ 
জ্যেষ্ঠ কৃষ্দাস, মধ্যম কাশীরামদ্ান, কনিষ্ঠ গদাধরদাঁস। ইহাদের আদি নিবাঁস 
ছিল রর্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রীবনী ব! ইন্দ্রাণী পরগনার 
কোন এক গ্রামে । গ্রামটির নাম কোন পুখিতে “সিঙ্গি, কোন পু'থিতে “সিদ্ধি? 
পাঁওয়! যাঁয়। তবে কমলাকাস্ত দেব দেশত্যাগ করিয়া উড়িস্তায় বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন । সেখানেই কাশীরামদাসের মহাভারত রচিত হয়। 

বর্তমানে ষে অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত কাশীরামদানসের নামে প্রচলিত, তাহার 
সবখানিই কাশীরামদাসের রচন। নহে। ইহার সমগ্র আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাঁট- 
পর্ব এবং বনপর্বের কিয়দংশ কাশীরামের লেখনীনিঃস্ঘত। এই সাড়ে তিনটি পর্ব 
রচন! করিয়! কাশীরামদাস পরলোকগমন করেন, মৃত্যুকালে তাহার সম্পফিত 
ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামদাঁসকে তিনি অঙ্গরোধ জানান তাহার আরব্ধ কার্য শেষ করিবাঁর 
জন্য । নন্দরাম ইহার পর আর কয়েকটি পর্ব রচন! করেন, কিন্তু তিনিও 
মহাভারত শেষ করিতে পারেন নাই। অন্য বহু কৰি মিলিয়া কিছু কিছু লিখিয়া 
এই মহাভারত শেষ করেন। যে সমস্ত পর্ব কাশীরামদাস লিখেন নাই, সেগুলিতে 
তাহাদের প্রকৃত রচয়িতাদেরই ভণিতা৷ আদিতে ছিল, কিন্ত পরবর্তীকালে এই 
মহাভারতের লিপিকর, গাঁয়ন ও প্রকাশকরা এসব কবির ভণিতা তুলিয়া! দিয়া 
সর্বত্র কাশীরামদাসের ভণিতা বসাইয়া দিয়াছেন। ফলে এখন সমগ্র মহাভারত- 
খানিই কামরামদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে । 

কাশীরামদাসের মহাভারতের বিরাটপর্বের কোন কোন পু'থিতে ষে রচনাকাল- 
বাচক শ্লোক পাওয়া] যায়, তাহা হইতে জানা যায় ষে এ পর্বের রচনা ১৬০৪-০৫ 
্রী্টাবে সম্পূর্ণ হয়। কাশীরামদাসের লেখা অন্যান্য পর্বগুলি ইহার কিছু আগে 
বা পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া! লওয়া যাইতে পারে। কাশীরামদাসের 
অনুজ গদাধরদাঁস ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে “জগন্নাথমঙ্গল' নামে একটি কাবা লিখিয়াছিলেন, 
এই কাব্যে তিনি কাশীরামদামের মহাভারত রচনার উল্লেখ করিয়াছেন । ম্ুতরাঁং 
কাণধিরামদাঁসের রচিত পর্বগুলির রচনাঁকালের অধস্তন সীমা ১৬৪২ ঘীঃ। 

কাশীরামদাঁসের রচিত পর্বগুলি হইতে বুঝা যায় যে, কাশীরাম একজন শ্রেষ্ঠ 
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কবি ছিলেন। বিষ্ণুর মোহিনী-রূপ ধারণ, দ্রৌপদী হ্বয়ংবর-সভা! প্রভৃতি বিষয়ের 
বর্ণনায় কাশীরাম অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারত 
বাংলাদেশে অনামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এক কৃত্তিবাস ছাড়া আর কোন 
কবির রচন! অস্থ্বূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই । কৃত্তিবাসের রামায়ণের 
মত কাশীরামদাসের মহাভারত্ও বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কিন্তু কৃতিবাস শুধু 
বাংল! রামায়ণের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা নহেন, সেই সঙ্গে আদি রচয়িতাও। পক্ষাস্তরে 
কাশীরামদাসের পূর্বেই অনেক কবি বাংল! মহাভারত রচন1 করিয়া! কাশীরামকে 
পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণে কাশীরামদাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের 
কৃতিত্ব অধিক। 

কাশীরামদাসের মহাভারত অভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে তাহার 
পূর্ববর্তী কবিদের রচিত বাংল! মহাঁভারতগুলি অচিরে বিশ্বৃতির জগতে চলিয়! 
গেল। কাশীরামদাসের পরে সপ্তদশ শতকে ঘনশ্টাম দাস, অনস্ত মিশ্র, রাজেন্দ্র দাস, 
রামনারায়ণ দত্ত, রামকৃষ্ণ কবিশেখর, শ্রীনাথ ত্রাঙ্গণ প্রভৃতি কবিগণ এবং অষ্টাদশ 
শতকে কবিচন্ত্র চক্রবর্তাঁ, য্ীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গাদান সেন, “জ্যোতিষ ব্রাক্ষমণ* 
বান্থদেব, ভ্রিলোচন চক্রবর্তা, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, রামনারায়ণ ঘোষ, লোকনাথ 
দত্ত প্রভৃতি কবিরা বাংল! মহাভারত রচনা করেন। অবশ্ঠ সম্পূর্ণ মহাভারত খুব 
কম কবিই রচনা! করিয়াছিলেন, অধিকাংশই মহাভারতের অংশবিশেষকে বাংল! 
রূপ দিয়! ক্ষান্ত হইয়াছেন। ই*হাঁদের কাহারও রচন! বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে 
নাই। 


(গ) ভাগবত 


রামায়ণ ও মহাভারতের মত ভাঁগবতেরও বাংল৷ অন্থবাদ হইয়াছিল, তবে খুব 
বেশী হয় নাই। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং চৈতন্যদেবের দ্বারা “ভাগবতাচার্য' 
উপাধিতে ভূষিত বরাহনগর-নিবাসী কবি রঘুনাথ পণ্ডিত “কষ্ণপ্রেমতরজিণী' নাম 
দিয়! ভাগবতের অনুবাদ করেন ঃ কিন্তু ভাগবতের বারটি স্বন্ধের মধ্যে প্রথম নয়টি 
স্বন্ধের তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবাচবাদ করিয়াছিলেন এবং শেষ তিনটি স্কন্ধের আক্ষরিক 
অন্বাদ করিয়াঁছিলেন। ইছার পর আসামের ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব কামতারাজের 
আশ্রয়ে থাকিয়া ভাগবতের কয়েকটি স্বদ্ধের অন্গবাদ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ 
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শতকের মধ্যভাগে সনাতন চক্রবর্তা নামে একজন কবি সমগ্র ভাগবতের বঙ্গান্বাঁদ 
করেন-- ১৬৫৯ শ্রীষ্টাবে তাহার অন্থবাদ সম্পূর্ণ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে 
সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ নামে আর একজন কবি কটকে বসিয়৷ ভাগবতের 
প্রথম নয়টি স্বদ্ধের আক্ষরিক অন্বাদ করেন; ইনি ছিলেন “কলিকাতা! ঘোষাল 
বংশের” সস্তানি। 


(ঘ) অন্তান্ত অনুবাদ-গ্রন্থ 
বামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ভিন্ন অন্যান্ত কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থও 
বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল। তবে সেগুলি সাহিত্যন্থষ্টি হিসাবে উল্লেখযোগ্য 
কিছু হয় নাই। হিন্দী এবং ফাঁপী ভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল, 
তাহাদের অধিকাংশেরই অন্থবাদক মুসলমান। পরবর্তী প্রসঙ্গে সেগুলি সম্বন্ধে 
আলোচন। করা হইতেছে । 


১২। বাংল! সাহিত্যে মুসলমানের দান 

বাংলা সাহিত্যের মুসলমান লেখকের! হিন্দু লেখকর্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
পরে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, বাঙালী মুঘলমানদের মাতৃভাষা 
যে আরবী বা ফাসী নহে-_বাংলা, ইহা উপলব্ধি করিতে তীহাদের কয়েক শতাব্দী 
লাগিয়াছিল। | 

বাংল। সাহিত্যে মুনলমাঁন লেখকেরা এমন একটি নৃতন বস্ত দিয়াছেন, যাহা 
হিন্দু লেখকের দিতে পারেন নাই । ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ 
প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংল সাহিত্যে তাহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন । হিন্দুরা 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
প্রায় সবই ধর্মমূলক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার 
করিতেন। কিন্তু মুসলমানর! লাহিত্যচর্চার মধ্য দিয় ধর্মচর্চার কোন প্রয়োজন 
অনুভব করেন নাই ; এইজন্য তাহার] ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় 
অবলম্বনে বছ কাব্য রচনা করিয়াছেন। অবশ্ত ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বনেও তাহারা 
লিখিয়াছেন। 
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ষোড়শ শতাব্দী হইতে মুঘলমান লেখকর্দের বাংল! রচনার সাক্ষাৎ পাই । এই 
শতাবীতে সাবিরিদ খান নাঁমে একজন মুসলমান কবি একখানি “বিদ্যাহন্দর' কাব্য 
রচনা করেন । ইহার ভাষা বেশ গ্রাচীন। কবিকল্পনাতেও স্থানে স্থানে অভি- 
' নবত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয়ও কাব্যের মধ্যে 
মিলে। 

ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন ,বিশিষ্ট বাঙালী মুসলমান কবি চট্টগ্রামের 
পরাগলপুর-নিবাসী কবি সৈয়দ স্থুলতান। ইনি 'জ্ঞানপ্রদীপ+, 'নবীবংশ" এবং "শবে 
মেয়েরাজ' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন ; প্রথম গ্রস্থটিতে যোগসাধনার 
তন্ব, দ্বিতীয়টিতে বারজন নবীর জীবনকাহিনী এবং তৃতীয়টিতে হজরৎ মুহম্মদের 
জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । “নবীবংশ+ বইখানি আয়তনে খুব বিরাট । 

জৈহুদ্বীন নামে আর একজন কবি 'রস্থলবিজয়" নাম দিয়া হজরৎ মুহম্মদের 
জীবনকাহিনী বর্ণন1 করিয়া একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইনি সম্ভবত ষোড়শ 
শতাব্দীর লোক। “ইছপ খান” অর্থাৎ যুস্ৃফ খান নামে একজন ব্যক্তি জৈন্থু- 
দ্বীনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

সৈয়দ সুলতানের শিষ্য মোহাম্মদ থান একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইনি ১০৫৬ 
হিজর বা ১৬৪৫ খ্রীষ্টাবে 'মক্জল হোসেন” নামে একখানি কাব্য লিখিয়াঁছিলেন। 
এই কাব্যটিতে কারবালার করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । মোহাম্মদ খান সংস্কৃত 
ভাষ! যে খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু পুরাণনমূহ যে তাহার ভাল করিয়া! পড়া 
ছিল, তাহার পরিচয় তাহার এই কাবা হইতে পাওয়া যায়। তাহার রচনা-রীতি 
অত্যন্ত পরিশুদ্ধ । মোহাম্মদ খাঁন “সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ” বা! “যুগ-সংবাদ' নামে আর 
একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন $ ইহাতে সত্যঘুগ ও কলিযুগের কাল্পনিক বিবাদের 
বর্ণনা দেওয়1 হইয়াছে । “মক্ত,ল-হোঁসেন' কাব্যে মোহাম্মদ খান নিজের মাঁতৃকুল ও 
পিতৃকুলের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! হইতে দেখ] যায় যে, উভয় কুলেই অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহার পিতৃকুলের লোকেরা বন্থ পুরুষ 
ধরিয়া চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

সপ্তদশ শতাবীতে বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিদ্বয়__-দৌলত কাজী 
ও আলাওল আবিভূর্ত হন। ই'হার1 আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গ নগরে বনতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আরাকানরাজের অমাত্যদের কাছে পৃষ্ঠপোধণ লাভ 
করিয়! কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন। দৌলত কাজী আরাকানরাঁজ শ্রীনুধর্সার 
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(রাজত্বকাল ১৬২২-৩৮ শ্্ীঃ) সেনাপতি লস্বর-উজীর আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষণ 
লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার আদেশে 'দতী ময়নামতী' নামে একখানি কাব্য 
রচন! করিয়াছিলেন । কাব্যটি সাধন নামে একজন উত্তর-ভারতীয় কবির লেখ! 
“মৈন। সৎ" নামে একটি ছোট হিন্দী কাব্যের আধারে রচিত। এই কাব্যের নায়িকা 
সতী ময়নামতী স্বামী লোর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়! যে বিরহ-যস্ত্রণা ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার বর্ণনায় দৌলত কাজী অপরূপ দক্ষতাঁর পরিচয় দিয়াছেন । সংহত 
বল্পপরিমিত ভাবঘন উক্তিসমূছের মধ্য দিয় কাব্যরম স্ষ্টি করা দৌলত কাজীর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই কাব্যে ময়নামতীর বারমাস্তা অত্যন্ত মর্মম্পর্শা ও কাব্যরস- 
পূর্ণ রচনা। তবে দৌলত কাঁজীর আকন্মিক মৃত্যু হওয়ার ফলে “সতী ময়নামতী' 
কাব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাঁয়। দীর্ঘকাঁল পরে আলাঁওল এই কাব্যকে সম্পূর্ণ 
করেন। 

আলাওল তাহার বিভিন্ন কাব্যে নিজের জীবনকাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ 
করিয়! গিয়াছেন। তিনি ১৬০০ ঘ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা ফতেহাবাদের (আধুনিক ফরিদপুর অঞ্চল) স্বাধীন ভূম্বামী মজলিস কুতুবের 
অমাত্য ছিলেন। একদিন জলপথ দিয়া যাইবাঁর সময় আলাওল ও তীহার পিতা 
পতুর্গীজ জলদন্থ্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। আলাওলের পিতা পতুীজদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়! প্রাণ দেন। আঁলাওল কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করিয়া 
সাঁতরাইয়! আরাকানের কুলে আসিয়া উঠেন। ইহার পর আলাওল আরাকান- 
রাজ্যের অশ্বারোহী-বাহিনীতে নিযুক্ত লইলেন। আলাওলের উচ্চ কুল, পাপ্ডিত্য 
ও সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য তাহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িল । রাজ্যের প্রধান 
কর্তা মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুর আলাঁওলকে নিজের গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া 
তাহার পৃষ্ঠপোঁষণ করিতে লাগিলেন। মাঁগনের অঙ্রোধে আলাগল “পদ্মাবতী? 
নামে একটি কাব্য লিখিলেন ; কাব্যটি জায়সী নামক উত্তর ভারতীয় সুফী মুসল- 
মান কবির লেখ! 'পদ্মাবৎ' নামক কাব্যের (রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) 
স্বাধীন অন্গবাদ। পদ্মাবতী” আরাঁকাঁনরাজ থদো-মিনতারের রাজত্বকালে 
( ১৬৪৫-৫২ গ্রাঃ) রচিত হয়। 'পদ্মাবতী'র মধ্যে রোমান্টিক উপাদাঁন এবং 
অধ্যাত্ব-অঙ্ুভূতির আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হওয়ায় কাঁব্যটি অভিনবত্ব ও উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে । হিন্দু পুরাঁণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলাওলের প্রগাঢ় 
জানের নিদর্শনও এই কাব্যে পাই। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও এই কাব্যে দেখা 
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যায়। মোটের উপর পদ্মাবতী” কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক এবং 'এইটিই 
আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচন]। 

পন্মাবতী'র পরে আলাঁওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে “সৈফুলমুল্ক্বদি- 
উজ্জামাল' নাঁমে একটি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন । এটি এ নামের একটি 
ফার্সী কাব্যের বঙ্গানুবাদ ।* মাঁগন ঠাকুরের আকস্মিক ম্বৃত্যুর ফলে এই কাব্যের 
রচনায় ছেদ পড়ে। কয়েক বৎসর পরে সৈয়দ মুসা নাঁমে একজন সদাশয় ব্যক্তির 
আজ্ঞায় আলাগওল কাব্যটি শেষ করেন। আলাওল আরাঁকানরাজের মহাপাত্র 
সোলেমানেরও পৃষ্টপৌঁষণ লাভ করিয়াছিলেন । সৌলেমানের অস্থরোধে আলাওল 
দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য “নতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কবি 
'হিসাবে দৌলত কাজী আলাওলের তুলনায় ষ্ঠ ছিলেন ; তাহার উপর ফরমায়েসী 
রচনার মধ্যে আলাওলের নিজন্ব কবিত্বশক্তিও তেমন স্ফৃতি পায় নাই ? সেইজন্য 
এই কাব্যে আলাওল-রচিত অংশ দৌলত কাজীর রচনার তুলনায় নিকৃষ্ট হইয়াছে 
সোলেমানের অনুরোধে আলাল যৃত্থফ গদার আরবী গ্রন্থ “তোহ-ফার বঙ্গানুবাদ 
করেন; এই-বইটি ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠান ও কৃত্য বিষয়ক নিবন্ধ। আলাওলের 
“তোহ-ফা'র রচন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্বে আর ও ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। 

কিন্তু ঘটনাচক্রে আলাওল এক বিপদে পড়েন ; শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র 
সুজ ওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়া আরাঁকাঁনরাঁজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ১৬৬১ গ্রীষ্টাবে তিনি আরাকানরাজ শ্রীচন্্ন্থধর্মার সহিত বিবাদ 
-করিতে গিয়া আরাকানরাঁজের আজ্ঞায় সপরিজনে নিহত হন। শুজার সহিত 
আলাওলের মেলামেশ! ছিল। তাই আলাওলের জনৈক শত্রু আলাওলের নামে 
রাজার মন বিষাক্ত করিয়। দিয়া আলাওলকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাইল । পঞ্চাশ 
দিন পরে রাজা! আলাওলের নির্দোধিতার প্রমাণ পাইয়। তাহাকে মুক্তি দিলেন 
এবং তাহার শক্রর প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। কিন্তু মুক্তি পাইয়া আলাওল অপরি- 
সীম দারিদ্র্য ও ছুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইলেন। এগারো বলর এইভাবে কাটিবার 
পর আলাওল মজলিস নবরাজ নামে একজন রাঁজ-অমাত্যের পৃষ্ঠপোঁধণ লাভ 
করিলেন। ইহার আদেশে আলাওল “সেকেন্ীরনামা” নামে একটি কাব্য রচনা 
করিলেন ; এটি নিজামীর লেখ! ফার্সী কাব্য “সেকেন্দারনামা'র বঙ্গান্বাদ। 
আলাওল আরাকানরাঞ্জের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপৌষণও লাভ করিয়া 
ছিলেন এবং তাছার অন্থরোধে 'সপ্তপয়কর* নামে একটি কাব্য লেখেন ; 
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বইটি নিজামীর “হপ্তপয়কর' নামক সপ্ত-কাহিনী বর্ণনামূলক ফার্সী কাব্যের 
অন্গবাদ। 

আলাওল 'রাঁগনামণ' নাম! একটি সঙ্গীতশান্্ বিষয়ক গ্রস্থও লিখিয়াছিলেন। 
কিছু রাধারুষ্চ-বিষয়ক পদও তিনি রচন! করিয়াছিলেন । 

পন্মাব ভী' ভিন্ন অন্য কোন রচনায় আলাওল উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় 
দিতে পারেন নাই। 

অন্যান্য মৃনলমান কবিরা নান! ধারা! অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । 
এখানে কয়েকটি প্রধান ধারা এবং এ সব ধারার প্রধান প্রধান কবিদের নাম 
উল্লিখিত হুইল । 


(ক) হিন্দী রোমান্টিক কাবোর অনুবাদ বা অনুসরণ 

অন্তত ছুইটি হিন্দী রোমার্টিক কাব্য বাংলায় একাধিক কবি কর্তৃক অনূদিত বা 
অন্তহ্থত হইয়াছিল। প্রথম--কুত্বনের 'মুগাবতী” ( বচনাকাল ৯০৯ হিজর] বা 
১৫০৩ স্রীঃ)) এই কাবা অবলঙ্কনে কয়েকজন মুসলমান কবি বাংল কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন ; তাহাদের মধ্যে মুহম্মদ খাতের ও করিমুল্লর নাম উল্লেখষোগ্য। 
তারপর, মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীতে কয়েকটি কাবা 
রচিত হইয়াছিল । এই মব কাব্য অবলম্বনে বাঁংল। কাব্য রচন] করিয়াছিলেন 
মুতম্মণ কনীর, নৈয়দ হামজা ও পাকের মামুর | 


(খ) ফাসী রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ 

ফামী ভাষায় রচিত রোমান্টিক কাব্যগুলির এক বুহদংশই "লায়পি-মজন্' এবং 
'ইউন্থৃফ-জোলেখা'র প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। কয়েকজন 
মুমলমান কবি এইসব কাব্যের অন্নুবাদ বা অনুসরণ করিয়! বাংল কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন । বাংলা 'লায়লি-মজনু*রচয্রিতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চট্টগ্রাম-নিবাসী 
কবি বাহরাম খান। ইনি “নিজাম শাহ” উপাধিধারী আরাকান ও চট্টগ্রামের 
অধিপতি শ্রীচন্্রন্থধর্মীর “দৌলত-উজীর” ছিলেন এবং গুরঙ্বজেবের রাজত্বকালে 
( ১৬৫৮-১৭০৭ গ্রীঃ ) কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন। বাংল] ইউন্ফ-জোলেখা'র 
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রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাহ মোহাম্মদ সগীর (বা “সগিরি” )। ইহার কাব্যের 
ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর ( ১৪১৪-৯২ খ্রীঃ) ফার্সী 'ইউন্থফ- 
জোলেখা/র প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি ষোড়শ শতাবীর শেষার্ধের লোক । কেহ 
কেহ শাহ মোহাম্মদ সগীরকে বাংলার স্থুলতান গিয়ানরদ্দীন আজম শাহের ( রাজত্ব 
কাল ১৩১০-১৪১০ থ্রীঃ) সমসাময়িক মনে করেন, কিন্তু এই মত কোনমতেই 
সমর্থন কর! যায় না। 


(গ) নবীবংশ, রন্থুলবিজয় ও জঙ্গনামা 

'নবীবংশ* পয়গন্বরদের কাহিনী, 'রিস্থুলবিজয়” হজরত মুহম্মদের কাহিনী ও 
'জঙ্গনামা' যুদ্ধের (বিশেষত ইসলাম-ধর্ম-প্রচারকদের ধর্মযুদ্ধের ) কাহিনী অবলম্বনে 
লেখা কাব্য । এই শ্রেণীর কাব্যগুলি হরিবংশ ও মহাভারতের অন্থুসরণে রচিত। 
ধাহারা এই জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। অন্তান্ত রচয়িতাদের মধ্যে হায়াৎ মামু, শাহা বদদিউদ্দীন, 
শেখ চাঁদ, নসরুল্প! খান ও মনস্থরের নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ইহাদের 
মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হায়াৎ মামুদই শ্রেষ্ঠ। ইনি “মহরমপর্ব নামে 
যে বইটি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল 
দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে । ইহছা৷ ভিন্ন হাঁয়াঁৎ মাঁমুদ “চিত্ত-উথান, “হ্তজ্ঞান 
বাণী' ও 'আদ্মিয়া-বাঁণী' নামে তিনটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে চিত্ত 
উত্থান" কাব্য হিতোঁপদেশের ফাপী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। 


(ঘ) পীর ও গাজীর মাহাত্মাবর্ণনামূলক কাহিনী 

'পীর' অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মগুরু এবং জী” অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের 
যোদ্ধাদের লই! বঙ্গীয় মুসলমান কবিরা অনেক কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই 
শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে “গরীব ফকীর”-এর “মাণিকপীরের গীত" এবং ফয়জুল্লার 
গাজীবিজয়” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

পীর-মাহাত্মমূলক কাব্যগুলির মধ্যে “সত্যপীরের পাঁচালী'র নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তবে ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পরবর্তী প্রসঙ্গে 
ইহার সম্বন্ধে ন্বতন্ভাবে আলোচনা কর1 হইবে। 
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(৬) পদাবলী 

বাংলার মুসলমান কবির! হিন্দু কবিদের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেক 
পদ রচন। করিয়াছেন । তন্মধ্যে বল! বাহুল্য, রাঁধাকুষ্ণের প্রেম সম্বন্ধীয় পদই 
সংখ্যায় অধিক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য ইহাদের কবি-অন্ুভূতিকে দোলা 
দিয়াছিল বলিয়াই ইহারা এই সমস্ত পদ রচন! করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। অবশ্ট ছুই একজনের পদে ভাবের যে আস্তরিকত। দেখা যায়, তাহ! 
হইতে মনে হয় ইহাদের অন্তরে প্রকৃত ভক্তিও ছিল। যে সমস্ত মুপলমাঁন কবি 
পদ্দাবলী রচন! করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সৈয়দ মূর্তজার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগ্য । ইহার একটি পদ্দে (হতাম বধু আমার পরাণ তুমি”) ভাবের যে গভীরতা 
দেখা যায়, তাঁহ। চশ্তীদাঁস ও জ্ঞানদাসের পদকে ম্মরণ করায়। অন্যান্ত মুসলমান 
পদ্কর্তাদের মধ্যে নাসির মামু, শাহা৷ আকবর, গরীবুল্লা, গরীব খাঁ, আলী রাজ। 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । চৈতন্তদেবের রূপ ও মাহান্ম্য বর্ণনা করিয়াও কোন 
কোন বাঙালী মুসলমান কবি পদ রচন! করিয়াছিলেন । 


() গাথা 
বাংলার মুসলমান কবিদের লেখা গাখা-কাব্য বেশ কয়েকখানি পাওয়া 
গিয়াছে। এই গাথা-কাব্যগুলির অধিকাংশই প্রণয়বিষয়ক। ইহার্দের মধ্যে 
সরূফের 'দামিনী-চরিত্র', কোরেশী মাগনের চন্দ্রাবতী” এবং খলিলের “চন্্রমুখী- 
পুঁথি'র উল্লেথ করা যাইতে পারে। এই নব গাথা-কাব্যের কাহিনী এ দেশে 
লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলিয়। মনে হয়। 


(ছ) সাধনতত্ব-সন্বস্বীয় নিবন্ধ 
কোন কোন বঙ্গীয় মুসলমান কবি সাধনতত্ব বিষয়ক নিবন্ধও রচনা করিয়া 
'ছিলেন। এই জাতীক্ গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বাউল-দরবেশী সাধনতত্ব সম্বন্ধীয় 
গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ঃ যেমন, আলী রাজা বিরচিত 'জ্ঞানসাগর' ও “সিরাজকুলুপ?। 


১৩। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পাঁচালী 
বহু শতাব্দী ধরিয়া বাংলার হিন্দু-ও মুনলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করিয়া 
আমিলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়! উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু রচনার প্রচেষ্টা 
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খুব বেশী হয় নাই। সত্যনারায়ণ বা সত্যগীরের উপাসনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রচলিত হওয়া এ দিক দিয়া একটি উজ্জ্বল ও বলিষ্ ব্যতিক্রম। “সত্যপীর' ও 
'ত্যনারায়ণ' আসলে একই উপান্তের দুইটি রূপ । এই দুইটি রূপের মধ্যে কোন্টি 
প্রাচীনতর, তাহ! বল! ছুবূহ। “সত্যনারায়ণ প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে 
হিন্দু দেবতা! পরবর্তী কালে মুসলমানী প্রভাবে “পীর-এ পরিণত হইয়াছেন, 
'ত্যপীর' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে পীর" হিন্দু প্রভাবে দেবতা বনিয়াছেন। 
যাহা হউক, “দত্যনারায়ণ-এর পূজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত, “সত্যপীর” 
এর উপালনা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যেই প্রচলিত । *সত্যপীরে'র 
উপাসনার সময়ে মুনলমানী রীতি অনুযায়ী “সির্নি' নিবেদন করা হইয়া। থাকে । 
'সত্যনারায়ণ'-এর হিন্দুমতে পুজার সময়েও “সির্নি' নিবেদন করা হয়। 

“সত্যনারায়ণের “পাঁচালী” ব্রতকথা এবং পূজার সময়ে ইহা পঠিত হয়। ইহার 
কাহিনী ছুইটি-_ প্রথমটি ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুরের আবির্ভাবের কাহিনীর মত, 
দ্বিতীয়টি চণ্ডীমগুলের ধনপতির কাহিনীর মত। “সত্যনারায়ণের পাঁচালী” 
রচয়িতাদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবতী, রামেশ্বর, বাঁয়গুণাঁকর ভাঁরতচন্ত্র, কবিবল্লভ, 
জয়নারায়ণ সেন, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগা। আরও 
বহু কবি এই পাঁচালী লিখিয়াছিলেন । 

“সত্যপীরের পাঁগালী'-ও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পীচালীতে 
বিতিন্ন ধরনের কাহিনী দেখা যাঁয়। কোন কাহিনীতে দেখা যায় ষে, সত্যপীর 
“আল বাদশীহ” নামক জনৈক নৃপতির কন্তার কানীন-পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কোন 
কাহিনীতে দেখি তিনি নারীবূ'পে "হাসেন শাহা বাদশা”্র কামনা নিবুত্ত করিতে- 
ছেন, আবার কোন কাহিনীতে অন্ত কিছু । সবগুলি কাহিনীতেই দেখা যায় সত্যগীর 
তাহার কপাভাজন ব্যক্তিদের দিয়া পৃথিবীতে তাহার উপাঁসন। প্রবর্তন করাইতে- 
ছেন। *সত্যপীরের পাঁচালী"-রচয়িতাদের মধ্যে কষ্ণহরি দাস, শঙ্কর, কবি কর্ণ, 
নায়েক ময়াজ গাজী, আরিফ, ফয়জুল্ল। প্রভৃতির নাঁম উল্লেখযোগ্য। 

এখানে উল্লেখযোগ্য, “সতাপীর? ভিন্ন আরও কয়েকটি উপাস্তের উপামন] হিন্দু 
ও মু্লমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। হিন্দুরা বনহূর্গা, ঠাকুর 
গোরাটাদ, কালু রায় (কুমীরের দেবতা), দিদ্ধা৷ মহস্তেন্দ্রনাথের পূজা করে, এই সব 
দেবতাই মুঘলমানদ্দের কাছে যথাক্রমে বনবিবি, পীর গোরা্ঠাদ, কালু শাহ এবং 
মোছরা পীর রূপে উপাসিত হইয়াছেন। এই সব উপাস্তের প্রশস্তি-বর্ণনামূলক 


বাংলা সাহিত্য " ৪১৭ 


পাঁচালীও উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই রচনা করিয়াছেন। তবে সেগুলির 
সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়। 


১৪। নাথ-সাহিত্য 


বাংলার নাথ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সাধনতত্ব এবং এ সম্প্রদায়ের আদি গুরুদের 
কাহিনী অবলম্বনে বাংল! ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । নাথ সম্প্রদায়ের 
সাধন-প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র । অন্য সমস্ত সম্প্রনায় সাধনা করেন মৃত্যুর পরে মুক্তি 
লীভের জন্য $ আর নাথদের সাধনার লক্ষ্য নরদেহের অমরত্ব অর্জন করিয়া 
জীবদ্বশাতেই মুক্তিলাত কর1; এই সাধনার মুল অঙ্গ সংযম, ব্রদ্ষচ এবং “কায়া- 
সাধন নামক যৌগিক প্রক্রিয়া $ নাথদ্দের মতে প্রতি মানুষের মন্তকে অমৃতক্ষরণ- 
কারী চন্দ্র এবং নাভিদ্ডেশে অস্বৃতগ্রাসী হ্র্য থাকে $ 'কায়া-সাধন” নামক যৌগিক 
প্রক্রিয়ার দ্বার! চন্দ্রের অমৃতকে ক্ষরিত হইতে না দিয়া নুর্ধের গ্রাস হইতে রক্ষা 
কর! যায় এবং তাহা করিলেই অমরত্ব লাভ কর! যায়। নাথদের আদি গুরু বা 
আঁদি সিদ্ধা চারজন--মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাঁড়িপ৷ ও কান্ুপা। গোরক্ষনাঁথ 
মীননাথের শিষ্য এবং কান্থপ। হাঁড়িপার শিষ্য । ইহার! সকলেই এতিহাসিক 
ব্যক্তি বলিয়। মনে হয়ঃ তবে ইহাদের সম্বন্ধে যে কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে, 
সেগুলির মধ্যে অলৌকিক উপাদান এত অধিক যে, তাহ! হইতে সত্য নির্ধারণের 
কোন উপায় নাই । 

বাংলার নাথ-সাহিত্যের কাহিনী মূলত ছুইটি--গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী 
এবং ছাড়িপা-কান্পা-ময়নামতী-গোপীাদের কাহিনী । প্রথম কাহিনীতে দেবী 
গৌরীর ছলনায় গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর তিনজন আদি সিদ্ধ! অর্থাৎ মীননাথ, 
হাঁড়িপা ও কাহ্ুপার প্রবঞ্চিত ও শাপগ্রস্ত হওয়া, শাপগ্রস্ত মীননাথের কদলী 
দেশে নারীদের রাজ্যে রাজা হওয়া এবং গোরক্ষনাথের নর্তকী-বেশে মীননাথের 
সভায় গমন করিয়া তত্বোপদেশ দ্বারা তাহার চৈতন্ত-নম্পাদন বণিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় কাহিনীতে শাপগ্রন্ত হাড়িপার হাড়ি ( মেথর ) হইয়া রানী ময়নামতীর 
রাজ্যে যাওয়া, তীহার পরিচয় পাইয়! রানী ময়নামতীর নিজ .পুত্ 
গোবিন্দন্দ্র বা গোগীষটাদকে তাহার নিকট দীক্ষা লওয়াইবার চেষ্টা, 
গোপীঠাদের দীক্ষা লইতে অনিচ্ছা, তাহাকে ঘরে রাখিতে তাহার রানীদের 

চা 


৪১৮ বাংল দেশের ইতিহাস 


প্রয়াস, গোপী্টাদ কর্তৃক হাঁড়িপাকে মাটির নীচে পুতিয়া রাখা, কাহুপা 
কর্তৃক হাড়িপ।র উদ্ধার সাধন এবং শেষ পর্যস্ত হাড়িপার কাছে গোপী- 
চাঁদের দীক্ষাগ্রহণ বণিত হইয়াছে। এই ছুইটি কাহিনী অবলম্বনে যেসব 
লেখক গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন তীহাদের সকলেই নাথ সম্প্রদায়ের লোক 
নহেন, এমনকি সকলে হিন্দুও নহেন। কেহ কেহ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। 
তবে ইহাদের রচনাঁগুলি নাথ সপ্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে পঠিত ও আদৃত 
হইত। প্রথম কাহিনী লইয়! একটিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 
“গোরক্ষবিজয়” । গোরক্ষবিজয় কাব্যের বিভিন্ন পুথিতে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাস, 
স্টামদাস সেন, ভীমদাঁস, ভীমসেন রায় প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যাঁয়। তবে 
অধিকাংশ পুঁথিতেই ফয়জুল্লার ভণিত! পাওয়া যাঁয় বলিয়া এবং আরও কয়েকটি 
বিষয় হইতে মনে হয়, ফয়জুল্লাই 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা । “গোরক্ষবিজয়' 
কাব্যের রচনাকাল ১৭০০ ঘ্রীঃর কাছাকাছি বলিয়া মনেহয় । অবশ্য, এই কাব্যের 
কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কোন প্রাচীনতর বাংল! রচনার মধ্যে পাঁওয়। 
যায়। মিথিলাতে বহু পূর্বে--পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম .দিকে-_বিদ্যাপতি এই কাহিনী 
অবলম্বনে 'গোরক্ষবিজয়' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। “গোরক্ষবিজয়” কাব্যের 
মধ্যে নাথ ধর্মের সাঁধনতত্ব সম্বন্ধীয় কথ। প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কাব্যরস 
কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে । তবে এই কাব্যে গোরক্ষনাথ তাহার উন্নত চরিক্ত, 
দৃপ্ত পুরুষকার, অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত গুরুতক্কির মধ্য দিয়া এবং 
মীননাথ ভোগলিগ্না ও কুছ্ছুসাধন-বিমুখতার মধ্য দিয়া জীবন্ত চরিত্র হুইয়! 
উঠিয়াছেন। কাব্যটির মধ্যে শিষ্য কর্তৃক গুরুর উদ্ধার বণিত হুইয়াছে--বিষয়বস্ত 
হিসাবে ইহা খুবই অভিনব ও মধুর। এই কাব্যের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে 
একটা প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। “গোরক্ষবিজয়ে' নারী জাতিকে 
খুব হেয় করিয়। দেখানে! হইয়াছে । 

নাথ সাহিত্যের দ্বিতীয় কাহিনীটি অর্থাৎ গোগীচাদ-ময়নামতীর কাহিনী 
জইয়া৷ অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সগ্দশ শতাবীর মধ্যভাগে নেপালে এই 
কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক রচিত হয়, তাহাঁর সংলাপ নেওয়ারী ভাষায় রচিত 
হইলেও গানগুলি বাংলায় রচিত ; রচন! হিসাবে ইহার অভিনবস্থ থাকিলেও, ইহার 
সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নয়। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিনটি বাংলা 
কাব্য পাওয়! গিয়াছে ইহাদের রচয়িতাদের নাম ছুর্লভ “মল্লিক, তবানী দাস ও 


বাংল। সাহিত্য ৪১৯ 


শুকুর. মুহম্মদ । দুর্লভ মল্লিকের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ্বিতীয়ার্ধের রচনা, ভবানী- 
'াঁন ও স্থকুরের কাব্যও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়! মনে হয়। তিনটি 
কাবোর মধ্যে দুর্লভ মল্লিকের রচনাটিই শ্রেষ্ঠ ; তবানীদাসের রচনা! কতকটা বৈষ্ণব- 
পদ্দাবলী-প্রভাঁবিত ও মধ্যে মধ্যে কৌতুকরসৌদ্দীপক $ স্থকুরের রচনা] স্থানে স্থানে 
বেশ স্থখপাঠা, তবে ইহাতে ময়নামতী, হাড়িপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চরিন্রগুলিকে 
কতকটা হেয় করিয়া দেখানো হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গোপীঠাদ-ময়নামতীর কাহিনী 
লইয়া একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল, সেটি রংপুর অঞ্চলে লৌকের মুখে মুখে 
প্রচলিত ছিল; এই ছড়াটির সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় রূপই পাওয়া গিয়াছে ; 
ছড়াটি বাংলার লোক-দাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন ; এটির পরিণতি মিলনান্ত। 
গোগীঠাদ"ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত সমস্ত রচনাঁতেই মানবিক রসের 
আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গোগী্ঠাদের সন্্যাসে তাহার রানীদের বিরহ- 
বেদন! সব রচনাতেই মর্মম্পথিবপে বণিত হইয়াছে । গোপী্টাদ-ময়নামতীর 
কাহিনীর উদ্ভব সম্ভবত বাংলাদেশেই, কারণ সর্বব্রই গোগীচাদকে বঙ্গের রাজা 
বল। হইয়াছে । কিন্তু এই কাহিনী বঙ্গের বাহিরেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে-- 
'বিহার, উড়িস্যা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্তাব, এমন কি দূর মহারাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল 
ও আছে, এইসব রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটিতে বাংল! দেশের রচনাগুলির 
তুলনায় প্রাচীনতর গোগীটাদ-বিষয়ক রচনা পাওয়া গিয়াছে, এখনও এইসব স্থানে 
(যোগী সন্গাসীরা গোপীচাদের গাথা গান গাহিয়। ভিক্ষা করে; কিন্তু বাংল! 
দেশে এক উত্তর বঙ্গ ভিন্ন আর কোথাও জনসমাজে এই কাহিনীর প্রচলন 
নাই । গোপীচাদ-ময়নামতীর কাহিনীর মত বাংলার আর কোন কাঁহিনীই 
বাংলার বাহিরে এতখানি ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। 


১৫। মঙ্গলকাব্য 
'মঙ্গনকাব্য প্রাচীন বাঁংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। “মঙ্গলকাব্য* 
বলিতে দেবদেবীর মাহাত্মযবর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য বুঝায় । বাংলাদেশে অসংখ্য 
লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পুজা প্রচলিত ছিল। মুসলমান আমলে 
হিন্দুদের মধ্যে এইমব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছিল। বিধর্মী 
রাঁজশক্তি হিন্দুদের উপর অনেক সময় উৎপীড়ন করিত; ইহা! ভিন্ন সর্প, ব্যাত্্র, 
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বস্তা, ছুতিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদ সে যুগে খুব বেশী মাত্রায় ছিল। এই সমস্ত' 
সঙ্কট হইতে পরিজ্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় ন! দেখিয়া বাঙালী হিন্দুরা দেব- 
দেবীর্দের শরণাপন্ন হইত। এইভাবে যেমন এসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা বাড়িতে 
থাকে, তেমনি কবির তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণম। করিয়া মঙ্গলকাব্যও রচন। করিতে 
থাকেন। 

মঙ্গলকাব্যের ধারায় তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যকে প্রধান বল! যাইতে পারে-_ 
মনসামঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল ৷ হহ]। ব্যতীত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কাঁলিক1- 
মঙ্গল, রায়মঙ্গল, লীতলামঙ্গল, যচীমন্গল, লক্ষ্ীম্জল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙল, গঙ্গা- 
মঙ্গল প্রভৃতি অন্যান্য বছ মঙ্জলকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল । 

মঙ্গলকাব্যগুলি বিপুল জনপ্রিয়ত। অর্জন করিয়াছিল । লবনাধারণের মধ্যে 
এগুলি সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সেষুগের বাঙালী সমাজের 
আলেখ্য লাভ কর যায় এবং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রতিকলন দেখিতে 
পাঁওয়|! যাঁয়। এইজন্য মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বল] যাইতে 
পারে। 

প্রতি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অবতারণা দেখা 
যাঁয়। যেমন, 'কাব্যের স্থচনায় বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, শাঁপভষ্ট দেবদেবীর 
কাব্যের নায়ক-নায়িকারূপে জন্মগ্রহণ কর, নারীদের পতিনিন্দা, অস্তঃনত্বা! রমণীদের 
গর্ভের বর্ণনা, থাগ্ের বর্ণনা, বিবাহের বর্ণনা, চিত্রলিখিত কীচুলীর বর্ণনা, 
“বারমান্ডা” অর্থাৎ বার মাসের হৃখ বা! ছুঃখের বর্ণনা । মঙ্গলকাব্যগুলির গান 
এক মঙ্গলবার রাত্রিতে স্থরু হইয়। পরের মঙ্গলবার রাত্রিতে শেষ হইত। 


(ক) মনসামঙ্গল 
সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামন্গলের ধারাঁতেই এ পর্যস্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
রচনার নিদর্শন মিলিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার 
মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। মনসার পুজ! করিলে সর্পের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া 
যায় বলিয়। লোকের বিশ্বাম। এই মনস! দেবীর এঁতিহ্ব খুব প্রাচীন। কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে খখেদে মনপাঁর প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। লৌকিক এ্তিহৃ- 
মতে মনসা শিবের কন্যা, চণ্ডী ইহাঁর বিমাঁত। $ ঈর্ষযার বশে চণ্ডী ইহার এক চক্ষু 
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নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; এইজন্য ইহাকে অতক্তেরা “কাণী* বলিয়া অভিহিত 
করিত। ইহা ভিন্ন লৌকিক ধঁতিহো মনসা! আস্তিক-জননী জরৎকারুর সহিত 
অভিষ্না। 

মনমসামঙ্গজল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই । মনন! বণিক চন্দ্রধর বা 
চাদ সদাগরকে দিয়! তাহার পুজ! করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করেন, কিন্ত 
চাদ সাগর শিবের ভক্ত বলিয়া তাহাতে রাঁজী হন নাই; ইহাতে কুদ্ধ হইয়া 
মনস! টাদ সাগরের ছয় পুত্রের জীবন নাশ করেন। চাদের হতাবশিষ্ট একমাত্র 
পুত্র লথিন্বরের বিবাহের রাত্রে মননার প্রেরিতা নপিণী কালনাগিনী লখিন্দরকে 
দংশন করিয়া সংহার করে। লখিন্বরের সগ্ঠোপরিণীত৷ আ্্রী বেহুল। স্বামীর শব 
লইয়া একটি ভেলায় চড়িয়! ভাসিয়! যায় এবং স্বর্গে পৌছিয়া! নৃত্যগীত প্রভৃতির 
ছার! দেবতাদের সন্তুষ্ট করিয়া--.শষ পর্যস্ত মনসারও ক্রোধ শাস্ত করিয় স্বামীর ও 
মৃত ভাশুরদের প্রাণ ফিরাইয়া! আনে । অতঃপর দেশে ফিরিয়া বেহুল। চানসদাগরকে 
সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া তাহাকে দিয়! মনসার পূজা করায়। 

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িত। কান! হরি দত্ত। ইহার কাব্য অনেকদিন 
বিলুপ্ত হইয়াছে, তবে সেই কাঁব্যের ছুই একটি প্র পরবর্তী কোনি কোন কবির 
কাব্যের মধ্যে দেখ যায় । ্‌ 

ধাহাদের লেখ! “মনসামঙ্গল' পাওয়। গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি 
বৈচ্ভজাতীয় বিজয় গুপ্ত। ইহার নিবান ছিল বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
ফুল্লশ্রী গ্রামে । “খতু শূন্য বেদ শশী” অর্থা২ ১৪০৬ শকে (১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ) 
“হোমেন শাহ" অর্থাৎ জলালুদ্দীন ফতেহ. শাহের (ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল “হোসেন 
শাহ') রাজত্বকালে বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা! করেন--এই কথা তাহার 
“মনসামঙ্গলে'র উপক্রম হইতে জান! যায়। বিজয় গুধ লিখিয়াছেন যে দেবী 
মন্সার কাছে হরি দত্তের “মনসাঁমঙ্গল' গ্রীতিকর না হওয়াতে এবং এ 'মনসামঙ্গল 
লুপ্তপ্রায় হওয়াতে তিনি বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে দেখ! দিয়া “মনসাঁমঙ্গল' রচনা করিতে 
বলিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের “মনসামঙ্গল' শক্তিশালী হাতের রচন]। চাঁদসদাগরের 
পত্বী সনকার মমতান-করুণ মাতৃমৃত্তিটি ইহাতে খুব উজ্জবলতাবে ফুটিয়াছে । বিজয় 
গুপ্তের রচনা খুব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই কারণে তাহাতে 
অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভাষাও আধুনিকতাপ্রাঞ্চ 


'হইয়াছে। 
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বিজয় গুপ্তের পরে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাঁচুড়িয়া গ্রাম: 
নিবাসী ব্রাঙ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঞ্জল রচনা করেন--সিন্ধু ইন্দু বেদ 
মহী শক” অর্থাৎ ১৪১৭ শকাঁন্বে (১৪৯৫-৯৬ গ্রাঃ)। বিপ্রধাসের 'মনসামঙগলে' 
কাহিনী খুব বিস্তৃত আকারে মিলিতেছে। এই গ্রন্থে মনসার পুঙ্জাপদ্ধতির খুব 
বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বিপ্রদাসের “মনসামঙজলে” অনেকগুলি আধুনিক 
স্থানের উল্লেখ থাক1র জন্য কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে এই কাব্যের সবটাই প্রাচীন 
বা অকৃত্রিম নয়। 

“মনসামঙ্গলে'র আর একজন প্রাচীন কবি কায়স্থজাতীয় নারায়ণদেব | ইহাঁর' 
নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বোরগ্রামে। নারায়ণদের 
“ল্গুকবি বা “স্থকবিবল্লভ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কাব্যের ভাষ! 
বেশ প্রাচীন ; রচনাকাঁল সঠিকভাবে জান! যাঁয় না $ ভাষা দেখিয়] কাঁব্যটিকে 
যোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়। নাঁরায়ণদেবের “মনসামঙ্গলে" টাদসদাগরের 
চরিত্রটি অত্যন্ত জীবস্ত। টাদের দুর্জয় বাক্তিত্ব ও অদম্য পুরুষক'র নাঁরায়ণদের 
অত্যন্ত চমৎকারভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। নারায়ণদেবের টাদসদাগর শেষ 
পর্যস্ত মনসার নিকট নতি স্বীকার করেন নাই--ংবহুলার ও ইষ্টদেবতা শিবের ' 
অন্গরোধ ঠেলিতে ন। পারিয়া তিনি পিছন ফিরিয়া বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্রে 
একটি ফুল ফেলিয়া ধিয়াছেন মাত্র। নারায়ণদেবের “মনসামঙ্গল' প্রতিবেশী রাজ্য 
আসামে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল, সেখানে তাঁহার ভাষা লোকমুখে পরিবতিত 
হইয়া] অসমীয়া হইয়া গিয়াছে । আমামে নারায়ণদেব “হুকনান্সি” ( “ম্থকবি 
নারায়ণ”-এর অপতভ্রংশ) নামে পরিচিত। 

অপর একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় মনসামঙ্গল-রচয়িতা বংশীদাস। ইহার 
নিবাম ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাটণাড়ী (বা! পাতুয়ারী) গ্রামে। 
ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের লোক । বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। সেখানে নারীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই 'মনসামঙ্গল' গ*ওয়া 
হইত। পূর্ববঙ্গের বহু লোকে এই “মনসামঙ্গল' আছাস্ত কস্থ করিয়৷ রাখিয়াছে । 
বংশীবদনের কন্া। চন্জ্রাবতীও কবি ছিলেন। তিনি একটি বাংলা রামায়ণ এবং 
কিছু কিছু ছড়া৷ রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার ব্যর্থ প্রণয় সম্বন্ধে একটি কাহিণী 
'য়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে পাওয়া যায় । 

মনসামক্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ইহার আত্মকাহিনী; 
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হইতে জান যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত কীখড়া গ্রামে 
ইহার নিবাস ছিল। সেখানে স্থানীয় শালনকর্তার মৃত্যুর পরে অরাজকতা দেখা 
দিলে কবির পিতা তিন পুত্রকে লইয়! দেশ ত্যাগ করেন এবং রাজ! বিষুদ্দাসের 
' ভাই ভরামলের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাভ করেন। নূতন বাসভূমিতে একদিন 
বর্ধাকালে মাছ ধরিয়া ফিরিবার পথে কেতকাদান ক্ষেমানন্দ বন্ষবিক্রযমিণী মুচিনীর 
মৃঠিধারিণী মনপার দেখ! পাইলেন । মনন! কবিকে মনলামঞ্গল রচনা করিতে 
বলিয়৷ অন্তহিত হইলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কেত কাঁদাস ক্ষেমানন্দ 
মনসামঙ্রন রচন1 করেন। সম্ভবত ইহার প্রকৃত নাম “ক্ষেমানন্দ, “কেতকাদাদ 
(অর্থ “মনসার দাপ') উপাধি। ক্ষেমানন্দের “মনসামঙ্গল" পশ্চিমবঙ্গে বিপুল 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল । সে জনপ্রিকতা এখনও অস্ু্ন আছে ।. ক্ষেমাঁনন্দের 
“মননামজলে'র বেহুলা একটি অপূর্ব চপরিত্র; কবিত্বপ্রতিভার দিক্‌ দিয়া 
বাল্মীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্ত ক্ষেমানন্দের বেহুল। 
' বান্মীকির সীতার মতই করুণ ও মর্মম্পর্ণা । 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ব্যতীত ক্ষেমাঁনন্দ নামক আরও ছুইজন পশ্চিমবঙ্গীয় কবি 
মনস।মঙ্গন রচন। করিয়াছিলেন । পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মনসামঙ্গলরচধ়িতাদের মধ্যে 
সীতারাম দান, ঘিঞ্জ রপিক, দ্বি্জ বাণেশ্বর, কবিচন্ত্র, কাপিবাস ও বিষুণপালের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে কেহ সপ্তদশ শতকের, কেহ অষ্টাদশ শতকের লোক । 

উত্তরবঙ্গের অনেক কবিও মনসামঙ্গল রচন! করিয্বাছিলেন । তীহাদের মধ্যে 
ুর্গাবর, বিভূতি, জগজ্জীবন ঘেষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
দুর্গাবর ষোড়শ শতাব্দীর, অন্টেরা সপ্ত'শ বা অষ্টাদশ শতাবীর লোক। ই"হাদের 
মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যই শ্রেষ্ঠ _যর্দিও এই কাব্যে মাঝে মাঝে 
গ্রাম্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 


(খ) চণ্তীমঙগল কাব্য__মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ 
মন্সার মত চণ্তীর এতিহও খুব প্রাচীন। তস্ত্রে ও পুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের চণ্ডীমঙ্্লে ষে চণ্তীদেবীর মাহাত্ম্য বণিত 


হইয়াছে, তীহার পৌরাণিক হ্বরূপটি সম্পূর্ণ অঙ্ষুপ্ণ নাই, তাহার সহিত লৌকিক 
প্রতিহ্থ মিলিয়! দেবীকে এক নৃতন রূপ ধিয়াছে। 


৪২৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


চত্রীমঙ্গলগুলির মধ্যে দুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি ব্যাধ- 
দম্পতি কাঁলকেতু-ফুল্পরার কাহিনী ; কালকেচ্ছু অপূর্ব শক্তিধর পুকুষ এবং তাহার 
স্ত্রী ফুল্পরা সাধবী নারী; ইহার! চণ্ডীর কৃপা] লাভ করে এবং চণ্তীর দেওয়া অর্থে 
বন কাটাইয়া এক নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ; ইহার পর কলিঙ্গরাঁজের আক্রমণের 
ফলে তাহাদের সৌভাগ্য-স্থর্য সাময়িক ভাবে রাহ্গ্রস্ত হয়, কিন্ত চণ্তীর কৃপায় 
অচিরেই বিপদ কাটিয়া ষায়। ঘ্িতীয়টি এক বণিক-পরিবারের--ধনপতি-লহুনা- 
খুল্পনা-্রীমন্তের কাহিনী । প্রথমা স্ত্রী লহনা থাক! সত্বেও বণিক ধনপতি খুল্পনাকে 
বিবাহ করিয়াছিল; এই খুল্লনা সপত্বীর হাতে নানারূপ নির্যাতন সহ করিয়া 
অবশেষে চণ্তীর কৃপা লাভ করে; কিন্তু শিবভক্ত ধনপতি চণ্ডীর অমর্যাদ! করিয়া- 
ছিল বলিয়! তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হয়; মিংহলে যাইবার সময় সে পদ্ম 
ফুলের উপর দণ্ডায়মান নারীর হন্তী গলাধঃকরণ করার এক অলৌকিক দৃশ্য 
দেখিতে পায়, কিন্ত সিংহলের রাজাকে তাহা দেখাইতে ন! পারায় তাহাকে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়; খুল্লনার পুত্র শ্রীমস্ত বড় হইয়! পিতার 
সন্ধানে সিংহলে যায়, সেও সেই একই দৃশ্ট দেখে এবং সিংহলরাজকে তাহা 
দেখাইতে না পারায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়ঃ অবশেষে চণ্ীর কৃপায় সমস্ত 
বিপদ কাটিয়া যায়ঃ ধনপতি মুক্ত হয়, শ্রুমস্ত সিংহলের রাঁজকন্তাকে বিবাহ করিয়া 
স্ত্রীও পিতাকে লইয়া দেশে ফিরে। 

মনসামঙ্গলের মত চণ্তীমঙ্গলের রচনাও চৈতন্ত-পূর্বর্তী যুগেই আরম্ভ হইয়া- 
ছিল,_কারণ 'ৈতন্তভাগবতে” ণমঙ্গলচণ্ভীর গীত (যাহা চত্তীমঙ্জলের 
নামাস্তর )-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্ত চৈতন্ত-পূর্ববর্তীকালে রচিত কোন 
চণ্ডীমঙ্গলের এপর্যস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। 

প্রথম চণ্তীমঙ্গল রচন! করেন মাণিক দত্ত । ইহার রচিত কাব্য এ পর্যস্ত মিলে 
নাই, পরবর্তী কবিদের উক্তি হইতে তাহার অস্তিত্বের কথা মাত্র জানিতে পারা 
যাঁয়। এক মাণিক দত্তের লেখা চণ্তীমজল পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত ইনি দ্বিতীয় 
মাণিক দত্ত--পরবাঁ কালের লৌক। 

ষোড়শ শতাব্ীতে ধাহারা চত্তীমঙগল রচনা করিয়াছিলেন (বা অন্তত 
করিয়াছিলেন বলিয়া বল হয়), তাহাদের মধ্যে দ্বিজ মুকুন্দ কবিচন্ত্র, বলরাম 
কবিকম্কণ এবং ঘ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্ষের নাম উল্লেখযোগ্য । ঘিজ মূকুন্দের 
কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'বাশুলীমঙ্গল', ইহ “শাকে রস রস বেদ অর্থাৎ 


বাংল সাহিত্য ৪২৫ 


১৪৬৬ শকাব্ধে ( ১৫৪৪-৪৫ খ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়৷ গ্রস্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। 
কিন্তু এই কাব্যের তা! অত্যন্ত আধুনিক। বলরাম কবিকক্কণের কাব্য 
যে ষোড়শ শতাবীতে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে 
মুকুদ্দরামের চণ্তীমঙ্গলে কবির “গীতের গুরু শ্রীকবিকস্কণ”-এর উল্লেখ আছে, 
অনেকে মনে করেন বলরামই এই শ্রীকবিকম্কণ। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলের 
লোঁক ছিলেন, তীহার কাব্য উড়িস্তায় জনপ্রিয় হইয়াছিল ও উড়িয়া 
রূপাস্তর লাভ করিয়াছিল। দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য “ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা৷ শক” 
অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্ে (১৫৭৯-৮০ গ্রীঃ ) তাহার কাব্য রচনা করেন। কাব্যের 
নুচনায় কবি “পঞ্চগৌড়*এর রাজ! “একাব্বর” অর্থাৎ ভারতসম্রাট আকবরের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ছিজ মাঁধবের নিবাঁস ছিল সপ্গ্রামে, ইহার পিতার নাম 
পরাশর। দ্বিজ মাঁধবের “চণ্তীমন্গলে' অল্পঙ্বল্প গ্রাম্যতা থাকিলেও কাব্যটি স্থলিখিত, 
ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র অঙ্কনে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার ভাঁষ! ও বর্ণনা- 
ভঙ্গী অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কাঁলকেতু ও ফুল্লরার 
উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে, অপর উপাখ্যানটির বর্ণন! খুবই সংক্ষিপ্ত । 
আশ্চর্ষের বিষয়, দ্বিজ মাধব পশ্চিমবঙ্গীয় কবি হইলেও চট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলার অন্য 
কোন অঞ্চলে তাহার কাব্যের প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়৷ যায় না, সম্ভবত 
মুকুন্দরামের কাব্যের অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে অন্য ঘব অঞ্চলে ছ্িজ মাধবের 
কাবোরর প্রচারঃলোপ পাইয়াছিল। ছ্বিজ মাধব চত্ডীমঙ্গল ব্যতীত কৃষ্ণমঙ্গল ও 
গঙ্গামঙগল কাব্যও রচন। করিয়াছিলেন। 

চশ্তীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা এবং প্রাচীন বাংন। সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকের শেষভাগে আবিভূর্ত হন। 
তিনি যে সুন্দর আত্মকাহিনীটি লিখিয়! গিয়াছেন, তাহ! হইতে জান! যায় যে, 
তাহার নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্ত! বা দামিস্তা গ্রামে, 
এখানকার ডিহিদার মামুদ (বা মুহম্মদ ) সরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার 
করিতে থাকেন এবং মুকুন্দরামের প্রভূ ভূম্বামী গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী 
করেনঃ তখন মুকুন্দরাম হিতৈষীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ 
করেন ; অনেক ছুঃখকষ্ট সহা করিয়া এবং ঠিকমত ক্নানাহার করিতে ন1 পাইয়া 
তাহাকে পথ চলিতে হয়; পথে এক জায়গায় চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা 
দিয়া চণ্তীমঙ্গল রচন! করিতে বলেন ইহার পর মুকুন্দরাম বর্তমান মেদিনীপুর 


৪২৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


জেলার অন্তর্গত আরড়্যা গ্রামে উপনীত হন; সেখানে ব্রাঙ্ষণভূমির রাজা 
বাকুড়া রায় বাস করিতেন $ বীকুড়া রায় কবির সকল ছুখে দূর করিয়! দিয় নিজের: 
পুত্রকে পড়াইবার কাজে কবিকে নিযুক্ত করেন $ বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পরে-_তীহাঁর 
পুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে মুকুন্দরাম চণ্তীমঙ্গল রচনা! করেন এবং রঘুনাথের 
কাছে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী হইতে জানা 
যায় যে মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের শাসনকর্তা ( ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ ), 
তখন মুকুন্দরাঁম জীবিত ছিলেন । 

মুকুন্দরামের চণ্ীমঙ্গল কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের। ইহার মধ্যে যে মানবিক 
রস আছে, তাহা তুলনারহিত। এই কাব্যের মধ্যে মানুষের জীবন, মান্থষের 
নথখছুখ, মান্ষের হৃদয়ের কথা যেমন নিখু তভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তেম্নি 
ইহার চরিব্রগুলি পরিপূর্ণভাবে রক্তমীংসের মান্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ভাষা! সরল, বর্ণনা অনাড়ন্বর, কিন্তু তাহারই মধ্যে 
অপূর্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া ষায়। এই কাব্যে নারীচরিত্র-_বিশেষভাবে 
ফুললরা ও খুল্লমার চরিত্র অস্কনে মুকুন্দরাঁম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কুটিল 
্বার্থান্বেবী প্রতারকের চরিত্র স্থষ্টিতে মুকুন্দরাম এই কাব অপরূপ দক্ষতা 
দেখাইয়াছেন। মুরাঁরি শীল, ভাড়ু দত্ত ও হূর্বল! দাঁপী এই শ্রেণীর চরিত্র। 
ইহাদের মধ্যে ভাড়ু দত্তের চরিত্রটি অতুলনীয়। শঠতার এমন জীবস্ত প্রতিমৃত্ি 
প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে আর দ্বিতীয় একটিও মিলে না। 

জীবন সম্বন্ধে মুকুন্দরামের যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহারই 
রূপায়ণ এই কাব্যে দেখা যায়। মুকুন্দরাম বিশেষভাবে দুঃখের অভিজ্ঞতাই লাভ 
করিয়াছিলেন, তাই এই কাব্যে ছুঃখের চিত্রগুলিই জীবস্ত ও উজ্জল হইয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কবির আত্মকাহিনী হইতে স্থরু করিয়া কালকেতুর শরে জর্জর 
পশুদের খেদৌক্ি, ফুল্লরাঁর বাঁরমান্তা, খুল্পনার ক্রি্ট জীবনযাত্র! প্রভৃতি বর্ণনাগুলিতে 
সর্বত্রই ছুঃখের তীব্র নগ্ন বূপ দেখিতে পাই। এই জন্য কেহ কেহ মুকুন্দরাঁমকে 
“ঢুঃংখবাঁদী কবি" বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ইহাদের মত সমর্থন করা যায় 
না। কারণ মুকুন্দরাম ছুঃখকেই জীবনের সার কথা বলেন নাই, ছুঃখের পিছনে থে 
আঁশা,আছে, সে কথাও তিনি শুনাইয়াছেন। 

মূকুন্দরামের চত্তীমঙ্গলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি নাটকীয় 
রীতিতে রচিত। কবির নিজের উক্তি ইহাতে খুব কমই আছে, বেশীর ভাগই 


বাংল। সাহিত্য ৪২৭ 


বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। এই কাব্যের জাগরণ-পালার 
মধ্যে নাটকীয় সঙ্কট-মূহ্র্ত অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স স্ষ্টির প্ররুষ্ট নিদর্শন দেখ! ায়। এই 
কারণে মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলকে নাট্যধর্মী কাব্যও বলা যায়। 

আর একটি কারণে মুকুন্দরামের চণ্তীমক্্ল বিশেষভাবে মূল্যবান। এই কাব্য 
হইতে মে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজ্র তথ্য পাওয়া যাঁয়। বিশেষত, কাঁলকেতুর 
নগরপত্তন-সংক্রাস্ত অংশটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ যোড়শ-সপ্তদশ শতাবীর 
সন্বিক্ষণের বাঁঙালী-সমাঁজের দর্পণন্বরূপ | 

মুকুন্দরামের পরেও আরও অনেক কবি চণ্ডীমঙ্গল রচন! করিয়াছিলেন। 
সপ্তদশ শতাঁববীর কবিদের মধ্যে রামদেব, দ্বিজ জনার্দন ও দ্বিজ কমললোচন এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মুক্তাঁরাম সেন, জয়নারায়ণ সেন ও রামানন্দ 
যতির নীম উল্লেখযোগ্য । রামানন্দ ষতির “চণ্তীমঙ্গলে'র মধ্যে কিছু অভিনবত্ব 
আছে; এই কাব্যে তিনি অলৌকিক ব্যাপারে নিজের অনাস্থার পরিচয় দিয়াছেন 
এবং মূকুন্দরামের চণ্ীমঙ্গল সম্বন্ধে বিরূপ মস্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


(গ) ধর্মমঙ্গল ও ধর্নপুরাণ 


চণ্ডী ও মনসার মত ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়াও বাংলাদেশে এক বিরাট 
সাহিত্য গড়িয়া! উঠিয়াছিল। ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা। তবে ইহার 
পরিকল্পনার উপরে বুদ্ধ, স্থর্য, বরুণ, যম প্রভৃতির পরিকল্পনার প্রভাব আছে বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন। ধর্মঠীকুরের পুজা কেবলমান্র রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । 
হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিয়শ্রেণীর লোকেরা_ডোম, বাগন্দরী, হাড়ি প্রভৃতি 
জাতির লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরের উপাসক। এইজন্য ধর্মমল্লল কাব্যও 
রা ভিন্ন অন্ত কোন অঞ্চলের লোকের! রচন1 করেন নাই এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের 
জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের লোকদের মধ্যেই অধিক ছিল। ইহাদের রচয়িতা 
অবশ্ট তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই হইতেন ; কিন্তু ধর্মমঙল রচনার “অপরাধে 
(বিশেষ করিয়! আসরে গান করার “অপরাধে' ইহারা অনেক সময়ে নিজেদের 
সমাজে পতিত হইতেন। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই । জনৈক গোঁড়েশ্বর (ইনি ধর্মপালের 
পুত্র বলিয়া! অভিহিত, ইহার নাম কৌথাও উন্লিখিত নাই) তাহার শ্যালক মহাপাত্র 


৪২৮ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


মহাঁমদকে না জানাইয়া তরুণী শ্বালিক। রঞ্জাবতীর সহিত ময়নাগড়ের বুদ্ধ 
সামস্তরাঙ্গ কর্ণলেনের বিবাহ দেন। মহামদ পরে এ কথা জানিয়া খুব ক্রুদ্ধ 
হয়। এদিকে বঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা এবং তছুপলক্ষে কঠোর আত্মনিপীড়ন 
করার পরে ধর্সের অন্কগ্রহে লাউমেন নামক পুত্রকে লাভ করে। মহামদ শিশু 
লাউসেনকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। বড় হইয়া লাউসেন মহাবীর হয় 
এবং পিতামাতার আপত্তি সত্বেও কর্পুরধবল (রঞ্জাবতীর পালিত পুত্র)কে সঙ্গে 
লইয়া গৌড়েশ্বরের নিকটে যায়। ইহার পর লাউসেন বহুবার অলৌকিক বীরত্ব 
দেখায়, অনেকবার বিপদেও পড়ে, কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় প্রতিবার রক্ষা পায়। 
শেষ পর্যস্ত লাউসেন কঠিন তপস্তার দ্বার! ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চিমদদিকে 
স্থর্যোদয় দেখাইতেও সমর্থ হয়। মহামদ লাউসেনকে বিনষ্ট করিবার জন্য অনেক 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্ত কিছুই করিতে পারে নাই ; অবশেষে একবার লাঁউসেনের 
অনুপস্থিতির সুষোগ লইয়া মহামন ময়নাগড় আক্রমণ করিল এবং লাউসেনের স্ত্রী 
কলিঙ্গ৷ ও অনেক অনুচরকে বধ করিল; লাউসেন ফিরিয়া আপিয়া ধর্মের স্তব 
করিল এবং ধর্মের কপায় সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ময়নায় নিরুদ্ধেগে রাজত্ব 
করিতে লাগিল ; ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ কুষ্টরোগিগ্রস্ত হইল । 

ধর্মমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি রচিত হইয়/ছিল। সবগুলির লাহিত্যিক উৎকর্ষ 
সমান নয়। তবে চরিত্রগুলি (এক নাঁয়ক লাউসেন ছাড়া) প্রায় সব ধর্মমঙ্জলেই 
জীবস্ত হইয়াছে । রঞ্জাবতী পুত্রন্মেহে অন্ধ! ; কর্ণসেন ভীরু ও ছুর্বল প্রকৃতির 
গৌড়েশ্বর ব্যক্তিত্বহীন ; মহামদ খল ও জিঘাংস্থ ; কর্পুরধবল কাপুরুষ ও ভাঁড় 3 
লাউসেনের ছুই স্ত্রী কলিঙ্গ! ও কানড়! মহীয়সী বীরাঙ্গনা কালুডোম, কালুর স্ত্রী 
ধুমসী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি'চরিত্রগুলি স্তায়ের জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া 
আমাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে। এই মব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সব ধর্মমঙ্গলেই 
জীবস্ত হইয়াছে ; ধর্মমঙ্গলগুলিতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের চাইতে নিয়- 
বর্ণের লোকদের চরিত্রগুলিই বেশী জীবস্ত হইয়াছে, সে যুগের যোদ্ধজাতি 
ভোমদের বীরত্বও ধর্মমঙ্গলে সুন্দরভাবে বণিত হুইয়াছে। তবে নায়ক লাউসেনের 
চরিত্র-তাহার বীরত্ব বাস্তবতার লীম1 ছাড়াইয়৷ যাওয়ার জন্য এবং প্রতিপদেই 
তাহার ধর্মঠাকুরের উপর নির্ভর কর! ও ধর্মঠাকুরের কুপায় বিপন্ুক্ত হওয়ার ফলে 
'জীবস্ত হইতে পারে নাই। ধর্মমঙজগলকাব্যগুলিতে রাড়ের লোকদের জীবনযাত্রার 
পরিচয় বেশ স্থপরিস্ফুট হইয়াছে। 


বাংল। সাহিত্য ৪২৯ 


প্রথম ধর্মমঞ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন মধুরভট্ট; পরবর্তী ধর্মমঙ্গল-কাবা- 
রচয়িতারা ইহার নাম করিয়াছেন; কিন্তু ময়ুরভট্রের কাব্য পাওয়! যায় নাই। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ হইতে “ময়ুরভট্র বিরচিত শ্রীধর্মপুরাঁণ' নাম দিয়! যাহা বাহির হইয়া- 
ছিল, তাহ! জাল। খেলারাম নামক জনৈক ধর্মমঙ্গল-কাব্যরচয়িতাঁকে কেহ কেহ 
' ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলেন, কিন্তু এই মতের ষাথার্ধ্যে গভীর সংশয় আছে ; 
খেলারামের কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মাত্র পাওয়! গিয়াছে ; এগুলি হইতে তাহাকে 
সপ্তনশ শতাব্দীর দ্বিতী্ার্ধের লোক বলিয়া মনে হয়। শ্রীন্ঠাম পণ্ডিত সম্ভবত 
সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক, কিন্তু তাহার রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যও সম্পূর্ণ 
মিলে নাই । ধাহাঁদের লেখ ধর্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বূপরাঁম 
চক্রবর্তী, রামদান আদক, সীতারাম দান, ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিকরাম গাঞ্ুলীর 
নাম উল্লেখযোগ্য । রূপরামের নিবাম ছিল বর্তমান বর্ধমান জিলার শ্রীরামপুর 
গ্রামে । শুজ! যে সময় বাংলার শাসনকর্ত। (১৬৩৯-৫৯ খ্রীঃ), সে সময়ে বপরাম 
ধর্মের গান গাহিতে শুরু করেন এবং শুজার শাসন অবসানের কিছু পরে ধর্মমঙ্গল 
রচন! করেন 5 রূপরামের ধর্মমঙ্গলের চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত; ইহার মধ্যে 
সেষুগের যুদ্ধযাত্রার বাস্তব ও উজ্জল বর্ণনা পাঁওয়! যায়ঃ রূপরামের আত্মকাহিনী 
স্বরচিত ও তথ্যপূর্ণ। রামদান ১৬৬৬ শ্রীষ্টান্বে ধর্মমঙ্গল রচন। করেনঃ ইনি 
রূপরামকেই অনুনরণ করিয়াছেন। লীতারাম ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙগল সম্পূর্ণ 
করেন; ইহার আত্মকাহিনী বেশ কবিত্বপূর্ণ ; ইনি একটি মনসামঙ্গলও লিখিয়া- 
ছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ শ্রীষ্টাব্বে ধর্মমঙ্গল রচন! শেষ কবিয়াছিলেন। ইনি 
বর্ধমীনের রাজ কীতিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। ঘনরাম পণ্ডিত লোক ছিলেন, 
তাহার কাঁব্যেও পাগ্ডিত্যের পরিচয় আছে; ইহার ধর্মমঙ্গলখানি আয়তনে অত্যন্ত 
বৃহৎ; কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহার বিশিষ্ট মূল্য রহিয়াছে; ছন্দ ও অলঙ্কার_ 
বিশেষত অন্থপ্রাসের ক্ষেত্রে ঘনরাম এই কাব্যে সবিশেষ €নপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 
ঘনরাম একটি “সত্যনারায়ণের পাঁচাঁলী”ও রচন] করিয়াছিলেন । মাঁণিকরাম ৯৭১১ 
হইতে ১৭৬০ থ্বরীষ্টাব্বের মধ্যে কোন এক সময়ে ধর্মমঙ্গল রচন1 করিয়াছিলেন ; 
ইহার রচিত ধর্মমঙ্গল আয়তনে ক্ষুত্র হইলেও বৈশিষ্ট্পূর্ণ ; তাহার মধ্যে উপভোগ্য 
হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়। মাণিকরাম একটি শীতলামঙ্গল কাব্যও রচন! 
করিয়াছিলেন। এই কয়জন কবি ব্যতীত নিধিরাম চক্রবর্তী, প্রভূরাম মুখটি, 
রামচন্দ্র বীডুজ্জ্যা, রামকাস্ত রায়, নরসিংহ বন্ধ, ভবানন্দ রায়, ছিজ রাজীব প্রভৃতি 


8৩০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


কবিরাঁও ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্ধীর 
লোঁক। 

ধর্মঠাকুরের ব্যাপার অবলম্বনে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্যতীত আরও এক ধরনের 
গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল। এগুলিকে ধর্মপুরাণ' বল! হয়। ইহাদের মধ্যে বিশবসির 
কাহিনী ( ধর্মঠাকুরের উপানকদের মতান্থযায়ী ), ধর্মপুজ। প্রবর্তনের কাহিনী এবং 
ধর্মপূজার পদ্ধতি বধিত হইয়াছে। বিশ্বন্থট্টির কাহিনীটি বেশ বিচিত্র। এই 
কাহিনী অনুসারে ধর্মই বিশ্বের স্যষ্টিকর্তা ; ব্রহ্মা, বিষু ও শিব তাহার পুত্র $ ধর্ম 
পুত্রত্রয়কে পরীক্ষা) করিবাঁর জন্য ছয় মাসের শব হইয়া তাহাদের সম্মুখ' দিয় 
ভাঙিয়৷ যান $ ইহাদের মধ্যে শিবই পিতাকে চিনিতে পারেন; অতঃপর শিবের 
জান্ুর উপরে বিষণকে কাষ্ঠ করিয়। ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে আগুন ধরাইয়া ধর্মকে সংকার 
কর! হয় ; ব্রহ্ধা-বিষু-শিবের জননী কেতকা। অন্ুমৃতা৷ হন। ধর্মপূজা প্রবর্তনের 
কাহিনীতে সদ! নামক ডোম কর্তৃক ধর্মঠাঁকুরকে প্রথম পৃজা করা এবং রামাই 
পণ্ডিত ( আদিত্যের অবতার ) কর্তৃক ধর্মপূজা স্থপ্রতিষ্ঠিত করা বণিত হইয়াছে । 
ধর্মপূজার পদ্ধতির মধ্যে নানা ধরনের জিনিস দেখা যায়; যেমন, ধর্মঠাঁকুরের 
নিত্যপূজার প্রণালী, ধর্মের “ঘরভরা” নামক গাজনের বিধি, সুর্যের ছড়া, 
ধর্মের চাঁষ ও শিবের চাষ প্রভৃতির কাহিনী। 

ধর্মপুরাণ প্রথম রামাই পণ্ডিত রচন1! করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তী গ্রন্থ- 
গুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাণ' পাওয়া যায় নাই। 
'যাছুনাথ, সহদেব চক্রবর্তী, লক্ষণ, রামচন্দ্র বীড়ুজ্জ্যা প্রভৃতি কবির লেখা ধর্মপুরাঁণ 
পাওয়া গিয়াছে । যাছুনাথের গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্ধীর শেষ দশকের এবং অন্যদের 
গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা । বঙ্দীয় সাহিত্য পরিষ হইতে *শূন্তপুরাপ" নামে 
একটি গ্রন্থ প্রকাখিত হইয়াছিল ; ইহা ধর্মের পৃজাপদ্ধতির সংকলন । এই বইটিকে 
প্রথম প্রকাশের সময়ে খুব প্রাচীন রচন। বলিয়া মনে কর! হইয়াছিল, কিন্তু ইহার 
রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তা নয়। ্‌ 


শিবমঙ্গল ব। শিবায়ন 


শিবের সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাব্য রচনা হুইয়৷ 
সাসিতেছে। বাংলাদেশে শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রূপটি অঙ্কুপ্ন ছিল ন।। 


বাংল৷ সাহিত্য ৪৩১ 


তাহার সহিত বনু লৌকিক এতিহা মিশিয়! গিয়াছিল। এইসব লৌকিক 
এঁতিহ্‌ অন্গসীরে শিব চীষ করেন, গীজা-ভাঙ খান, এমন কি নীচজাতীয় 
লৌকদের পাড়ায় গিয়া নীচজাতীয়া স্ত্রীলৌকদের সহিত অবৈধ সংসর্গ পর্যন্ত 
করেন। শিবের গৃহস্থালীর চিত্রও বাঙালীর পরিচিত, কিন্তু সে গৃহস্থালী দরিদ্রের 
গৃহস্থালী । 

শিবের চরিত্র ও তাহার গৃহস্থালীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল ও মনসাঁমঙ্গল কাব্যে 
পাওয়। যায়। সঞ্চদ্শ শতাব্দীর মধ্যভাঁগ হইতে শিব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্যও 
রচিত হইতে থাকে । এইগুলির নাম “শিবমঙ্গল” বা! “শিবায়ন?। 

বাহাঁদের রচিত “শিবায়ন” পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম রামরুষঃ 
রাঁর। ইহাঁর উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। ইহার নিবাঁস ছিল বর্তমান হাওড়া জেলার 
অন্তর্গত রসপুর-কলিকাতা গ্রীমে। বামকৃষ্জের *শিবায়ন” সঞ্ুদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার মধ্যে প্রধানত পৌরাণিক শিবের কাহিনী বণিত 
হইয়াছে। 

“কবিচন্দ্র উপাধিধারী আর একজন কবি আর একখানি “শিবায়ন* রচনা 
করিয়াছিলেন। ই'হার প্রকৃত নাম শঙ্কর চক্রবর্তী । গ্রন্থের মধ্যে কবি লিখিয়াছেন 
যে, বিষ্লপুরের রাজা বীরসিংহের রাজত্বকালে ( ১৬৬৯-৮২ খ্রীঃ ) তিনি কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন । 

দ্বিজ রতিদেব নামক জনৈক কবি ১৫৯৬ শকাঁব ব' ১৬৭৪ গ্রীষ্টাবে 'মবগসু্ধ 
নামে একটি হ্ষুদ্র শিবমাহাত্মা-বর্ণনামূলক আখ্যানকাঁব্য রচনা! করেন। এই কবি 
সম্ভবত চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। 

“শিবায়ন” কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য । ইহার নিবাস ছিল 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার যছুপুর গ্রামে । পরে ইনি কর্ণগড়ের 
রাজা রামসিংহের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং রামসিংহের পুত্র যশমস্ত 
সিংহের রাজত্বকালে “শিবায়ন” রচনা! করেন । এই গ্রস্থের রচনাসমাপ্তিকাল 
বিষয়ক যে শ্লোক কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতের! একমত 
ন! হইলেও তিনি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহ! 
নিশ্চিত করিয়া বল চলে। রামেশ্বরের “শিবায়ন? অত্যন্ত স্থখপাঠ্য রচন1। ইহার 
ভাষাও খুব সরল। এই কাব্যে কবি গ্রাম্য কাহিনীকে ভন্ত্র রূপ দিয়া! সাহিত্যে 
প্রবেশ করাইয়াছেন, ইহ অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। কাব্াটিতে স্থানে স্থানে অল্প 


৪৩২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


গ্রাম্ত1 থাকিলেও মোটামুটিভাবে অধিকাংশ স্থানে স্থরুচিরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। রামেশ্বরের শিবায়নে সমসাময়িক সমাজের, নিখুত প্রতিফলন পাওয়া 
যাঁয়। সেযুগে লোকেরা এত দরিদ্র হইয়৷ পড়িয়াছিল যে কোনক্রমে খাইয্া- 
পরিয়! বাঁচিয়া থাকাই চরম কাম্য মনে করিত--ইছা! এই কাব্য হইতে জানা যায় । 
এই কাব্যের চাঁষ-পাঁলাতে রামেশ্বর ধান-চাষের অত্যন্ত বিশদ ও সুনিপুণ বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । রামেশ্বর একটি “সত্যনারায়ণের পাঁচালী”-ও লিখিয়াছিলেন । 


কালিকামঙ্গল 

কালিকামঙ্গল কাব্যে বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী কালীর মাহাত্ম্য বনিত 
হইয়াছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কালিকামঙ্গল কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের 
রোমার্টিক প্রেম-কাহিনী প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 
রাজশেখর স্থরী, বররুচি প্রভৃতি লেখকের! বিদ্ান্থন্দরের কাহিনী লইয়! কাব্য 
রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তাহার সহিত কালী 
দেবীর কোন সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশের “কালিকামঙ্গল' কাব্যে বলা হইয়াছে 
হুন্দরের উপাস্যা দেবী কালী এবং তিনি স্থন্দরকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা! করিয়া- 
ছিলেন। এইভাবে কালীর মাহাঝ্মের সহিত বিষ্তান্থন্দরের প্রেম-কাহিনী এক 
সৃত্রে গ্রথিত হইয়াছে। 

ধাহাঁদের লেখা “কালিকামঙ্গল বা বিষ্ভাননন্দর' কাব্য পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঘিজ শ্রীধর কবিরাজ । ইনি 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে €( ১৫১৯-:২ শ্রীঃ) তীহার পুত্র ফিরোজ শাহের পৃষ্ট-- 
পোঁষণ ও আদেশ লাভ করিয়! এই বইটি লিখিয়াছিলেন ; ইহার একটি খণ্ডিত 
পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । দাবিরিদ খাঁন নামক একজন মুঘলমান কবির লেখা 
একটি 'বিদ্যাস্বন্দর+ কাব্যেরও খণ্ডিত পুথি পাওয়। গিয়াছে; ইহার ভাষা বেশ 
প্রাচীন ; কাব্যটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাদ 
নামক একজন টট্টগ্রাম-নিবাপী কবি ১৫২৭ শকাব্দ ( ১৬০৫-*৬ খ্রীঃ) একটি 
কালিকামঙ্গল” রচনা করিয়াছিলেন। সঞ্ধদশ শতাব্দীর আর একজন “কালিকা- 
মঙ্গল'-রচয়িতা প্রাপরাম চক্রবতাঁ $ ইহার কাব্যরচনাকাল ১৫৮৮ শকা্ব 
( ১৬৬৬ খ্রীঃ )। ইহা ভিন্ন কলিকাঁতার নিকটবন্তাঁ নিমতাঁর অধিবাসী রুষ্করাম 


বাদল। সাহিত্য ৪৩৩ 


দাস ওঁরঙগজেবের রাজত্বকালে ও শায়েস্তা খার বঙ্গশাসনকালে--১৫৯৮ শকাকে 
( ১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ) মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে একখানি “কাঁলিকামঙ্গল' রচনা 
করেন। ইহাদের কাহারও র5ন! অসাধারণ নয়, এবং সকলের রচনাতেই অল্প- 
বিস্তর অঙ্গীলতা আছে । কুষ্রাঃমর কাবো এ দোষ সর্বাপেক্ষা বেশী। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলরাম চক্রবর্তী “কাঁলিকামঙ্গল” রচনা করেন । 
ইহার পর ১৬৭3 শকাব্ (১৭৫২-৫৩ শ্রীঃ) রায়গুণাঁকর ভারতচন্দ্র“অন্নদীমঙ্গল' রচন+ 
করেন, ইহার অন্যতম খণ্ড বিগ্যাক্থন্দর' এবং সমস্ত “বিদ্যাহ্ছন্দর' কাব্যের মধ্যে ইহাই 
শ্রেষ্ঠ । ভারতচন্দ্ের কিছু পরে কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন আর একখানি “বিদ্যা ্ন্দর” 
রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসার সঙ্গন্ধে পরে আমর! শ্বতন্বভাঁবে আলোঁচন। 
করিব। ইহারা ভিন্ন নিধিরাম আচার্য ১৬৭৮ শকান্দে (১৭£৬-৫৭ খ্রীঃ ) এবং 
কলিকাতা-নিবাসী রাঁধাকান্ত মিশ্র ১৬৮৯ শকাবে ( ১৬৬৭-৬৮ স্ীঃ ) “কালিকা- 
মঙ্গল” রচনা করিয়াছিলেন । কবীন্্র চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
একখাঁনি 'কালিকামঙ্গল” লিখিয়াছিলেন ॥ ইহাদের রচনা! গতাহুগতিক শ্রেণীর, 
তবে রাধাকান্ত মিশ্র অন্য কবিদের দেবতাঁর প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিতে আংশিক 
অনাস্থা প্রকাঁণ করিয়! দৃইভন্গীর অভিনবকরের পরিচয় দিয়াছেন। 


রায়মঙ্গল 


মনসা যেমন সাঁপের দেবতা, তেমনি বাঘের দেবত। দক্ষিণরায় । তাহাকে 
উপাসনা করিলে বাঘের কবল হইতে রক্ষ: পাওয়া যায় বলিয়! বাংলাদেশের 
লোকেরা বিশ্বাম করিত। 'রায়মঙ্গল” কাব্যে এই দৃক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা 
কর! হইয়াছে । এই কাব্যের মধ্যে আরও ছইজন উপান্যর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
একজন কুমীরের দেবতা কারুরায়, অপর জন মুসলমানদের পীর বড় খা গাজী। 
'রায়মঙ্গন' কাব্যে এই ছুইজনের মাহাত্ম্যও বণিত হইয়াছে। দক্ষিণরায়, কালু- 
রায় ও বড় খ! গাঁজী, তিনজনেরই পুজা! হুন্দরবন অঞ্চলে অধিক প্রচল্সিত। 
ররায়মঙ্গলের মধ্যে দক্ষিণরায় ও বড় খ'! গাজীর যুদ্ধ এবং ঈশ্বরের অর্ধ-্রীক্ণ 
অর্ধপেয়গন্বর বেশে অবতীর্ণ হুইয়! উভয়ের মধ্যে সদ্ধিস্থাপন করার বর্ণন! পাওয়া 
যায়। 

'রায়মজলে'র প্রথম রচয়িভার নাম মাধব আচার্য । ইনি কৃষ্ণমঙ্গল, চণ্ডীমজল 

খু 


৪৩৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


«ও গঙ্গামঙ্লের রচয়িতা মাধব আচার্ষের সঙ্গে অভিন্ন হইতে পারেন। 
ইহার নাম কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলে' উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ই'হার কাব্য 
পাওয়! যায় নাই । যে কয়টি রায়মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিমতা গ্রাম 
নিবাসী কষ্ণরাম দাসের রচনাটিই প্রাচীনতম। ইহার লেখা “কালিকামঙ্গলে'র 
নাম পূর্বেই উল্লিখিত হ্ইয়াছে। কৃষ্করামের 'রায়মঙ্গল' ১৬০৮ শকাবে 
€ ১৬৮৬৮৭ গ্রীষ্টান্দে ) রচিত হয়। এই কাবাথানি অঙ্গীলতাদোষে দুষ্ট হইলেও 
শক্তিশালী হাঁতের রচনা! ; ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইলার মধ্যে 
অনেক রকমের বাঘের নাম ও বর্ণন1 পাওয়া যায়। 

কৃষ্রামের পর আরও দুইজন কবি “রাঁয়মঙ্গল' লিখিয়াছিলেন। একজনের 
নাম হরিদেব। ই*হার কাব্যের খণ্ডিত পুথি মিলিয়াছে। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নায় হরিদেব। ১৬৫« 
শকান্দে ( ১৭২৮ শ্রী: ) ই'হার “রায়ম্গল? সম্পূর্ণ হয়। 


অন্তান্ত মঙ্গলকাব্য 


যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য সম্বদ্ধে আমরা আলোচনা করিলাম, সেগুলি ভিন্ন আরও 
অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল । ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রধান প্রধান 
রচয়িতাঁদের নাঁম নিয়ে উল্লেখ করা হইল। 

শীতলামগগল--ইহাতে বসস্ত রোগের দেবী শীতলার মাহাত্যু বণিত হইয়াছে। 
মাঁণিকরাম গান্ুলী, নিত্যানন্দ বল্পভ, দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গোপাল, 
শঙ্কর এবং পূর্বোশ্লিখিত নিমতাঁবাঁপী কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ শীতলামন্গল 
রচনা করিয়াছিলেন। 

ষঠীমঙ্গল--যচী শিশুদের রক্ষয়িত্রী দেবী। ইহার মাহাত্ম্য “যষীমঙ্গল' কাব্যে 
বণিত হইয়াছে । নিমতাঁর কৃষ্ণরাম 'দাস (কাব্যের রচনাকাল ১৬১ শক বা! 
১৬৭৯৮ গ্রীঃ) এবং রুদ্্ররাম প্রভৃতি কবিগণ যীমঙ্ল রচন! করিয়াছিলেন। 

সারদামঙ্গল---'সারদাঁমজ:ল' সারদা! অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর মাহাতআ্্য বণিত 
হুইয়াছে। দয়াঁরাম, ছিজ বীরেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ ইহার রচয়িতা । 

জগগ্নাথমন্গল-_-ইহার মধ্যে “স্ন্দপুরাঁণ' অবলম্ঘনে জগন্লাথদেবের মাহাত্ম্য বর্দিত 
হ্ইয়াছে। ইহার অন্যতম লেখক গদাঁধরদাঁস দেব (কাশীরামদাসের অনুজ )। 


বাংল! সাহিত্য ৪৩৫ 


হুর্ধমঙ্গল-_হূর্যদেবতার মাহাজ্ম্যবর্ণনামূলক কাব্য 'হূরবমঙ্গল'। ইহার রচয়িতা" 
দের মধ্যে রামজীবন ও কালিদাসের নাম উল্লেখযোগ্য । 

লক্মীমঙ্গন _ধনের দেবী লক্ষ্মী বা কমলার মাহাত্মযবর্শনামূলক কাব্য 'লক্ষমী- 
মঙ্গল' ৷ ইহার রচয়্িতাদের মধ্যে নিমতার কষ্ণরাম দীপ, গুণরাজ খান এবং ছ্বিজ 
নরোত্মের নাম উল্লেথ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণরাম দাস মোট পাচখানি মঙ্গল- 
কাব্য লিখিয়াছিলেন--কালিকামঙ্গ ল,যচীমঙ্গল,রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও লক্ষমীমঙ্গল। 

গঙ্গামঙ্গল-_ গঙ্গা মঙ্গলে" গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বদিত। মাধব আচার্ধ, ছ্বিজ 
গৌরাঙ্গ, জয়রাম দাঁদ, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য প্রভৃতি কবিগণ "গঙ্গামঙ্গল” 
রচনা করিয়াছিলেন। ছূর্গাপ্রনাদ মুখুজ্জ্যের লেখা গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী'ও (রচনা 
কাল অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ) 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের শ্রেণীভুক্ত ; এই কাব্যে কবির 
শক্তির পরিচয় আছে ; ইহার মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও অনুকরণ দেখ! যায়। 
এই কাব্যটি একসময়ে কলিকাতা অঞ্চলে বহুলপ্রচারিত ছিল। 

কপিলামঙ্গল--ত্রদ্মার কামধেন্থ কপিলার অপহরণ ও কপিলার মাহাত্ম্য 
“কপিলামঙ্গল” কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। “কপিলামঙ্গল*এর প্রধান রচয়িতা শঙ্কর 
কবিচন্ত্র, কাশীনাথ, ও কেতকাদাস-ক্ষুদিরাম দাল। 

গোঁনানীমঙ্গল--এই কাব্যে উত্তর বঙ্গের এক স্থানীয় দেবতার মাহাত্ম্য 
বণিত হুইয়াছে। এ পর্বস্ত একটি মাত্র 'গোপানীমঙ্গল” পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
রচয়িতার নাম রাধাকষ দাস। 

বরদামঙ্গল--ইহার মধ্যে ত্রিপুরার বরদাখাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
বরদেশ্বরবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে । এ পর্যন্ত কেবলমাত্র নন্দকিশোর শর্মার 
লেখা একখানি “বরদামঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে। 


এঁতিহাসিক কাব্য 
আধুনিক-পূর্ব যুগে হিন্দুরা ইতিহাঁসবিমুখ ছিলেন। বাংল! দেশে আবার 
হিন্দুমুদলমান সকলেরই মধ্যে ইতিহাঁন সম্বন্ধে একটা নিস্পৃহতাঁর ভাঁব ছিল। 
এইজন্ত মুঘলিম যুগের বাংলাদেশ সম্থঘ্ধে কোন প্রামাণিক ইতিহাসপগ্রন্থ রচিত হয় 
নাই বলিলেই চলে। এই যুগের বাংলা সাহিত্যে তাই এঁতিহাসিক রচনা একান্ত 
ুর্লত। 


৪৩৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কেবলমাত্র ত্রিপুরায় বাংল] ভাষায় কয়েকটি এঁতিহানিক গ্রন্থ রচিত হইয়া 
ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য “রাজমালা'; এই গ্রন্থে আর্দিকাল 
হইতে স্থুরু করিয়! অষ্টাদশ শতাব্দী প্স্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বইটি চারি খণ্ডে বিভক্ত ; প্রথম খণ্ড পঞ্চদশ শতকে 
ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে, দ্বিতীয় খণ্ড ষোড়শ শতকে অমরমাণিক্যের রাজত্- 
কালে, তৃতীয় খণ্ড সপ্তদশ শতকে গোবিন্মমাণিক্যের রাজত্বকালে এবং চতুর্থ খণ্ড 
অষ্টাদশ শতকে কুষ্ণমাণিক্যের রাঁজত্বকীলে রচিত হইয়াছিল । “রাঁজমাল।তে 
স্থানে স্থানে অলৌকিক উপাদান ও একদেশদধিতা-দোষ থাকিলেও মোটের উপর 
বইটির মধ্যে প্রামাণিক বিবরণই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উনবিংশ শতকের প্রথমে 
দুর্গামণি উজীর নামে ত্রিপুরার একজন রাজকর্মচারী 'বাজমালা'র স্বেচ্ছানুযানরী 
পরিবর্তন সাধন করেন, সেই পরিবতিত বূপটিই পরে মুদ্রিত হইয়াছে । এই 
মৃত্রিত সংস্করণটির তুলনায় ছুর্গামণি উজীরের আবিভাঁবের পৃবে নিপিকৃত পুঁথিগুলি 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য। "রাজমালা? ব্যতীত ত্রিপুরায় রচিত “চম্পকবিজয়", 
“কৃষ্ণমালা” ও “বরদামঙ্গল' প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থগুলিও বিশ্েভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। “চম্পকবিজয়' গ্রন্থে ত্রিপুরারাজ দ্বিতীয় রত্বমাণিক্যের রাজত্বকালে 
(১৬৮৫-১৭১০ খ্রীঃ) নরেন্ত্রমাণিক্যের বিঞ্রোহ এবং বত্বমাণিক্যের সাময়িক রাজ্য- 
চ্যতি বণিত হইয়াছে । “কৃষ্ণমালা'য ত্রিপুরারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৭৬০- 
৮৩ খ্রীঃ) জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। “বরদামঙ্গল' গ্রন্থ বাহৃত বরদেশ্বরী দেবীর 
মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক মঙ্গলকাব্য হইলেও ইহার মধ্যে ত্রিপুরার অন্যতম পরগণ! বরদা- 
খাতের ইতিহাস বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। 

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত “মহারাছ্পুরাঁণ' নামক গ্রনস্থটিকেও এতি- 
হাঁসিক সাহিত্যের অস্ততূক্তি করা যাইতে পারে। ইহার লেখকের নাম গঙ্গীরাম। 
ইহার *ভাসক্কর-পরাভব' নামক প্রথম কাওডটি পাওয়া গিয়াছে, অন্থান্ত কাণ্ড রচিত 
হইয়াছিল কিন! জান! যায় না । অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে বর্গাদের পশ্চিমবঙ্গ 
আক্রমণ ও লুণ্ঠন, নবাব আলীব্দীর সাময়িক পরাজয়, অবশেষে জনসাধারণের 
বিরোধিতায় বগী-সনাপতি ভাস্করের পরাভব এবং আলীবর্দীর চক্রান্তে ভাম্করের 
নিধন এই গ্রস্থে ঝণিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে লেখকের প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্ৰ্গার 
হাঙ্গামা”র জীবন্ত ও উজ্জল বর্ণন1 পাঁওয়। যায়; এই গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৮ 
বঙ্গাৰ (১৭৫১-৫২ শ্রীঃ)। 


বাংল! সাহিত্য ৪৩৭ 


অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাঁদে বিজয়রাম নাক জনৈক বৈদ্যজাতীয় লেখক 
“তীর্থমঙ্গল' নামে একখানি ভ্রমণকাহিনী রচন1 করিয়াহিলেন। খিপিরপুরের 
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নামে একজন ধনী ব্যক্তি নৌকাযোগে নবহীপ, হাঁড়রা, ঝিনুক- 
ঘাটা, টুঙ্গীবালী, জলঙ্গী, রাঁজমহল, মুঙ্গেব, গয়না, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিশ্ধ্যগিরি 
প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও তীর্ঘনর্শন করিয়াছিলেন ; বিজয্বরামও তাহার দলের সহিত 
গিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটিতে বর্ণিত। ১৭৭০ গ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র 
দেশে ফিরেন এবং তাহার কিছু পরে “তীর্ঘমঙ্গল' রচিত হয়। বইখানির যথেষ্ট 
এতিহাঁসিক মুল্য আছে । 


ময়মনসিংহ-গীতিক! ও পূর্ববঙ্গ-গীতিক। 

পূর্ব বঙ্গের ময়মনপিংহ জিলা ও তৎসন্সিহিত অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি 
গীতিক] অর্থাৎ কাঁহিনীবর্ণনাঁত্ মক গাথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। এইগুলিই 
'আধুমিক কালে সঙ্কলিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠাললয় কতৃক “ময়মনপিংহ-গীতিক1" 
ও 'পূর্ববন্গ-গীতিকা? নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই গীতিকাগুলি যেভাবে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে 
ইহাদের প্রাচীন রূপটি অক্ষুপ্ন নাই? সংগ্রাহকদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাদের কলেবর 
অনেকাংশে রূপায়িত হইয়াছে এবং ভাষা! আধুশিকতাপ্রাঞ্ধ হইয়াছে । ছুই একটি 
গীতিকার প্রাচীনতর কপ অন্য সুত্র হইতে পাওয়া যায়; যেমন মেওয়া ( নামাস্তর 
মহুয়। ) সথন্দরী, ভেলুয়। সুন্দরী ও জয়ানন্দের বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতিকাগুলি ॥ 
এগুলি উনবিংশ শতাবদীতেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের 
আদি রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। 

মোঁটের উপর, “ময়মনশিংহ-গীতিক? ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা” প্রাচীন বাংল! 
সাহিত্যের গণ্তীভূক্ত হইতে পারে কিন! সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ 
আছে। তবে এগুলি যে সাহিত্যন্থত্টি হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য তাহাতে কোঁন 
সন্দেহ নাই। 

এই গীতিকাগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য প্রেমেরই 
বর্ণনা পাই, কিন্ত তাহা! একটি অপূর্ব রোমান্টিকতাক় মণ্ডিত। কাঞ্চনমালা, 
কাঁজলরেখা, মেওয়া (মহুয়া), ভেলুয়া, মলুয়া» মদিনা, লীলা» চন্দ্রাবতী প্রভৃতি 


৪৩৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নায়িকাদের প্রেম ষেতাবে রুদ্কুদাধন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া মহিমান্বিত হইয়া 
ফুটিয়। উঠিয়াছে, তাহা আমানের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ছুই একটি 
গীতিকা প্রণয়মূলক নহে, যেমন দস্থ্য কেনারামের পালা) এই পালাঁটতে একজন 
নর্হস্তা দস্থ্যর ভক্ত ও স্থগায়কে পরিণত হওয়ার জীবস্ত চিত্র পাই; এগুলিও 
কারুণ্যরসমণ্তিত ও মর্মম্পর্ধ। 

এই গীতিকাগুপির মধ্যে পুরাণের প্রভাব খুবই অল্প । প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের 
অন্তান্ত শাখা যেমন ধর্মাশ্রিত, এই শাখাটি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম । এই 
শাখাটিতে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মূসলিম-সংস্কৃতির সশ্মিলনেরও নিদর্শন পাঁওয়া যাঁয়। 
হিন্দু ও মূমলমাঁন উভয় সম্প্রদায়ের নায়কনায়িকার প্রণয়কাহিনীই এই গীতিকা- 
গুলির মধ্যে সমান দক্ষতা ও সহানুভূতির সহিত বণিত হইয়াছে। 

ইহাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের পল্লীজীবনের যে আলেখ্য ফুটিয়াছে, তাহাও অপরূপ । 
এই পল্লীজীবনের পটভূমিতে নাঁয়কনায়িকার্দের প্রেম মনোহর বর্ণচ্ছটায় রঞ্তিত 
হইয়াছে এবং তাহার রূপায়ণে একটি নবতর লাবণ্য ফুটিয়! উঠিয়াছে। এই 
গ্ীতিকাগুলিতে ষেন প্রকৃতি ও মানবহৃদয় একাত্ম হইয় গিয়াছে, কবির] গ্রকৃতি- 
বর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্র্য কৌশলে মান্থষের নিগৃঢ হৃদয়রহস্তকে উদঘাটিত 
করিয়াছেন। 

মানুষের নান। অনুভূতি এই গীতিকাগুলির মধ্যে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে । রূপমোহ, অন্তরের আলোড়ন, মিলনের আকুতি, বিরহের জাল! 
এবং বিদায়ের হাহাকার--সমস্ত কিছুকেই কবির আশ্চর্য কুশলতার সহিত 
জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের বর্ণনায় ঘেমন তাহাদের কবিত্ব- 
শক্তির নিদর্শন মিলে, অপরদিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তাহাদের গভীর ও বিস্তীর্ণ 
অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই গীতিকাগুলির ভাষা! অমাজিত ও গ্রাম্য পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষ! | কিন্তু ইহারই 
মধ্য দিয়া অপরিসীম কাঁব্যসৌন্দর্য ক্কুর্ত হইয়াছে। এই ভাঁষার মধ্য দিয়া যেন 
আমর] রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহার মধ্যে ব্যবহৃত শব্ধ ও বাক্যাংশগুলি 
যেন রূপকথার মায়াঞ্জনজড়িত ;) অথচ সেগুলি যেমনই ম্বাভাবিক, তেমনই 
গ্রাঁণবস্ত। 

, মৌটের উপর, 'ময়মনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' বাংল! সাহিত্যের 

গম্পদ্দ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাদের মধ্যে মান্ছষের হৃদয়াহুভূতি, মানুষের 


বাংল! সাহিত্য ৪৩৯ 


সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে এক সজীব 
ব্যঞুনাময় কবিত্ব-স্বর্গ রচিত হইয়াছে । এই স্বর্গ ধাহারা রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহারা যে পণ্ডিত, সংস্কৃতিবান্‌ নাগরিক কবিগোষ্ঠি নেন, স্থদূর গ্রামাঞ্চলের 
অশিক্ষিত কবি-সম্প্রদায়_-ইহ ভাবিয়া আমরা বিস্ময় অনুভব করি। 


ভারতচ্জ্্র 

ভারতচন্দ্র প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাহাই নয়, জন- 
প্রিয়তার দিক দিয়া তাহার সমকক্ষ কবি এপর্যস্ত বাংলাদেশে খুব কমই আবিভূর্ত 
হইয়াছেন। ১৭১২ শ্রীঃর মত সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি 
নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত তুরগুট পরগণার পাওয়া বা পেড়ে! 
গ্রামে । ভারতচন্দ্র মুখুজ্জযে-বংশীয় ব্রাহ্ষণ। তাহার বংশ রাজবংশ হইলেও 
বর্ধমানের মহাঁরাঁজ। কীতিচন্ত্র কবির পিতা! নবেন্ত্রনারায়ণ রায়ের নিকট হইতে 
রাজ্য কাঁড়িয়া লওয়ার ফলে তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। 'ভারতচন্দ্রের 
প্রথম জীবন ছুঃখকষ্ট্েই অতিবাহিত হয়। তাহা সত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ 
করেন এবং ব্যাকরণ, অলংকার, পুরাণ, আগম প্রভৃতি শাস্বের বিশারদ হন। 
বাংল! ও সংস্কৃত ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া ও ফাসী ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন 
করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিত্বশক্তিরও পরিচয় দেন। প্রথম ধৌবনে, 
তিনি ঘটনাচক্রে এক আন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে মিশিয়া যান এবং নাঁন। দেশে ভ্রমণ 
করেন। অবশেষে আম্মীয় ও কুটুম্বদের নির্বন্ধে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন 
এবং ফরানডাঙার ( চন্দননগরের ) ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারাঁয়ণ 
চৌধুরীর মারফতে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়লাভ করেন। ' কৃষ্ণচন্জ 
তাহাকে সভাকবির পদে নিয়োগ করেন) তিনি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর, 
উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া মূলাজোড় 
গ্রামে স্থিত করান। রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রেরই আদেশে ভারতচন্ত্র “অন্ুদামঙ্গল' কাব্য 
রচনা করেন। ১৭৬০ গ্রীষ্টাকে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 
 অন্দামঙগলই ভারতচন্দ্রের রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য। ১৬৬৪ শকাবে ( ১০৪২-৪৩ খ্রীঃ) 
বাংলার নবাব আলীবর্দী রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র কাছে বার লক্ষ টাকা নজরান! 
চান এবং কৃষ্চন্দ্র তাহ! ন! দিতে পারায় তাহাকে বন্দী করেন। কারাগারে 


989 বাংল দেশের ইতিহাস 


দেবী অক্পপূর্ণা তাহাকে ম্বপ্পে দেখা দিয়া বলেন যে তিনি যেন তীহার 
সভাকবি ভারতচন্দ্রকে তাহার মাহাত্যবর্ণনমূলক কাব্য রচনা করিতে 
বলেন। মুক্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে এ কাব্য রচনা করিতে 
বলেন এবং তন্ুসারে ভারতচন্দ্র “অন্রদাম্্গল' লেখেন; ১৬৭৪ শকাৰে 
(১৭ ৫২-€৩ খ্রীঃ) এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত; 
প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণচন্দ্রের বিপনুক্তি অবলম্বনে অন্সদার মাহাত্ম্য বর্ণন!, কাব্য রচনার 
উপলক্ষ বর্ণনা, শিবের উপাখ্যান বর্ণনা এবং কুষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ 
মজুমদারের বাসভবনে অন্দর আগমনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় 
খণ্ডে পাই কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিগ্যান্ুন্দর-উপাখ্যান। তৃতীয় খণ্ডে ভবান্ন্দ 
মজুমদারের প্রশস্তি উপলক্ষে মনিসিংহ কর্তৃক প্রতাপাঁদিত্যকে পরাজিত করার 
কাহিনী বণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্ল ও হৃদয়গ্রাহী; 
এই খণ্ড শিব, তন্পপূর্ণা, নারদ, মেক! প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলিও মানবতাগুণে 
মঁ গুত হইয়াছে ; মাঁনবচরিত্রগুলির মধ্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত ও উপভোগ্য । 
দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্তানুন্দরের কাহিনী ভারতচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে অনুপম লাবণ্য 
লাভ করিয়া রূপায়িত হইয়াছে ; ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দোষ 
থাকিলেও ইহার বর্ণনাভঙ্গীর মনোহারিত্ব সকলকেই মুগ্ধ করে) ভারতচন্দ্রে 
“বিষ্যা সথন্দরে” বিগতযৌবনা দূতী হীরা মালিনীর দুষ্ট চরিত্রটি যেরূপ জীবস্ত 
হইয়াছে; তাহার তুলনা বিরল। ভারতচন্দ্রের “মানগিংহ” বাহৃত এঁতিহাঁসিক 
কাব্য হইলেও আদর্শ এতিহাসিক কান্যের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না, কারণ 
ইহাতে বণিত কাহিনীটির মধ্যে তথ্যের সহিত কল্পনার নিবিচার সংমিশ্রণ 
হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরিবেশ ইহার মধ্যে জীবন্ত হয় নাই ; তবে এই খগ্ডটি 
বেশ সরন ও স্থুখপাঠ্য ঃ ইহাতে বণিত ঘেসেড়ানী, দাস, বান্থ প্রভৃতি গৌণ- 
চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, 
তাহা খুবই উজ্জ্বল ও প্রাণবস্ত। “অন্রদামঙলে'র ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল ও 
বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। ভারতচন্দ্র গ্রথম শ্রেণীর হাম্তরসিক ছিলেন এবং স্লেফ ও যমক স্ৃিতে 
তাহার অসামান্ত দক্ষতা ছিল। তাহার এই বৈশ্ষ্ট্গুলির পরিচয় “অন্নদামঙ্্রলে 
পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্ত্র এই কাব্যে অপরূপ নৈপুথ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন $ বহু সংস্কৃত ছন্দকে তিনি এই কাব্যে বাংল! ভাষায় প্রথম গ্রয়োগ 
করিয়াছেন । মোটের উপর, “অন্নদামঙ্গলে'র বহিরাঙ্গিকের লাবণ্য অতুলনীয়। 
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'অবশ্ত ইহার মধ্যে গভীরতাঁর খাঁনিকটা অভাঁব লক্ষিত হয়। তবে ইহাঁর মধ্যে 
যে গানগুলি রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মাধুর্ব ও ভাবগভীরতাঁর নিদর্শন পাই। 
“অন্ুদামঙ্গল' তাঁহার অসামান্ত গুণগুলির জন্ত শতাঁধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলার অন্যতম 
জনপ্রিয় কাব্যের আসন অধিকাঁর করিয়াছিল। 'অন্পদামঙ্গল'-এর মধ্যে কিয়ৎ- 
পরিমাঁণে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চি্তাভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যায় । 

ভারতচন্দ্রের অন্ঠান্য রচনাঁগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র । তিনি ছুইটি “সত্যনারায়ণের 
পাঁচালী" রচন1 করিয়াছিলেন ; একটি ত্রিপদী ছন্দে, অপরটি চৌপদী ছন্দে লেখ ; 
দ্বিতীয়টি ১১৪৪ সনে ( ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ) রচিত হয়। তাহার আর একটি কাব্য 
“রসমগ্জী', ইহা মৈথিল কবি ভান্থদন্তের “রসমঞ্রী” নামক নাপ়ক-নায়িকাঁর লক্ষণ- 
বরণনামূলক গ্রন্থের অঙ্্বাদ ; ইহা! ১৭৪৯ শ্রীঃর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাহার 
'নাগাষ্টক' কাব্যে আটটি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ রহিয়াছে ; ছুই- 
একটি গ্লোক দ্বার্থমূলক; এক অর্থে কালীয়নাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালীয়- 
হ্রদের জীবজস্তর! কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ জানাইতেছে, দ্বিতীয় অর্থে মূলাজোড় 
গ্রামের পত্তনিদার রাঁমদেব নাগের ( বর্ধন।নরাঁজের কর্মচারী ) অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অভিধোগ জানাইতেছেন ১ এই কাব্যটি পড়িয়া কৃষ্ণচন্দ্র 
রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন । এই বইগুলি ভিন্ন ভাঁরতচন্দ্র 
সংস্কৃত ভাষায় একটি গঙ্গাষ্টক' লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দী, বাংল! ও সংস্কৃত তিন 
ভাঁষ! মিলাইয়া! “চণ্তী-নাটক' নামে একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ? 
ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতচন্ত্র নিতাস্ত লৌকিক বিষয়বস্তু 
লইয়া “বসস্তবর্ণন1” “বর্ষাবর্ণনা” “বাসনাবর্ণনা" “ধেড়ে ও ভেড়ে' প্রভৃতি কয়েকটি 
ছোট বাংলা কবিতা রচন1 করিয়াছিলেন ; তাহার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা! 
এদেশে আর কেহু লেখেন নাই । 


রামপ্রসাদ ও তাহার অনুবর্তা কবিগোষ্টী 
রামপ্রসাঁদ সেন ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক এবং তিনিও বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জন- 
প্রিয় কবিদের অন্যতম । রামপ্রসাদ ১৭২০ শ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি জাতিতে বৈগ্ঠ | তাহার পিতার নাম রামরাঁম সেন। বর্তমান ২৪ পরগণ! 
জেলার অন্তর্গত হালিসহর-কুমারহট গ্রাম রামপ্রসাদের নিবাস-ভূমি। অল্প বয়স 


৪৪২ বাংল দেশের ইতিহাস 


হইতেই রামপ্রসাদ কবিতা রচনায়, বিশেষত শ্যামাসঙ্গীত রচনায় দক্ষতাঁর পরিচয় 
দেন। তিনি প্রথম হইতেই তাহার ইষ্ইদেবী কালীর ভক্ত সাধক, বিষয়কর্ষে তাহার 
তেমন মন ছিপ্ল না। তাহার রচিত গানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে 
জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহার প্রতি রাজ! রুষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন' উপাধি ও অনেক 
ভূদম্পত্তি দান করেন। তিনি রামপ্রসাদকে তাঁহার সভাঁকবির পদেও নিয়োগ 
করিতে চাহেন $ বিষয়াঁসক্তিহীন রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। দীর্ঘকাল 
সাধনা ও কাব্যরচনার মধ্য দিয়! অতিবাহিত করিবার পরে রামপ্রলান ১৭৮১ 
শ্বীঃর মত সময়ে পরলোকগমন করেন। 

রামপ্রসাদের রচনাবলীর মধ্যে দেবীব্ষিয়ক গানগুলিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট। 
আধুনিক কালে এই গানগুলিকে «শাক্ত পদাবলী” নাম দেওয়া হইয়াছে । দেবী- 
বিষয়ক গানগুলি ছুইভাগে বিভক্ত--(১) বাৎসল্যরসাতআক, (২) ভক্তিরসাত্বক | 
বাৎসল্যরসাতবক গানগুলিতে শক্তি দেবী হিমালয় ও মেনকার কন্ত। হইয়া দেখা 
দিয়াছেন এবং তাঁহার বাঁল্যলীল1, আগমনী ও বিজয় এই গানগুলির মধ্যে বণিত 
হইয়াছে। এই গানগুলি অপূর্ব স্থধাঁনিধাঁমে ভরপুর ৷ মেনকাঁর মাতৃম্বদয়ের 
ন্নেহ ও ব্যাকুলতা৷ গানগুলিতে যেরূপ মর্ম্পর্শিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
তুলন! বিরল । আগমনী-গানে তিন দিনের জন্য উমার পিতৃগৃহে আগমনে মেনকার 
অপার আনন্দ বণিত হইয়াছে এবং বিজয়া-গানে তিন দিনের অবসানে উমার 
বিদাঁয়ে মেনকার বেদনা বণিত হইয়াছে । তখনকার দিনে বাঙালী পিতামাতার! 
নববিনাহিতা৷ বালিকা! কন্ঠাদের পিডৃগৃহে আগমন ও শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের 
সময়ে ঠিক এইরূপ আনন্দ ও বেদনা অনুভব করিত। তাহারই প্রতিধ্বনি আগমনী 
ও বিজয়া গানগুলির মধ্যে শোন। যায়। রামপ্রসাদই এই অপূর্ব বাৎসল্যরস-্বুক 
গানের আদি রচয়িতা এবং তিনিই ইহাদের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। 

রামপ্রসাদের ভক্তিরসাতক দেবীবিষয়ক গানগুলিতে শক্তিদেবী কালীর রূপে 
দেখ! দিয়াছেন । এই গানগুলির মধ্য দিয়া ভক্ত কবি--সম্তান যেমন জননীকে 
ভালোবাসা জানায়, তেমনিভাবেই দেবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া তাহার 
ভালোবাসা জানাইয়াছেন। এইরূপ অনাবিল অকৃত্রিম ভালোবাসার মধ্য দিয়া 
আরাধ্যের প্রতি ভক্তি-নিবেদন বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত ছুলভ । বৈষব পদাবলীর 
রাধার মধ্যেও অবশ্ত আমর ভালোবাসার ভিতর দিয়! পুজারই নিদর্শন পাই, কিন্ত 
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সে প্রেম কাস্তাপ্রেম,--শুধু তাহাই নয়, পরকীক়্! প্রেম । এই কারণের জন্ত এবং সে 
প্রেম সামাজিক বিধিনিষেধের দ্বারা বারিত বলিয়া! তাহার আবেদন ততটা ব্যাপক 
নহে। কিন্ত রামপ্রলাদের গানের মধ্যে যে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহ! যেমনই 
পবিত্র, তেমনই মধুর। তাহার আবেদন সর্ষপাঁধারণের মধ্যেই পরিব্যাঞ্ধ। 
কতকগুলি গানে রামপ্রনাদ অবোধ শিশুর মত তাহার শ্যামা-মাতার কাছে আবদার 
করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন গানে ভিনি শ্যামাঁমাতাকে ভর্খসন! ও গঞ্জনা 
পর্যস্ত করিয়াছেন। ইহাতে তীহার অন্তরের সরলতা ও ভক্তির অকপটতার 
অত্যন্ত মধুর নিদর্শন পাঁই। রামপ্রসার্দের গানগুলির মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাব 
একাস্ত অবলীলাক্রমে বণিত হইয়াছে। এই গানগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল ও 
প্রাঞ্জল। ইহাদের মধ্যে রামপ্রদাদ আমাঁদের পরিচিত লৌকিক জীবন হইতে 
উপমা সংগ্রহ করিয়1 তাঁহার দ্বারা ভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন, এমনকি নিতান্ত 
জটিল দার্শনিক তত্বকেও এই সব উপমার মধ্য দিয়াই তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। 
তক্তির প্রগাঢতা, ভাবের মাধুর্য ও অকপটতা এবং প্রকাঁশভঙ্গীর সরলতাঁর জন্য 
রামপ্রসাদের এই গানগুলি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিল এবং এই সমস্ত গুণের জন্তই 
এগুলি এখনও আমাদের যুদ্ধ করে। 

দেবীবিষয়ক গান ছাড়া রামপ্রসাদ কয়েকখানি গ্রন্থও রচন1 করিয়াছিলেন। 
তীহার প্রথম গ্রন্থ সম্ভবত “কাঁলীকীর্তন? ; ইহা! রাজকিশোর নামে একজন ধনী 
ব্যক্তির আজ্জায় রচিত হইয়াছিল ; বইটির মধ্যে অনেক মধুর পদ রহিয়াছে $ তবে 
ইহার একটি ক্রটি এই যে, ইহার মধ্যে কালীর লীলাকে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া 
বর্ণনা কর] হইয়াছে এবং কৃষ্ণের মত কাঁলীরও গোষ্টলীলা, রাঁসলীলা প্রভৃতি বণিত 
হইয়াছে ; রামপ্রসাদের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে তাহার গানের প্যারডি-রচয়িতা 
আজু গৌসাই ব্যঙ্গ করিয়! “কাঠালের আমসতব* বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ “কষ্ণ- 
কীর্ডন* নামেও একটি কাব্য লিখিয়াঁছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কৃষ্ণলীলা বর্ণনা 
করিয়াছিলেন ; ইহার একটি মাত্র পদ পাওয়! গিয়াছে । রামপ্রসাদ শাক্ত হইলেও, 
বৈষ্বদের প্রতি যে তাহার কোন বিদ্বেষ হিল না, তাহার প্রমাণ তাহার “কৃষণ- 
কীর্তন, রচনা হইতে পাঁওয়! যাঁয়। রামপ্রসাদের অপর গ্রন্থ কালিকামঙ্গল বা 
“বিষ্যান্ন্দর' বা “কবিরঞ্জন”। কেহ কেহ মনে করেন ইহা! ভারতচন্দ্রের “বিদ্যানুন্দর'- 
এর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গ প্রমাণ হইতে 
বল! ধায় ষে রামপ্রসাদের “বিদ্যান্থন্দর” ভারতচন্্রের মৃত্যুরও পরে রচিত হইয়া 


88৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ছিল। কাব্য হিসাবে রামপ্রসাঁদের “বিস্ান্ছন্দর ভারতচন্দ্রের “বিষ্যানন্দর-এর 
তুলনায় নিকৃষ্ট ; ইহার মধ্যে অশ্লীলতাও ভারতচন্দ্রের “বিষ্তাঙ্ন্দর'-এর তুলনায় 
বেশী; কিন্ত রামগ্রসাদের 'বিদ্যান্থন্দর'-এর একটি গুণ এই ষে, ইহার প্রত্যেকটি 
চরিত্র জীবন্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুকরসাত্মক বর্ণনায়ও 
রামপ্রসাদ দক্ষতা দেখা ইয়াছেন, যেমন ভণ্ড সন্ন্যাসীদের বর্ণন1। 

রাঁমপ্রসাঁদের পরে আরও অনেক কবি তাঁহাকে অন্নসরণ করির1 দেবীবিষয়ক 
গান রচনা করেন। ই'হাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ধাহার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি 
হইতেছেন বর্ধমানের মহারাঁভা তেজচন্দ্রের সভাকবি এবং 'সাধকরঞ্তন* নামক 
তান্ত্রিক যোগ নিবন্ধের রচয়িতা কমলাঁকান্ত ভট্টাচার্য । ইহার রচিত, শ্ামাসঙ্গীত- 
গুলির মধ্যে রামপ্রপাঁদের গানেরই মত ভক্তির প্রগাঢতা, ভাবের গভীরতা ও 
প্রকীশভঙ্গীর সরলতার নিদর্শন মিলে । অন্যান্য শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতাদদের মধ্যে 
যুগল ব্রাহ্মণ, রামানন্দ, ভৃগুরাম দাস, দ্বিজ .নরচন্ত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
রাঁমপ্রসাদ সেন ছাড়া রাঁমপ্রসাদ নামক অন্য কোন কোন শ্ঠামাসঙ্গীত-রচয়িতাঁও 
আবির হইয়াছিলেন এবং তীহাদের মধ্যে “দ্বিজ রামপ্রলা্* নামক একজন 
ব্রাহ্ষণ কবি ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আগমনী-বিজয় গান রচনায় 
রাঁমগ্রসাঁদের পরে সর্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইয়াছেন কবিওয়াল! রাম বন্থু। মেঃটের 
উপর, রামপ্রসাদ রচিত ভক্তিরসাত্বুক ও বাংসল্যরসাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলির 
অনুমরণে বাংলায় একটি স্থবিশাল ও সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য গড়িয়া! উঠিযাছিল। 
এই সাহিত্যের ধার! সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত 
হইবার পরে বিংশ শতাব্দীতে উপনীত হইয়াঁও প্রাণবন্ত রহিয়াছে । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট 


প্রাচীন বাংল। গছ্ 

মধ্যযুগে বাংলায় পদ্ঘ সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইলেও গণ্য সাহিত্যের বিশেষ 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য নান! বৈষয়িক ব্যাপারে গণ্য লেখা 
প্রচলিত ছিল এবং লোকে চিরকাল গঞ্ভেই কথাবার্ত বলিত। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে মধ্যযুগের এমন কোন বাংলা গন্ধ রচন। 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। গগ্যে লেখা যাহ! কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহ! নিম্ন- 
লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর] যায়। 

১। সংস্কৃত স্তরের ন্যায় কতকগুলি ছাট ছোট বাঁক্য-্পঅনেকগুলিই 
দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত মনে হয় । দৃষ্টান্ত £ 

“পশ্চিম ছুয়ারে কে পণ্ডিত-_-সেতাই জে 

চারিসত্র গতি আনি লেখ্যা।৮ 
«হে কালিন্দিজল বার ভাই বাঁর আদিত্ত। 

হথে পাতি লহ মেবকর অর্থ পুগ্লপাণি। সেবক হব স্থথি আমনি ধীমাৎ 
কনি”। 

এ দুইটি শূন্য পুরাণ হইতে উদ্ধত। কেহ কেহ বলেন এই গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতকে 
রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকের মতে ইহার রচনা কাল অষ্টাদশ শতকের 
পূর্বে নহে। 

২। শ্রুচৈতন্যদেবের প্রিয় তক্ত রূপ গোম্বামী বিরচিত কারিকা বলিয়া কথিত 
গ্রন্থ। রূপ গোস্বামী ষোড়শ শতাব্দীর লোক--কিস্ত তিনিই ইহার রচয়িতা 
কিন! সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। ইহাঁর ভাষার নমুনা £ “আগে তারে 
সেব। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়! কাধ করিবে । আপনাকে সাধক অভিমান 
ত্যাগ করিবে।” 


৩। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা 


“জ্জানাদি লাঁধনা” একখানি সহজিয়া! সম্প্রদায়ের গ্রস্থ। ইহাতে জীবের জন্ম 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। ৬দীনেশ চন্দ্র সেন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ইহার 


€৪৬ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


একখানি পুথি হইতে যে অংশ উদ্ধত করিয়াছেন তাহার ভাষার নমুনা £ 

“পরে সেই সাধু কপ! করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়। তাহার 
শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্ মন্ত্র 
কহিয়া পরে সেই চৈতন্ত মস্ত্রের অর্থ জানাইয়। পরে সেই জীব দ্বারাঁএ দশ ইন্দ্রিয় 
আদি যুক্ত নিতা শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকুষ্ণাদির রূপ আরোপ 
চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্রীরুষ্ণাদির মুক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম 
লক্ষণার সমাধি-তক্কিতে সংস্থাপন করিলেন ।” ৬বীনেশচন্দ্রের মতে ইহ! সম্ভবত 
সপ্তদশ শতাব্ধীর শেষভাগে রচিত ।১ 


৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর রচন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোঁচবিহারের রাঁজমুক্গী জয়নাথ ঘোঁষের 
'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের ভাষার নমুনা ঃ 

প্রী্রীমহারাজ! ভূপ বাহাছুরের বাল্যকাল অতীত হইয়। কিশোরকাল হইবাই 
পাশা বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন 
বরং পাতে এমত খোষনবিম লিখক সম্গিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক 
সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা৷ পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও 
গজচালানে অদ্বিতীয় ।”* 

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত “ভাষা-পরিচ্ছেদ* নামক সংস্কৃত গ্রস্থের অন্বাদ £ 
“গোতম মুনিকে শিন্ত সকলে জিজ্ঞান! করিলেন আমাধিগের মুক্তি কি প্রকারে 
হয় তাহা কৃপ। করিয়া বলহ। তাহাতে গোঁতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ 
জানিলে মুক্তি হয়।” 

ইহার ভাব! প্রাঞ্জল এবং ইহা৷ গগ্যরীতির স্চন! বলিয়! গ্রহণ করা যায়। 

প্রায় সমসাময়িক 'বৃন্দাবনলীলা' গ্রন্থে গণ্য ভাষা! আরও একটু উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে £ 

( কৃষ্ণচন্দ্র ) “যে দিবন ধেস্থ লইয়া এই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবন মুরলির 
গানে যমুন! উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন”। 


৫। চিঠিপত্রের ভাষা 
ইহা! ষোড়শ শতাঁবীতেই অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ ১৫৫৫ শ্রীষ্ঠাবে 


১। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় ভিতীর খণ্ড, ১৬৩০-৩৭ পৃঃ) ২। ১৬৭৮ পৃঃ। 


প্রাচীন বাংল। গন্ঠ ৪৪৭ 


অহোম রাজ্যের রাজাকে লিখিত কোচবিহার মহারাজার পত্র হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধত করিতেছি । 

“এথ। আমার কুশল। তোমার কুশল নিরস্তরে বাঞ্ছ৷ করি। অখন তোমার 
আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উন্তয়ান্ুকুল প্রীতির বীজ 
অঙ্কুরিত হইতে রহে।” 

১৬৮২ শ্রীষ্টান্বে লিখিত আর একটি পত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধত করিতেছি, 
“কএক দিবন হুইল তথাকার মঙ্গলাঁি পাই নাই । মঙ্গলাদি লিখিয়! আপ্যায়িত 
করিবেন'"'মহাশয় আমার কত্তা আমি ছাওল আমার দোষসকল আপনকার মাঁপ 
করিতে হয়।” 

অষ্টাদশ শতাব্দীর খেষভাঁগে (১৭৭১ ও ১৭৭২ ঘ্রীঃ) লিখিত মহারাজা 
নন্দকুমারের ছুইখানি স্থদীর্ঘ পত্র পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে কিছু ফারসী শব্ধ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর প্রাঞ্জল গ্য ভাষা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল 
সম্পাদিত “চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র নামক পত্রসঙ্থলনে অষ্টাদশ শরতাঁবীর অনেক 


চিঠি আছে। এইগুলি হইতে দেখ! যায় যে তখন বাংল! গণ্য লিখিবাঁর একটি 
রীতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। 


৬। শ্্রীষ্তীয় মিশনারীর রচনা 

সাধারণ লোকের মধ্যে শ্রীষ্টধ্ম প্রচারের জন্য পতৃগিজ ও অন্যান্ত ইউরোগীয় 
মিশনারীগণ যত্রপূর্বক বাংলা শিখিতেন ও বাংলায় ছোট ছোট পুন্তিক! লিখিয়া 
্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেন। সপ্তদশ শতকে পতুগিজ মিশনারীরা বাংলা 
অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলা 
গগ্ভে ছুইখানি পুস্তিক1 লিখিত হইয়াছিল বলিয়া! শোনা যাঁয়। কিন্তু এই সমুদয় 
পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ পাওয়া 
গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ “ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ? । 
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বইখানি রচিত হয়। ইহার রচয়িতা ভূষণার ( পূর্ব 
পাকিস্তানে ) এক সন্ত্রান্ত বংশে জাত খ্বীষ্টধর্মীস্তরিত বাঙালী হিন্দু। বালাকালে 
(১৬৬৩ খ্রীষ্টাবে ) আরাকানের জলদস্থ্যরা তাহাকে অপহরণ করে। একজন 
পর্তৃগীঙ্গ মিশনারী তাহাকে অর্থ দিয়! ক্রয় করিয়া গ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। 
তখন তাহার নাম হয় দোঁম আস্তোনিও (0020 /১৭/০০৫০)। এই গ্রন্থে একজন 


৪৪৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক গ্রীষ্টানের মধ্যে কর্থাবার্তীর অবতারণ! করিয়! তিনি 
্রষ্টধর্মের মহিম! কীর্তন করিয়াছেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি । 

*রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর ছুই পুত্রো লব আর কুশ ভাহান 
ভাই লকোঁন। রাজা অযোধ্যা বাঁপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহাঁন নাম লীতা, সেই স্ত্রীরে 
লঙ্কাত থাক আনিতে বিস্তর যুর্দো করিলেন” । 

আর একখানি মিশনারী গ্রন্থ “কপার শাস্থের অর্থ-ভেদ'। মনোএল-দাআস- 
সুম্পর্সীম (১৫৪১০৩] 08 4১553030080) নামক এক পতৃতগীজ পাত্রী ১৭৩৪ সালে 
ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভাষার 
একটু নমুন। দিতেছি । 

"লুমিয়া এত ছুঃখের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ 
চাহিল ঃ কহিল: ও করুণাময়ী মাতা, আমীর ভরসা তুমি কেবল ? মুনিত্বের 
, অলক্ষ্য আছি আমি ; তথাচ আশা! রাখি যে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার 
কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার ; আমি তোমার দাসী $ তুমি 
আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা । তোমার আশ্রয়ে বিস্তর পাঁপী অধমে, 
যেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধমেরে যদি উপায় দিলা, আমারেও 
উপায় দিবা। ইহ! নিবেদন করিল” । 

এই ছুই গ্রন্থের ভাষার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হুইবে 
যে এগুলি বাংল! কিন্তু রৌমান হরফে লেখা । ক্ৃতরাং 'লক্ষ্ষণ-এর পরিবর্তে 
লকোন 'যুদ্ধ'-র পরিবর্তে যুর্দো প্রভৃতি ভুল নহে, মূলে হয়ত শুদ্ধই ছিল। 

মোটের উপর এই ছুই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় যে সগ্থৰশ শতকের শেষ ও 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমে এবং সম্ভবত ইহার পূর্বেই বাঁংল! গগ্ভভাঁষার যে একটি 
সরল প্রাঞ্ল দ্ূপ ছিল তাহা সর্বাংশে সাহিত্ের উপষোগী। দেশীয় প্রবীণ 
সাহিত্যিকের ইচ্ছ! করিলে গণ্ে উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পাঁরিতেন। কিন্ত যে কোন 
কারণেই হউক তীহার! কবিতায় লেখ। পছন্দ করিতেন। সম্ভবত পাঁচালী প্রভৃতি 
গানের মধ্য দিয়া কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল --সহজ কথাবার্তার ভাষায় সাহিত্য 
বচনাঁর সে যুগে আদর হয় নাই। যাহাই হউক, উল্লিখিত ছুইখানি মিশনারী 
 গ্রস্থের জন্ত বাঁংলা সাহিত্য পতুগিজদের নিকট খণী। পাদরী মনৌএলের আরও 
একখানি গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে । ইহার প্রথমভাগে বাংল! ব্যাকরণের মূল সুত্র 


প্রাচীন বাংলা গন্ভ ৪৪৯ 


ব্যাখ্য! কর! হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তাগে বাংলা-পতৃীক্জ ও পতৃিঞ্জ-বাংল! শবকোষ 
প্রদত্ত হইয়াছে । এই তিনখানি গ্রহই বাংলাভাষার দর্বপ্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থের সম্মান 
দাবী করিতে পাঁরে। পতুর্গিজদের নিকট আমাদের খণ আরও আছে। ভারতে 
তাহারাই প্রথমে মুদ্রণ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে-_-গোয়া শহরে ১৫৫৬ গ্রীষ্টাবে। 
প্তৃগীজের৷ যে এদেশে নৃতন নৃতন ফল ফুল আমদানি করিয়াছিল তাহ! হ্বাদশ 
পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে ।, সাধারণ ব্যবহারের অনেক ভ্্রব্যও বাংলাভাষায় 
পতুগীজ নামে পরিচিত--যেমন ছবি, ফিতা, আলমারি, চাবি, বৌতাঁম, বোতল, 
পিস্তল, বয়াম, বয়, মাস্তল, বালতী, পেরেক, সাবান, তোয়ালে, আলপিন 
ইত্যার্দি। ইস্ত্রি, আয়া, মিস্ত্রী, নিলাম, দরজা, জানালা, গরাদে, কামরা, কেদারা, 
মেজ প্রভৃতি শবও পতৃতীজ। 

আরবী ও ফার্সীভাবার বহু শব যে বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
আশ্চর্য বৌধ করিবার কিছু নাই, কারণ ফার্সী ছিল মধ্যযুগে দরবারের ভাষা 
ও সন্তাস্ত মুসলমানগণের কথ্য ভাষা! । হ্থন্ছরাং বিভিন্ন প্রাদেশিক হিশ্ৃভাবায়ও 
তাহার বহু শব্ধ স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহার পরে অনেক ইংরেজী শব্দও বাংলাভাষাঁর 
অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে । এইভাবে মধ্যযুগে বাংলাভাষা বিদেশীভাষার সাহায্যে 
সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে । 


ভিডিদন্কারাত রাতের 
১। ৩০৮০৪ পৃষ্ট। । 


২৯ 


গর পারিচ্ছেদ 
শিল্প, 
১। স্ুলতানী যুগ 


মধ্যযুগে বাংলার স্বাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমান 
স্থলতানদের নিমিত মসজিদ ও সমাধি-ভবনে। এই শিল্পের কয়েকটি বিশেষত্ব 
'আছে। 

প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইষ্টকনিম়িত। স্তম্ত ও কোন কোন স্থলে 
প্রাচীরের বহিরাঁবরণের জন্ত পাথর ব্যবহার কর হইয়াছে । কখন কখনও 
আর্দ্রতা হইতে রক্ষা করিবার জন্ত সর্ধনিষ্নে একসাঁরি পাথর বসান হইয়াছে । 
ইহার কারণ বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রাস্তে রাজমহলের নিকটবর্ত অঞ্চল ছাড়া 
আর কোথাও পাহাড় নাই। সুতরাং প্রস্তর খুবই ছূর্লভ ছিল। ইটের 
গাথনি মজবুত করার জন্য চুণ ব্যবহার কর! হইত। তাহা ছাড়া মুঘল যুগে 
পলস্তারার জন্যও চুণ ব্যবহার কর] হইত। 

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশীরভাগ বাঁশের খুঁটি ও খড়ের চাল দিয়! ঘর 
তৈয়ারী হইত। দোচাল1 ও চাঁরচাঁল1 সাধারণত ঘরের এই ছুই শ্রেণী। দেখ! 
যাঁয়, কাঠের ও ইটের বাড়ীর ছাদ ইহার অন্ুকরণেই নিমিত হইত। অর্থাৎ 
স্রলরেখার পরিবর্তে খড়ের চালের স্তায় কতকট। বাকাঁনো.-হইত। ঘরগুলিতে 
যেমন চারিকোণে বাশের খুঁটি আড়া-আঁড়িভাবে বাশ লাগাইয়া! মজবুত করা 
হইত, ইটের বাড়ীতেও তেমনি চাঁরিকোণে চারিটি ইষ্টক স্তম্ত অট্টালকের 
(প্০৯৫:) আকারে নিমিত হইত । দুইটি বাশ অল্পদ্ুরে পুঁতিয়া তাহার 


€১) এই পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত পরিভাব। ব্যবহাত হইয়াছে; জ্টালক (7০৮০1) ; অধিষ্ঠান 
(99856155756) ; অর্ধচিত্র (388-:6116£) আলিম (0০0:23902) 7 কক্ষ! (995) ; কুডান্তস্ত 
(51195652) ॥ কুলুজি (3০96) ? কেন্দ্রশাল। ও পার্শবশালা (৪৮৩ ৪:30 £১:816) ১ তরজিত 
পলকাট। (0557) ; পঞ্ট (98:966) 2 পলকাট। €চ1365৭) ; বলভি (755260। 

এই অধ্যায় প্রধানত আহম্মদ হাসান দানি প্রণীত “24 951120 2301715506515 1 9357768] 
মনোমোহন চত্রবতী লি খত '95778517 76200165200 60061 0139290665118601558” (0, 8৯০৩, 
8. 1909, ৮. 142) ন মক শ্রবন্ধ এবং গ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাকুড়ার ষন্দির' 


অবলম্বনে রচিত হইযাছে। 


শিল্প ৪৫১ 


মাথ! নোয়াইয়! বাধিয়। দিলে যে আকৃতি ধারণ করে, ইটের ও পাথরের 
স্তপ্ভের উপর গঠিত থিলানগুলিও তাহার অন্থকরণ করিত। 

তৃভীয়ত, দেয়ালের গঠনে অংশ বিশেষ সম্মুখে বাড়াইয়া এবং পশ্চাতে 
হঠাইয়া। বৈচিত্র্য হি, ইহার গায়ে নানারকমের নক্সা, ও এক খপ্ড প্রন্তরে 
গঠিত স্তস্ত প্রভৃতি প্রথম প্রথম হিন্ৃধুগের অন্থুকরণে করা হইত। ক্রমে ক্রমে 
ইহার পরিবর্তন হয়। হিন্ুমন্দিরের গায়ে চতুষোঁ প্রস্তরের ফলকের উপর 
মানুষের মৃতি খোদিত হইত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে মনুষ্যমৃত্তি গঠন নিষিদ্ধ 
হওয়ায় তাহাঁর বদলে নানারূপ লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্বা! খোদাই করা 
হইত। 

চতুর্থত, নৃতন এক প্রণালীতে থিলান নিগিত হইত। হিন্দুষুগে সাধারণত 
একখানা ইট (বা! পাথরের ) উপরে ঠিক সমান্তরালতাবে আর একখান! 
ইট (বা পাথর ) বসান হইত, কেবল তাহার সামান্য একটু অংশ নীচের ইটের 
( বাঁ পাথরের ) চেয়ে একটু বাঁড়ানো থাঁকিত। এইভাবে দুইটি স্তস্তের উপর 
ছুই দিক হইতে ইটের (বা পাথরের ) অংশ বাঁড়িতে বাঁড়িতে যখন ছুইখানি 
ঈটের (বা পাথরের ) মধ্যে ব্যবধান খুব নন্বীর্ণ হইত তখন এক খণ্ড বড় ইট 
বা পাথর এই ব্যবধানের উপর বসাইয়৷ খিলাঁন তৈরী হইত। মধ্যযুগে ইট 
ব! পাঁথরগুলি সমাস্তরালভাবে একটির উপর একটি না বসাইয়৷ কোনাকুনি- 
ভাবে পাশাপাশি সাজাইয়৷ থিলান তৈরী হইত। ইহার নাম প্রন্কুত খিলান 
(1:85 4808) ঠিক এই প্রণালীতেই বড় বড় গন্ঙ্জ (৫০296) নিগিত হইত। 
এই প্রকার থিলান ও গম্ৃজ মুঘলমাঁন শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব। হিন্দুধুগে 
ইহ! অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু ইহাঁর ব্যবহার ছিল খুবই কম। 

পঞ্চমত, নানা রংয়ের ও নান! আকৃতির মিনা করা কাচের স্যায় মস্থণ 
টাইল ও ইটের ব্যবহার । ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে এইগুলির ব্যবহারের 
হারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাই ছিল সাঁধারণ বিধি। 

ষষ্ঠত, ছাঁদের উপর গম্থজের পাঁশে বাংলাদেশের খড়ের চালের ঘরের ন্যায় 
ইষ্টকনিগ্লিত ক্ষুদ্র কক্ষের সমাবেশ । ইহার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে। 

মুমলমান আমলের যে নকল ইমারৎ এখন পর্যন্ত মোটামুটি নুরক্ষিত 
অবস্থায় আছে তাহার কোনটিই চতুর্দশ শতকের পূর্বে নিমিত নহে। -সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন হর্স্যের ধ্বংমাবশেষ দেখা! যায় হুগলী জিলার অস্তঃপাতী ভ্রিবেদী ও 
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ছোট পাওুয়৷ গ্রামে। ভ্রিবেণীতে জাফরখান গাঞ্জির সমাঁধি-ভবন জয়োদশ 
শতকের শেষভাগে প্রাচীন হিহ্দুমন্দির ভাঙ্গিয়! তাহারই বিভিগ্ন অংশ ও খোদিত 
কারুকার্য জোড়াতাড়া দিয়া নিমিত হইয়াছিল। ত্রিবেণীতে একটি বিশাল 
মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাঁও জাফরথানের নিমিত (১২৯৮ খ্রীঃ) । 
ইহা! দের্ধে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ ফুট। ইহাতে খিলানযুক্ত 
পাঁচটি দরজ! ও ছাদে পাঁচটি গম্থুজ ছিল। এগুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দু 
মন্দিরের কারুকার্খোদিত ও মৃতিযুক বহুদংখ্াক ফলক পাওয়া গিয়াছে। 
ছোট পাওুয়াতে একটি মসজিদ ও একটি মিনার আছে। 

স্বাধীন বাংলার মুঘলমান স্থুলতানদের রাজধানী ছিল প্রথমে গোঁড়, পরে' 
ইহার ১৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত পাওয়া এবং তাহার পরে আবার গৌঁড়। 
হুতরাং মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যের ষ্ঠ নিদর্শন এই ছুই শহরেই আছে। 
এই ছুই শহরে যে সকল মসজিদ ও সমাঁধি-ভবন আছে ভাহা মোটামুটি নিয়- 
লিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

প্রথম £ সমচতুক্ষোণ একটি গম্ৃজ ওয়ালা কক্ষ-_ভিতরে কোন স্তান্তের ব্যবহার 
নাই, কানিসের উপর চাঁরিকোণে চারিটি অষ্ট-কোঁণ বলভি এবং সম্মুখে অলিন্ব। 

দ্বিতীয় ঃ প্রথমের অনুরূপ, তবে ইহার তিনদিকে তিন্টি অলিন্দ। 

তৃতীয় £ বেশি লম্বা কম চওড়া একটি বৃহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশালা_-ইহার উপবে 
খিলানের ছাঁদ ও ছুই পাশে দুইটি কম উচু পার্খ্শালা। পার্শশালার উপবে 
একাধিক গণ্ুজ এবং অত্যন্তরভাগ স্তপ্তশ্রেণী দ্বারা লগ্বালঘি ও পাশাপাশি অনেক- 
গুলি কক্ষায় বিভক্ত। 

চতুর্থ ঃ বেশি লম্বা, কম চওড়! একটি বৃহ কক্ষ-্ইহার ছাদে বহুলংখ্যক গমুজ 
এবং ভিতর স্তস্তশ্রেণী দ্বারা অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত । প্রত্যেকটি লম্বালম্থি 
কক্ষার পশ্চিমপ্রাস্তে একটি মিহরাঁৰ এনং পূর্বপ্রাস্তে অর্থাৎ সন্মুখদিকে ঠিক সেই 
বরাবর একটি খিলান। ছাদের বন্থদংখ্যক গম্জের খিলানগুলি স্তন্তঞ্রেণীর 
শীর্ঘদেশে প্রতিষ্ঠিত। 

পাওয়ার আদিনা মসজিদ (চিত্র ১-৫) উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত 
এবং হ্থরক্ষিত মসজিদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন । 

১৩৬৪ খ্রীষ্টাবে সুলতান সেকন্দর শাহ ইহার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষে এত বড় মনজির আর কখনও নিগ্সিত হয় নাই। ৩৯৭ ফুট দীর্ঘ এক্ং 
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১৫৯ ফুট প্রস্থ একটি মুক্ত অঙ্গনের চারি পাশে চারি সারি কক্ষ। পশ্চিমের লারি 
আবার স্তস্তশ্রেণী দ্বার! পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যেই উপাসনা কক্ষ । 
অপর তিন দিকের সারিগুলি তিন তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চিঘ সারিতে মধ্যস্থলে 
একটি বিশ।ল উচ্চ কক্ষ (৬৪ ফুট ১৩৪ ফুট) এবং ছুই পাশে নীচু আর দুইটি কক্গ। 
ইহাঁর প্রত্যেকটি পাঁচ সারি স্তস্ত দিয়! পাঁচটি কক্ষায় বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের 
মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে এ পাঁচটি কক্ষান্্ যাওয়ার পথ। মধ্যের বিশাল 
কক্ষটির উপরে একটি প্রকাণ্ড খিলান আকুতি ছাদ ছিল, এখন ভার্গিয়া গিয়াছে। 
মধ্য কক্ষের পশ্চাতের দেয়ালে প্রকাণ্ড মিহরাব, ইহার দক্ষিণে অনুরূপ আর একটি 
ছোট মিহরাব এবং উত্তরে বিশাল তোরণের নিয়ে অপরূপ কারুকার্য শোভিত কষ্টি- 
পাথর নিমিত উপাসনার বেদী। ছুই পার্খবকক্ষের প্রাতোকটিতে পশ্চাদভাগের 
প্রাচীরগাত্রে আঠারোটি কুলুঙ্গি এবং ইহাঁদের বরাবর অপর প্রান্তে সম্ুখের দিকে 
আঠারোটি উম্মুক্ত খিলান আছে। উত্তরের দিকের পার্খবকক্ষের খানিকটা অংশ 
'জুড়িয়া৮ ফুট উচু মোটা! খাটে ২১টি কারুকার্যথ চিত স্তন্তের উপর বাদশাহ কা তখত 
অর্থাৎ রাজপরিবারের বপিবার জন্য মঞ্চ তৈরী হইয়াছে । মোট স্তম্ত সংখ্যা ২৬০। 

চারি দিকে চারি সারি কক্ষের উপরের ছাদ মোটামুটি ৩৭৬টি ছোট ছোট 
বরগক্ষেত্রে ভাগ করিয়! প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া ছোট গম্ৃজ নিমিত 
হইয়াছে । পশ্চিম দিকের কক্ষের সারির ঠিক মাঝখানে যে বৃহদাকার ধিলান 
আছে তাহা ৩৩ ফুট চওড়া এবং ৬০ ফুটের বেশী উচু। ইহার ছুই পাশেষে 
খিলানগুলি আছে তাহা ও,৮ ফুট চওড়া। হিন্দু মন্দির হইতে উৎকৃষ্ট কারুকার্য 
শোভিত স্তস্ত খুলিয় নিয়! মিহ রাবটি তৈয়ারী হইয়াছে । 

আনা মন্দিরের ধ্বংসের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মৃতি পাওয়া 
গিয়াছে । মিহ.রাব দুইটি উৎকৃষ্ট হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়! নিখ্সিত। 

গৌড় নগরীর গুণমস্ত এবং দরসবারি মনজিন আদিনা মসজিদের ন্যায় পূর্বোজ 
তৃতীয় শ্রেণীর মলজিদ। এই ছুই মসজিদের নিকটে ষে ছুইটি লেখ পাওয়া গিয়াছে 
তাহাদের তারিখ ১৪৮৪ এবং ১৪৭৯ শ্রীঃ এবং অনেকেই মনে করেন যে উক্ত 
মসজিদ দুইটিরও এ তারিখ । কিন্তু আদিন! মসজিদের সহিত সাদৃশ্য বিবেচনা 
করিলে মনে হয় মসজিদ দুইটি আরও পূর্বেই নিমিত হইয়াছিল। লেখ দুইটি 
যে এ ছুইটি মসজিদে উতৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চক়তা নাই। গুণমস্ত 
মসজিদের মধ্যবত্তা বহৎ কক্ষের খিলান আকারের ছাদটি এখনও আছে। আদিনা ও 
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দরসবারির ছাদ ধ্বংস হইয়াছে । হুতরাং গুণমস্ত মসজিদের ছাদের, বিশেষত ইহার 
নিয় অংশের বরগ! ও খিলান-যুক্ত কুলুঙ্গিগুলি সম্ভবত অন্য দুইটি মসজিদেও ছিল। 

পাও্য়ার একলাখী (চিত্র নং ৬) পূরবাক্ত প্রথম শ্রেণীর একটি উৎকুষ্ট নিদর্শন 
অনেকেই অনুমান করেন যে ইহ! জলালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমাধি । বাহিরের 
দিকে ইহা দৈধ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৪ ফুট, সুতরাং প্রায় সমচতুফ্ষোণ। কিন্ত 
ভিতরে ইহ! অষ্ট কোণ, এবং ইহার উপর অর্ধবৃতাকার গম্ৃজ। ইহার প্রতি 
দিকে একটি করিয়া খিলানযুক্ত তোরণ। কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস 
করিয়া তাহার উপকরণ দিয়া এই সমাধি-ভবন নিমিত হইয়াছিল । কারণ, ইহাতে 
হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু গ্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার কষ্ট 
পাথরে নিমিত তোরণের তলদেশে হিন্দু দেবতার মৃত্ি খোদ্িত আছে। ইহার 
কানিসটি খড়ের চালের মত ঈষৎ বাকানে! এবং দেয়াল হইতে, অনেকটা বাড়ানে।। 

গৌড়ের নত্তন বা! লত্তন মসজিদ (চিত্র নং ৭-৯) প্রথম শ্রেণীর মসজিদের আর 
একটি উৎকৃষ্ট নিদ্শন। কানিংহামের মতে ইহা ১৪৭৫ গ্রীষ্টাবে, বিস্তু কাহারও 
কাহারও মতে ইহা হোসেন শাহের আমলে অর্থাৎ আরও ৩০।৪০ বর পরে 
নিমিত হইয়াছিল । প্রবাঁদ এই যে রাঁজার কোন প্রিয় নর্তকী ইহা নির্মাণ করে 
বলিয়াই মসজিদের নাম নত্বন। মসজিদের অভ্যন্তর ৩৪ ফুট বর্গক্ষেত্র এবং 
বহির্দেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ এবং ৫১ ফুট প্রস্থ। পূর্বদিকে ১১ ফুট চওড়া অলিন্দ এবং 
প্রতি কোণে অষ্টকোণ অট্রালক। পূর্বদিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ। 
মধ্যবর্তী প্যানেলগুলিতে বিচিত্র কারুকার্ধখচিত কুলুর্দি। কাঁনিসগুলি ঈবং 
বাকানো। বারান্দার উপরে তিনটি গম্থুজ, মধ্যবর্তাটি চৌচাল! ঘরের আরুতি । 
অস্তর্কক্ষের উপর বৃহৎ গম্থজ, কিন্তু ইহার ভিত্তিবেধী অতিশয় নীচু। এককালে 
সমগ্র মসজিদটির ভিতর ও বাহির নান1 রঙের মস্থণ টালির বিচিত্র জ্যামিতিক 
নকসায় সজ্জিত ছিল। এখন ইহার বাহিরের অংশের সাজসজ্জা নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে । কানিংহাম, ফ্রাঙ্কলি প্রভৃতি এই মসজিদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। 

গোৌঁড়ের চিক! মসজিদ একলাখীর মত, কিন্তু আয়তনে ছোট । ইহার মধ্যে 
মিহরাব বা বেদী নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা! সুলতান মামুদের (১৪৩৭-৫৯ খ্রীঃ) 
সমাধি-ভবন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কবর নাই। কাহারও কাহারও মতে ইহা 
সুলতান হোসেন শাহের নিমিত একটি তোরণ (১৫০৪ শ্রীঃ)-কিন্ত ইহার গঠন 
প্রণালী অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। 
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গোঁড়ে এবং বাংলাদেশের নানা স্থানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক 
মসজিদ আছে। কোন কোনটিতে মলজিদের সামনে একটি দরদালান আছে এবং 
ইহার ছাদে তিনটি গম্থুজ--মসজিদে যাইবার তিনটি দরজার ঠিক উপরিভাগে । 
কোন কোনটিতে চারি কোণে চারিটি মিনারের জায়গায় ছয়টি মিনার আছে-__- 
অতিরিক্ত ছুইটি দরদালানের ছুই প্রান্তে । কোন কোনটিতে ছাদ্দের উপর বিশাল 
গন্থজ একটি বৃতাঁকার শ্বতন্থ অধিষ্টানের উপর থাকাঁয় সমস্ত হর্ম্যটি অনেকটা 
উচ্চ বলিয়া মনে হয় এবং ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এইরূপ অধিষ্ঠানের 
অভাবে অধিকাংশ গম্ুজ খর্বাকৃতি হওয়ায় সমস্ত সৌধটির সৌন্দর্য ও মহিম! 
ম্লান হয় । 

গৌড়ের তাঁতিপাঁড়। (চিত্র নং ১০) এবং ছে(টি সোন1 মসজিদ, জিবেণীতে জাফর 
খাঁর মলজিদ এবং বাংলাদেশের নানা স্থানে বহুলংখ্যক মসজিদ পূর্বোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর 
অন্তরূক্ত। কেহ কেহ তাতিপাড়া৷ মসজিনকে (আঃ ১৪৮০গ্রী:) গৌ'ড়ের সবোৎকষ্ট 
হর্ম্য বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । ইহার ছাদ ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। কিন্তু দেয়ালের 
উপর পোড়া মাঁটির ফলক এবং অন্তান্ত খোনিত আভরণগুলির যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য 
এখনও বর্তমান তাহা উক্ত মতের সমর্থন করে। 

ছেট সোন! মলজিদ্টিও উংকুই্ট শিল্পের নিদর্শন । ইহার ইঞ্টক নিগ্রিত 
বাহিরের দেয়াল পুরাপুরি এবং ভিতরের দেয়াল আংশিক ভাবে প্রস্তরমণ্ডিত। 
এই পাথরের উপর অনেক রকমের চিত্র ও নকসা খোদিত আছে। কিন্ত এগুলি 
অর্ধচিত্র অপেক্ষা! আরও কম উচ্চ হওয়ায় তাতিপাড়ার মসজিদের ভাস্কর্যের 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট । ছোট সোনা মসজিদের কোন কোন গম্বজের ভিতরের 
দিকে সোনার গিন্টি করাঁর চিহ্ন আছে। সম্ভবত ইহা হইতেই “সোন! 
যলজিদ” নামের উৎপত্তি। ছোট সোন। মসজিদে গম্জগুলির মধ্যে একখানি 
চৌচাল। খড়ের ঘরের আকৃতি ছোট কুটির আছে। 

গৌড়ের বড় পোনা মস্জিৰ এবং বাগেরহাটের সাঁত গম্জ মসজিদ এই 
শ্রেণীর অস্তর্গত। ইহাদের অভ্যান্তর ভাগ স্তম্ভের সারি দিয়া এগারটি পাশাপাশি 
ভাগ কর! হইয়াছে। সাধারণত তিনটি বা পাঁচটি ভাগ থাঁকে। কেবলমাত্র 
ছোট পাওুয়ার (হুগলী গিল।) বারদোয়ারি মসজিদে একুশটি ভাগ আছে। 

বড় সোনা মলঞজিদ (চিত্র নং ১১) সুলতান নসরৎ শাহ ১৫২৬ খ্রী ট্টাব্ছে নির্মাণ 
করেন। ইহা! দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৬ ফুট । ইহাতে ছয়টি মিনার আছে-- 
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চারি কোণে চারিটি এখং সম্মুখের দরদালানের ছুই প্রান্তে ছুইটি। দরদালান ও 
প্রধান কক্ষের মধ্যে দশটি বুহৎ স্তস্ত আছে। এই কক্ষের অভ্যন্তরে দশ দশ 
স্তত্ভের দুইটি সারি লম্বালস্কিতাবে তিনটি ভাগে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে। 
দরদালান ও কক্ষে এগারটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার আছে ও সেই বরাবর 
পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীরে এগারটি মিহরাব আছে। কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে 
তিনটি পাশাপাশি ভাগ জুড়িয়া একটি উচ্চ মঞ্চ আছে অনেকটা আদিনা। 
মসজিদের বাদশাহক1 তখ.তের ন্যায় । অন্ত ছুএকটি মসজিদেও এরপ ব্যবস্থা 
আছে। কক্ষের লম্বালঘি তিন ভাগের উপর তিন সারি, দরদালানের উপর 
এক সারি এবং এই প্রতি সারিতে এগারটি করিয়া মোট ৪৪টি গন্ুজ দিয়া 
ছাদ করা হইয়াছিল কিন্তু কক্ষের গম্জগুলি সবই ধ্বংস হইয়াছে । মসজিদটি 
ইটের তৈরী কিন্তু বাহিরে পুরাপুরি এবং ভিতরে খিলানের আরম্ভ পর্যস্ত 
দেয়ালের অংশ প্রস্তরমণ্ডিত। ছোট সোনা মসজিদের ন্যায় বড় সোনা 
মসজিদেও সোনার গিন্টি করা ছিল। ইহাতে খোদাই করা আভরণের আধিক্য 
নাই, কিন্তু ইহার খিলানযুক্ত দরদালান, আয়তনের বিশালতা এবং পাথরের 
মজবুত গঠন ইহাঁকে একটি "অনির্বচনীয় গাভীর ও সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। 
ফান ইহাকে গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট সৌধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই মসজিদের সম্মুখে একটি মুক্ত সমচতুক্ষোণ অঙ্গন আছে, ইহার প্রতি দিক 
২০* ফুট এবং ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে তিনটি খিলানযুক্ত তোরণ আছে। 

বাগেরহাটের সাতগম্ুজ মলজিদ দৈর্ধেয ১৬০ ফুট ও প্রস্তে ১০৮ ফুট। ইহার 
বৈশিষ্ট্য--অভ্যস্তর ভাগে ছয় সারি সরু স্তম্ভ দিয়া লম্বালছ্ি সাতটি ভাগ, 
এগারটি মিহরাব ও এগারটি থিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার (ঠিক মাঝেরটি অন্ত দশটির 
চেয়ে ঝড় ) এবং ছাঁদে সাঁও সারিতে ৭৭টি গম্থুজ--কতকগুলি গম্জ বাংলা দেশের 
চৌচাঁল৷ ঘরের মত। ঠিক মধ্যখানের দরজার উপর দোচাল! ঘরের চালের 
প্রীস্তের মত একটি ত্রিভূজাকৃতি গঠন-_ইহ]1 হইতে দুইধারে কানিস নামিয়া কোণের 
মিনারের দিকে গিয়াছে । কোণের মিনারগুলি গোল, সাধারণ মিনারের মত 
বহুকোণযুক্ত নহে, এবং ছুই তলায় বিভক্ক। 

ছোট পাঁওুয়ার বারদোয়ারি মসজিদ দৈর্্যে ২৩১ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট। 
বিভিন্ন নকসাঁর দুই সারি শ্তস্ত (মোট কুড়িটি) দিয়া লম্বালম্বি তিন ভাগে 
বিভক্ত। পশ্চাতে একুশটি মিহ.রাব, সম্মুধে একুশটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার 


শিল্প ৪৫৭ 


এবং প্রতিপাশে আরও তিনটি। মিহ্‌ব্রাবগুলি এবং বেধির উপর একথগ্ড 
পাথরে নিমিত একটি ছত্রী নানা কারুকাধখোদিত। ছাদে তিন সারিতে 
২১টি করিয়া ৬৩টি গম্বুজ । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর হর্ম্যের একমাত্র নিদর্শন ১৫৩১ গ্রীষ্টাব্ধে নসরৎ শাহ কর্তৃক 
ইষ্টকনিমিত গৌড়ের কদম রম্থল (চিত্র নং ১২)। ইহার প্রধান কক্ষটি 
সমচতুক্ষোণ এবং ভিতরের দিকে ১৯ ফুট বরগক্ষেত্র।১ ইহার তিন দিকে তিনটি 
দরজা । এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ১৫ ফুট চওড়া তিনটি বারান্দা। 
পূর্বধিকের বারান্মার সম্মুখ ভাগ খোদ্িত ইষ্টকের কারুকার্শোভিত ফলকে 
সম্পূর্ণ ঢাঁকা। খাটে? পাথরের ন্তন্তের উপর খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ 
আছে। প্রধান কক্ষের উপর একটি মাত্র গম্থজের ছাদ। গম্বজের উপর পদ্মের 
হ্যায় চূড়।। প্রতি বারান্দার ছাদ অর্ধবৃত্তাকার খিলানের আকৃত্তি, চারি কোণে 
চারিটি অষ্টকোণ মিনার এবং প্রত্যেক মিনারের উপর একটি স্তম্ভ । সাধারণত 
মসজিদশ্রেণীর অন্তভূক্তি হইলেও কদম রসুল মসজিদ নহে। হজরৎ মহম্মদের 
পদচিহ্াাঙ্কিত একখণ্ড কাল মাবেল পাথর এখানে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়৷ ইহ! 
কদম রস্থুল নামে খ্যাত । 

পূর্বোক্ত মসজিদগুলি ছাড়াও বাংলাদেশের নানা স্থানে উল্লিখিত শ্রেণীর 
আরও বহু কাকুকার্খচিত মসঞ্জিদ আছে। ইহাদের মধ্যে চারিটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

১। শ্রীহট্র জিলার শঙ্করপাশ। গ্রামের মসজিদ । 

২। রাজশাহীর ২৫ মাই” দক্ষিণ-পূর্ব বাঘা গ্রামে নসরৎ শাহ নিগ্িত 
মসজিদ । 

৩। রাজশাহী জিলার কুস্ুস্বা গ্রামের মসজিদ (১৫৫৮ খ্রীঃ )। 

৪। পাওয়ার কুত্ষশাহী মলজ্দি (১৫৮২ খ্রীঃ ) মুঘল আমলের প্রথমে 
নিমিত কিন্তু স্বলতানী আমলের স্থাপত্য রীতি । ( চিত্র নং ১৩-১৪) 

মসজিদ বাদ দিলে কয়েকটি তোরণ কক্ষ ও মিনার মধাযুগে স্থাপত্য শিল্পের 
উত্কৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য । 

গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজ। ( চিত্র নং ১৫-১৬ ) অর্থাৎ দুর্গের উত্তর প্রবেশ ছার 

১। অনেকে কানিংহামের গনুকরণে ইহার দৈধ্য ২৫ ফুট ও প্রন্থ ১৫ ফুট বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন । 4 হই. 10901, 1485017447071166161ত 7: 5678৫0, ১২৭ পৃঃ জষ্টব্য। 


৪৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


এই শ্রেণীর সর্বোংকষ্ট নিদর্শন । ইহা! ইষ্টকশিমিত এবং ইহার ৬৯ ফুট উচ্চ এবং 
৭৩ ফুট প্রশস্ত ও কারুকার্ষে শোভিত সম্মুখ ভাগের মধ্যথানে ৩৪ ফুট উচ্চ খিলান- 
যুক্ত বিশাল তোরণ। ইহার ছুই ধারে দুইটি বিশাল কুড্যন্তস্ত এবং তাহার 
সহিত সংযুক্ত দ্বাদশ-কোপ-সমস্বিত দুইটি অষট্টালক (7০৬৫: ) ক্রমশঃ সরু 
হইয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রতি অট্রালক পাঁচটি তলায় বিভক্ত। সম্মুখ ভাগের 
ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত তোঁরণের প্রবেশদ্বার হইতে অভ্যন্তরে যাইবার পথ 
১১৩ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট উচ্চ খিললানে টাকা । ইহার দুই ধারে রক্ষীদের 
কক্ষ। এইটিই ছৃর্গের প্রধান তোরণ ছিল এবং সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নিঠিত 
হইয়াছিল। 

গৌঁড়ছুর্গের পূর্বদ্িকের তোরণ-_স্থমতি দরওয়াজ! (চিত্র নং ১৭-১৮) 
একটি গম্থজের ছাঁদে টাকা এবং সমচতুফোণ কক্ষ ( চিত্র নং ১৭-১৮)। কক্ষের 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪২ ফুট, প্রবেশপথের খিলান ৫ ফুট চওড়া। ইহার ছুই ধারে 
পল কাঁটা ইটের ্তম্ত তিন তলায় বিভক্ত। কক্ষের চারিটি মিনার ছিল 
সবই তানিয়া গিয়াছে। 

গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণও উৎকৃষ্ট কারুকার্ষের 
নিদর্শন । 

গৌড়ের ফিরোজা মিনার ( চিত্র নং ১৯) এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । এটি পাঁচতলায় বিভক্ত এবং ৮৪ ফুট উচ্চ । ইহার সর্বনিয্ন অংশের 
পরিধি ৬২ ফুট। নীচের তিনটি তল! দ্বাদশ-কোঁণ-সমন্বিত এবং উপরের ছুই 
তলা গোলাকৃতি । ইটের তৈরী এই মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নান 
নকসার এবং নীল ও সাদী রংয়ের মস্থণ টালি দ্বার শোভিত/ কেহ কেহ 
মনে করেন ঘে হাঁবসী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই ইহা! নির্মাণ করেন। 
ইহা সম্ভবত দিল্লীর কুতব মিনারের আদর্শে নিমিত। 

হুগলী জিলাঁর ছোট পাওুয়াতে ফিরোজ মিনার নামে আর একটি ইটের মিনার 
আছে। এটি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমে নিমিত হ্ইয়াছিল। ইহ] প্রায় 
১২* ফুট উচ্চ এবং পাচটি তলায় বিভক্ত। ইহ। গোঁলাঁকৃতি এবং লম্বাল্বি ভাবে 
পলকাঁটা। ইহার উচ্চতা ও নীচের বিশাল ছয় ফুট পরিধির মধ্যে সামগ্রম্ত ন। 
থাকায় এবং কাকুকার্ধের অভাবে গৌডের ফিরোজ মিনারের সহিত ইহার তুলনা 
হয় না। 


শিল্প ৪৫৯ 


২। মুঘল যুগ 

রাজশক্তির সহিত শিল্পের উৎকর্ষের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বাংলার 
স্বাধীন সুলতানদের ষুগের শিল্পের সহিত মুঘল যুগের শিল্পের তুলনা করিলেই তাহা 
বুঝা যায়। মুঘল যুগে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রায় মুসলমান শিল্পের 
চরম উৎকর্ষ হইয়াছিল । কিন্তু বাংল! দেশে তখন কোন স্বাধীন রাজশক্তি ছিল 
না, একজন স্থবাদার শাসন করিতেন-_কার্যান্তে তিনি বাংলার বাহিরে স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইতেন | উচ্চ কর্মচারীদের সম্বন্ধে এ কথ! বলা যায়, এবং এই অবস্থা 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুশিদকুলি খাঁর শাঁসন পধস্ত অব্যাহত ছিল। 
স্তর বাংলাদেশের প্রতি তাহাদের অন্তরের টান ছিল না। তাহ] ছাড়া স্থবাদার ও 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর! কোটি কোটি টাকা এ দেশ হইতে লইয়া! যাঁইতেন এবং কোটি 
কোটি টাকা রাজস্ব স্বরূপ বাংল! দেশ হইতে আগগ্রা ও দিল্লীতে যাইত । রাজশক্তির 
ইচ্ছা ও উৎসাহ এবং ধন সম্পদের প্রাচুষ ন1 থাকিলে কোঁন দেশেই শিল্পের উন্নতি 
সম্ভবপর হয় না। মুঘল যুগে বাংলাদেশে পূর্বযু'গর তুলনায় এ দছুয়েরই অভাব 
ছিল, স্তরাং শিল্পের উৎকর্ষ বিশেষ কিছুই হয় নাই! 

অবশ্য এ যুগেও বহু সংখ্যক মসজিদ, সমাধিভবন, স্তস্ত ও তোরণ নিমিত 
হইয়াছিলঃ কিন্তু শিল্পের উৎকর্ষ হিসাঁবে তাহা খুব উচ্চস্থান অধিকার করে ন1। 
স্থতরাং সংক্ষেপে এই বিভিন্ন শ্রেণীর স্থাপত্য কলাঁর বর্ণনা! করিব। এখাঁনে বলা 
আবশ্যক ষে স্থাপত্য-শিল্পে ছোটখাট পরিবর্তন 'ও পরিবর্ধন হইলেও মুঘলযুগে 
বিশেষ কোন রীতিগত পরিবর্তন দেখ! যায় না__ন্লতাঁনী আমলের শিল্পের ধারা 
মোটামুটি অব্যাহতই ছিল। বিশেষ প্রভেদ এই যে ইট, পাথর বা পোড়া 
মাটির ফলকে খোঁদিত ভাস্কর্যের পরিবর্তে চুণের পলস্তারাদারা বাহিরের 
দেয়ালের শোভাবর্ধম করা হইত। 


(ক) মসজিদ 
এ যুগের সর্বপ্রাচীন উল্লেখযোগ্য মমজিদ পুরাতন মাঁলদহে অবস্থিত। এই 
জমি মসজিদ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত হয়। ইহ! ইটের তৈয়ারী, দৈর্ধ্যে ৭২ ফুট ও 
প্রস্থে ২৭ ফুট। ইহার ছুইটি বিশেষত্ব আছে। 
প্রথমত, পূর্বদিকের সম্মুখভাগে মধ্যকার খানিক অংশ সম্মুখে প্রসারিত ॥ 


৬০ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


'ইহাঁর ছুই পাশে ছুইটি ছোট মিনার এবং মধ্যথানে খিলানযুক্ত প্রবেশপথের 
দুইধারে ছোট দেয়াল। এই খিলানের তলদেশ সমতল নহে--ছোট ছোট 
তরঙ্গিত পলকাটা (05430 01 

দ্বিতীয়ত, প্রসারিত অংশের পরট (2986) অন্য ছুই অংশের পরট 
অপেক্ষা! উচ্চ। ইহার ছাদ অনেকটা ছোটি নৌকা বা গরুর গাড়ীর ছইয়ের 
আকুতি । দুই পাশের নিম্নতর অংশের ছাদ নীচু গম্ুজের মত। এই ছুই 
অংশের খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথও মধ্যকার প্রবেশ পথ অপেক্ষা! নীচু। 

ঢাকার অল্পকুরি মসজিদ সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নিমিত। ইহা 
'স্থলতানী আমলের প্রথম শ্রেণীর ন্যায় একটি মাত্র গম্ুজে ঢাক1 একটি সমচতুফোণ 
ক্ষুদ্র কক্ষ। ইহার তিনটি বিশেষত্ব । প্রথমত, ইহ! একটি উচ্চ ও প্রশস্ত 
অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত । দ্বিতীয়ত, ইহার চাঁরিদিকের মধ্যকার অংশই 
ঈষৎ প্রনারিত। তৃতীয়ত, চারিকোণের চারিটি স্তস্তই কক্ষের দেয়াল ছাড়াইয় 
অনেকট! উঁচুতে উঠিয়াছে। এগুলি পাঁচটি তলায় বিভক্ত এবং তাহার উপরে 
একটি ছত্রী। 

ঢাকার লালবাগের মসজিদে পূর্বোক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিশেষত্বটি বর্তমান । 
তবে ইহার ছাদে তিনটি গন্থজ এবং গন্জগুলির গাত্রে পাতাকাটা নকসা এবং 
উপরে একটি চূড়া । ইহা! দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট । 

ঢাকার নিকটবস্তী লাতগন্থজ মলজিদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট। 
ইহার চারি কোণের স্তম্তগুলির ভিতরে ফাপা ও মাথায় একটি করিয়া গম্বুজ । 
ছাদের তিনটি গম্জ লইয়া মোটমাট সাতটি গম্ৃজ। 

ময়মনপিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনে এগারপিন্দুর গ্রামে 
ইশাখানের দুর্গ ছিল। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মসজিদ আছে। শাহ 
মুহম্মদের , মমজিদ আকারে ক্ষুদ্র (৩৯৯৩২ ফুট) এবং সমসাময়িক ঢাকার 
পূর্বোক্ত অন্লকুরি মসজিদের অনুরূপ । কিন্তু মগজিদটি ইটের হইলেও ইহার 
সম্মুখের অঙ্গন শান বাধানো | ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রবেশদ্বার 
ঠিক একখানি দোচাল! ঘরের আরুতি (২৫ ১৫১৪ ফুট )। মুখিদাঁবাদের নিকটে 
মুধিদকুপি খ। কর্তৃক ১৭২৩ খু্াব্দে নিমিত কাটরা মসজিদ একটি বুহৎ 
'সমচতুফোঁণ অঙ্গনের ( ১৬৬ ফুট ) মধ্যস্থলে এক অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট। ইচ্থার চারিদিকে প্রায় ২০ গজ উচ্চ 
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চারিটি বিশাল অষ্টকোণ মিনার ছিল। অভ্যন্তরস্থিত ৬"টি ঘোরান সিঁড়ি দিয়! 
মিনারের চুড়াতলে ওঠা যায়। অঙ্গনের চারিপাঁশে ছুই তলায় বহু সংখ্যক হ্ষুত্ত 
ক্ষুদ্র ঘর। ১৪টি সোপান বাহিয়1, অঙ্গনে উঠিতে হয়। এই সোপানের নিয়ে 
মুশিদকুলি খাঁর সমাধি-কক্ষ। অনেকগুলি হিন্দু মন্দির তাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ 
দিয়! এই মলজিদ নিমিত হয়। 

এই মলজিদগুলি ছাঁড়া ঢাকায় কর্তলব খানের মমজিদ, নারায়ণগঞ্জের বিবি 
মরিয়মের মলজিন, ময়মনসিংহ জিলার আতিয়ায় জামি মলজিদ ও গুরাইয়ের 
মলজিদ, এবং চট্টগ্রামের বায়াজিদ দরগা! ও কদম-ই-মুবারিক মনজিদ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । | 


(খ) জমাধি-ভবন, তোরণ-কক্ষ ও মিনার 


গোৌড়ে পূর্বোক্ত কদম রন্থল নামক সৌধের পাশে ইষ্টক নিশি নাঁতিবৃহৎ 
একটি গৃহ আছে (৩১১২২ ফুট ), ইহা ঠিক একখানি দৌচাল! ঘরের অন্কৃতি। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে এটি ফৎ খানের সমাধি এবং সপ্তাশ শতকের 
মাঝামাঝি নিমিত। আবার কেহ বলেন যে ইহা রাজা গণেশের সময়কার একটি 
হিন্কু মন্দির, কারণ ঘরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং ইহার চাল হইতে শিকলে 
ঘণ্টা বীধার জন্য একটি হুকের চিহু দেখা ধায়। ঘরটির তিনদিকে তিনটি 
দরজা আছে। 

ঢাকার লালবাগ কিল্লার মধ্যে পরীবিবির সমাধি-ভবন আছে। বাহিরের 
গঠনপ্রণালী লালবাগের মসজিদের মত। তবে সমতল ছাদের উপরে তাঁমার 
একটি কৃত্রিম গম্ুজ আছে অর্থাৎ ইহার নীচে কোন খিলান নাই। এককালে 
ইহ! সোনার গি্টি করা ছিল। অত্যন্তর ভাঁগে নয়টি ক্ষ আছে। ঠিক 
মাঝখানে সমচতুষ্ষোণ সমাধি-কক্ষ ( ১৯ ফুট ), চারিকৌণে চারিটি সমচতুষ্ষোণ 
কক্ষ (১০ ফুট) এবং সমাধিকক্ষের চারিপাশে চারিটি, প্রবেশ-কক্ষ (২৫১১১ 
ফুট )। কেবলমাত্র দক্ষিণদিকের কক্ষই এখনকার প্রবেশ পথ। ইহার চৌকাঠ 
পাথরের এবং দরঞ্জা চন্দন কাঠের । অন্য তিন দিকের দরজায় স্থন্দর মার্বেলের 
জালি। সমাধি-কক্ষের দেয়াল সানা মার্বেল পাথরের এবং মেজে ছোঁট ছোট 
নানা নক্পার কালো মার্বেল পাথরের খণ্ড দিয়। মণ্ডিত। সমাধি-কক্ষের মধ্যখানে 
মার্বেল পাথরের কবর--ইহীর তিনটি ধাপের উপর লতাঁপাত। উৎকীর্ণ। সব 
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কক্ষের দরজাতেই চৌকাঠ, কোন খিলান নাই। ইহা! এবং ছাদের অত্যস্তর 
ভাগের নির্মাণপ্রণালী হিন্ছু শিল্পের প্রভাব স্ুচিত করে। 

কক্ষের বিস্তাসপ্রণালী আগ্রা ও দিল্লীর সৌধের অন্থরূপ। মোটের উপর এই 
সমাধি-সৌধের সৌন্দর্য ও গাভীর্য বাংলাদেশের শিল্পে খুবই অপরিচিত--ইহার 
গঠন প্রণালীও বাংলাদেশের গঠন প্রণালী হইতে ম্বতন্ত্র। লোকপ্রবাদ এই ষে 
নবাব শায়েস্তা খ! তাহার কন্তা পরীবিবির এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন । 

মুঘল যুগের অনেকগুলি তোরণ-কক্ষ বেশ কারুকার্ধখচিত। গৌড়ের ছর্গের 
দক্ষিণ দিকের তিনতল। বুহৎ (৬৫ ফুট) তোরণটি শাহ-স্রজা আহ্কমানিক 
১৬৫৫ গ্রীষ্টাবে নির্মাণ করেন । ইহার অল্পকাল পরেই (১৬৭৮-৭৯ গ্রীষ্টাবে) নিমিত 
টাকার লালবাগ ছুর্গের দক্ষিণ তোরণটি এখনও মোটামুটি ভালভাবেই আছে। 
মু্রিদাবাদের খুদবাগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আলিবর্দি ও সিরাজউদ্দৌ্লার 
কবর তিনটি প্রাচীর দিয়া ঘের1। ইহার প্রবেশ পথে একটি তোরণ কক্ষ আছে। 

মুঘলযুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্তস্ত নিমাসরাই মিনার । ইহা! ঠিক গৌড় ও 
পাওয়ার মধাস্থলে অবস্থিত | একটি উচ্চ অষ্ট কোণ মঞ্চের উপর এই মিনারটি 
প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চটির প্রতিদ্িক ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং কয়েকটি পিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে 
হয়। যঞ্চের ভিতরে ছোট ছোট খিলানঘুক্ত কক্ষ আছে; এগুলি সম্ভবত 
গ্রহরীদের বাসস্থান ছিল। মিনারটি গোল এবং ক্রমশঃ ছোঁট হইয়া! উপরে 
উঠিয়াছে ; ইহার পাঁদদেশের ব্যাস প্রায় ১৯ ফুট। ইহার চূড়া ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। 
এখন যে অংশ আছে তাহার উচ্চতা ৬০ ফুট। মাঝখানে একটি ছজ্জ অর্থাৎ 
গোল প্রস্তরথণ্ড চারিদিকে একটু বাড়ান থাকায় মিনারটি ছুইভাগে বিভক্ত । 
ইহার ঠিক উপরেই আলো বাতাস প্রবেশের জন্ত একটি গবাক্ষ ছিদ্র। অভ্যন্তরে 
একটি ঘোরান শিঁড়ি দিয়! চূড়ায় ওঠার ব্যবস্থা আছে। মিনারের গায়ে 
গজদস্তের অন্থকারী বহু প্রস্তর-শলাক। বিদ্ধ করা আছে--প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই 
ফুট লম্বা। ইহ! সম্ভবত পর্যবেক্ষণ স্তম্ভের কাজ করিত অর্থাৎ কোন বিপদ বা 
শত্রর আক্রমণ আসঙ্প হইলে ইহার চূড়ায় উঠিয়া আগুন জালাইয়৷ সঙ্কেত করা 
হইত। গৌড় বা ছোট পাওুয়ার ফিরোজ মিনারের সহিত এই মিনারের বিশেষ 
কোন সাদৃশ্ঠ নাই। কিন্তু ফতেপুর শিক্রীতে সআাট আকবর নিমিত হিরণ 
মিনারের সহিত ইহার খুব সাদৃস্ঠ দেখা যায়। সম্ভবত হিরণ মিনারের অনুকরণে 
এবং তাহার অল্লকাল পরেই নিমাপরাই মিনার নিমিত হুইয়াছিল। 
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৩। মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ 


মধ্যযুগে সুলতানদের প্রানাদ ও ধনীগণের স্থরম্য হর্ম্যের কোন নিদর্শনই 
নাই। পঞ্চদশ শতকের প্রথমে লিখিত চীনদেশীয় পর্যটকের বর্ণনায় রাজধানী 
পাও্য়ায় সুলতানের প্রাসাদের বর্ণনা আছে। দরবার কক্ষের পিতল মণ্ডিত 
স্স্তগুলিতে ফুল ও পঞুপক্ষীর মৃতি খোদিত ছিল। চুনকাম কর! ইটের তৈরী 
বাড়ী খুব উচু ও প্রকাণ্ড ছিল। তিনটি দরজা! পার হইয়া! গেলে প্রানাদের 
অভ্যন্তরে নয়টি অঙ্গন দেখা যাইত।১ দরবার কক্ষের দুই দিকের বারান্দা 
এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল যে এক সহন্্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বর্ষে আচ্ছাদিত 
অশ্বারোহী এবং ধন্ুর্বাণ ও তরবারি হস্তে পদাঁতিকের সমাবেশ হইতে পারিত। 
অঙ্গনে মযুরপুচ্ছের তৈরী ছত্র হত্তে লইয়! একশত অনুচর দীড়াইত এবং বিরাট 
দরবার কক্ষে হস্তীপৃষ্টে ১০০ দৈন্য থাকিত। আঙ্গিনাঁর সম্মুখে কয়েক শত হস্তী 
সারি দিয়া রাখা হইত। 

কিন্তু স্ুলতানী আমলের পর যখন বাংল! দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি স্ুবায় 
পরিণত হইল, তখন এ সকল কিছুই ছিল না। ট্যাভার্মিয়র ১৬৬৬ ্রীষ্টাবে 
বাংলার রাজধানী ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শাসনকর্তা উট 
দেয়াল দিয়া ঘেরা একট ছোট কাঠের বাড়ীতে থাকেন। বেশীর ভাগ তিনি 
ইহার আঙিনায় তীবুতে বাম করেন। সমসাময়িক গ্রন্থে প্রকাণ্ড বাঁড়ী, বাগান 
প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে-_কিন্ত বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বাড়ীগুলি সাধারণত 
ইটের, কাঠের বা বাশের তৈরী হইত । কিন্ত ইহা অনেক সমর বিচিত্র কাক্ষকার্ষে 
খচিত হইত। আবুল ফজল লিখিয়াছেন ষে খগরঘাটার বাদশাহী কর্মচারীরা 
১৫০০ টাকা খরচ করিয়া এক একটি বাংলো তৈরী করিত এবং বাশের তৈরী 
বাড়ীতে অনেক সময় পাঁচ হাজার টাকারও বেশী খরচ হইত। ৬দীনেশচন্দ্র 
সেন এইরূপ একখানি খড়ের ঘরের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে খরচ 
পড়িয়াছিল ১২,০* কাহারও মতে ৩০,০০০ টাঁক1।২ 


১। বিভিন্ন চীন] পধটক প্রাসাদের বর্ণনা করিয়াছেন। একটি বর্ণনায় 'তিনটি দরজা! ও 
নয়টি অঙ্গনের' উল্লেখ আছে। কিন্তু অনুরূপ আর একটি বর্ণনার সেই স্থলে আছে "ভিতরের 
নরঞাগুলি তিনগুণ পুরু এবং প্রতে]কের নয়টি পান্তা (2818615)”। সম্ভবত শেষের বর্ণনাটই সত্য। 
( 7/1294-7317107468 /97577005, [* 00, 330, 121, 126) 

২। বৃহৎ বঙ্গ, ৫৬০-৬১ পৃষ্টা । 


৪৬৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


৪। মধ্যযুগের হিন্দু শিল্প 
(ক) মন্দির 

হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই শিল্প ধর্মভাবের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছিল। মুদলমানদের মলজিদ ও মাধি-ভবন তাহাদের শিল্পের প্রধান ও সর্বোৎকষ্ট 
নিদর্শন। হিন্দু শিল্প মন্দির এবং দেবদেবীর মৃত্তি ও ছবির মধ্য দিয়াই প্রধানত 
আত্মপ্রকাশ ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ অন্ুপারে 
হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মৃত্তি ধ্বংস করাই মুসলমানের কর্তব্য ও পুণ্যার্জনের 
অন্যতম উপায়। কার্যত যে মুসলমানের! ভারতে এই নীতি পালন করিয়াছে 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অষ্টম শতাবীর প্রারস্তে সিন্ধুদেশ বিজয়ী মৃহম্মন 
বিন কাশিম হিন্দুর মন্দির ভায়া মসজিদ তৈরী করেন। সহম্র বদর পরে , 
উরঙ্জেবও ভারতের বৃহত্তর পটভূমিতে ঠিক মেই নীতিরই অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। বাংলাদেশেও ঠিক এ নীতিই অনুষ্থত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকে 
অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ 
ভ্রিবেনীতে এক বা! একাধিক বিচিত্র কারুকার্য খচিত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়৷ জাফর খ৷ 
গাজি তাহার উপকরণ দিয়া মজিদ সমাধি-ভবন তৈরী করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ 
শতাঁৰীতে মুললমান রাজত্বের অবসানে নবাব মুধিদ কুলি খ কয়েকটি হিন্দু 
মন্দির ধ্বংন করিয়! রাঞ্জধানী মুশিদাবাদের নিকটে কাঁটর! মমজিদ নির্ধাণ করিয়া- 
ছিলেন। স্থৃতরাং বাংলার মধ্যযুগের হিন্দু মন্দির বা! দেবদেবীর মৃত্তির যে বিশেষ 
কোন নিদর্শন পাওয়! যায় না তাহাতে আশ্চর্ববোধ করিবার কোন কারণ নাই। 
তবে ধ্বংল করিবার শক্তিরও একট! সীমা আছে; তাই ওরংজেবও ভারতকে 
একেবারে মন্দিরশৃদ্য করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশেও অয্পসংখ্যক কক্ধেকটি 
মধ্যযুগের মন্দির এখনও দেখিতে পাঁওয়া যায়। কিন্তু হয়ত যাহ! ছিল তাহার 
এক ক্ুত্্ অংশমাত্র এখনও আছে--ন্থতরাং ইহা দ্বার! হিন্দু শিল্পের প্রকৃত 
ইতিহাম রচনা কর! যায় না। তবে ইহাও খুবই সম্ভব যে হিন্দুরাও কতকটা 
অর্থ-সম্পদের অভাবে এবং কতকটা মুসলমানদের হাতে ধ্বংসের আশঙ্কায়, 
বিশাল মন্দির গড়িতে উৎসাহ পায় নাই। সেজন্য মধ্যযুগে খুব বেনী উৎকৃষ্ট হিন্দু 
মন্দিরও তৈয়ারী হয় নাই। এই কারণে হিন্বু শিল্পেরও অবনতি হইয়াছিল এবং 
উৎকৃষ্ট নৃতন মন্দিরের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। আর যে কয়েকটি তৈয়ারী 
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৪৯ খ। টিয়াপাখী-শ্রীধর মন্দির (সোনামুখখ) 
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৫৯। কাঠ-খোদাইয়ের 'নদর্শন (বাঁকুড়া) 


শিল্প ৪৬৫ 


হইয়াছিল ভাহারও কতক প্রাকৃতিক কারণে এবং কতক মুসলমানদের হাতে 
ধ্বংন হইয়াছে । বাকী যে কয়টি এই উভয়বিধ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া 
এখনও কোন মতে টিকিয়। আছে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু শিল্পের 
পরিচয় দিতে হইবে। 

মধ্যযুগে বাংল! দেশের মন্দিরও মুসলমান মসজিদ ও সমার্ধি-ভবনের ন্তায় প্রধানত 
ইঞ্টক নি্িত। তবে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে মাকড়া (1465:206 ) ও বেলে পাঁথর 
(5829909136 ) পাওয়া! ষায়। সুতরাং এই ছুই প্রকারের পাথরে নিয়িত 
মন্দিরও আছে । 

বাংল! দেশের মধ্যযুগের মন্দিরগুলি ছুইটি বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীতে নিথিত। 
এই ছুইটিকে রেখ-ঢউল ও কুটির-দেউল এই দুই সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। 


রেখ-দেউল 

রেখ-দেউলের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে । উড়িষ্যার 
স্থপরিচিত মন্দিরগুলির ন্যায় স্থউচ্চ বাঁকানো শিখরই ইহার বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন 
“হিন্দুযুগের ষে কয়টি মন্দির এখনও টিকিয়। আছে তাহার প্রায় সবগুলিই এই 
শ্রেণীর এবং প্রথম ভাগে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । কালক্রমে 
উড়িষ্যার রেখ-দেউল ক্ষুত্রতর ও অলঙ্কারবজিত হইয়1 অনেকটা! সরল ও আড়ম্বর- 
হীন স্থাপত্যরীতিতে নিমিত হইত। মঘুরভঞ্জের অন্তর্গত খিচিং-য়ের মন্দিরগুলি 
ইহার দৃষ্টাস্তস্থল। বাংল! দেশের মধ্যযুগের রেখ-দেউলেও এই পরিবর্তন অর্থাৎ 
প্রাচীন অলঙ্কৃত রেখ-দেউলের সরলীকরণ ঘটিয়াছে। হিন্দুধুগে নিমিত বহুলাড়ার 
সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ( চিত্র নং ২* ) সহিত মধ্যযুগের ধরাঁপাট অথব] হাঁড়মাপড়ার 
মন্দির (চিত্র নং ২১, ২২) তুলন! করিলেই এই পরিবর্তন বুঝ! যাইবে । পূর্বোক্ত 
মন্দিরের বিচিত্র কাঁরুকার্ধ শেষোক্ত মন্দিরে নাই, কিন্ত উভয়ই যে একই স্থাঁপত্য- 

রীতিতে নিমিত তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
পুরুলিয়া! জিলার অন্তর্গত চেলিয়ামা নামক বধিষ্কু গ্রামের নিকটবতী বান্দা 
গ্রামে একটি উংকৃষ্ট বেলে পাথরের রেখ-দেউল আছে (চিত্র নং ৪৭)। ইহাতে 
অনেক কারুকার্য আছে। ইহার তারিখ নিশ্চিতরূপে জানা যায় না-স্সস্তবত 
অয়োদশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইহ! নিথ্রিত হুইয়াছিল। এইটি বাদ দিলে 
বাংল! দেশে মুপলমান রাজত্ব প্রথম ছুই শত বৎসরে নিম্মিত কোন হিন্দু 
৩৩ ই 


৪৬৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তা ছুই শত বৎসরের মধ্যে নিমিত মাত্র 
৪1৫টি মন্দির এখনও আছে। ইহার মধ্যে চারিটি বর্ধমান জিলায়। তিনটি বরাঁকরের 
বেগুনিয়। মন্দির (চিত্র নং ৪৮ ), সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে, এবং গৌরাঙ্গপুরে ইছাই 
ঘোষের মন্দির সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে নিমিত। এই লব মন্দির 
এবং কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রস্তরনিমিত রেখ-দেউল। ইহার মধ্যে কেবল 
বরাকরের একটি মন্দির ১৪৩১ শ্রীষ্টাব্বে নামত হইয়াছিল বলিয়] নিশ্চিতরূপে জানা 
যাঁয়। অপরগুলি কেহ কেহ হিন্দুযুগের মন্দির বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
সম্ভবত এইগুলিও পঞ্চদশ শতকে অথবা তাহার পরে নিম্িত হইয়াছিল 
ইহাই অধিকাংশ পণ্তিতগণের মত। পরবর্তীকালে নিয়িত বীকুড়ায় বা 
মল্লভূমে এই শ্রেণীর ঘে পাঁচটি মন্দির আছে তাহার বিষয় পরে আলোচন! 
করিব। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিত বীরভূম জিলার ভাণ্তীশ্বরের প্রস্তর-মন্বিরও 
একটি রেখ-দেউল। ষোড়শ শতাব্দীতে নিশ্মিত১ পন্মাতীরবর্তা বাঁজাবাঁড়ীর মঠও 
এই স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্তরাং 
ধেখা যাইতেছে যে মধাযুগের শেষ পর্যস্ত রেখ-দেউলের প্রচলন ছিল। 
কুটির-দেউল 

মধ্যযুগে বাংলার অন্তান্ঠি মন্দিরগুলি ষে নৃতন স্থাপত্যরীতিতে নিমিত তাহার 
বিশেষত্ব এই যে ইহা! বাংলাদেশের চির পরিচিত কুটির বা কুঁড়ে ঘরের--অর্থাৎ 
দোচাঁল! ও চৌচাল! খড়ের ঘরের গঠনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া নিয়িত হইয়াছে । 
স্থৃতরাঁৎ ইহাকে কুটির'দেউল এই সংজ্ঞায় অভিহিত কর! যায়। এই শ্রেণীর 
মন্দির ইষ্টক বা! প্রস্তরনিমিত হইলেও চালাগুলির উর্ধ্ব মিলনরেখা এবং কানিস- 
গুলি অস্বাভাবিকভাবে খড়ের ঘরের মতই বাঁকানে!। 

এই মন্দিরগুলি নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। 

প্রথম শ্রেণী--দোচাঁলা 

দোঁচালা খড়ের ঘরের অবিকল অন্ুকৃতি। কেহ কেহ ইছাঁকে এক- 

. বাংল! মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে দোচাল1 বলাই সঙ্গত 


মনে হয়। 
দ্বিতীয় শ্রেণী--জোড় বাংলা 


পাশাঁপাশি দুইটি দৌচালা। ইহাকে জোড়দোচাঁলা বা জোড়-কাংলা! বল! 
১। বিংশ শতাব্দীতে নদী গর্ভে নিমঙ্জিত। 


শিল্প ৪৬৭ 


যাইতে পারে। জোড়-দোচালার পার্খববর্তা সংলগ্ন দুইটি চালার সংযোগরেখার ঠিক 
মধাস্থলে দেয়ালদুইটির উপর একটি শিখর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি ছিল। 
তৃতীক্ন শ্রেণী--চৌচালা 

চারচালা খড়ের ঘরের মত চারটি দেওয়ালের উপর ত্রিভুজের ন্যায় 
আরুতি চারটি সংলগ্ন চালা, উর্ধেরে একটি বক্র নংযোগরেখা বা একটি বিন্দুতে 
সংযুক্ত। এখানেও খড়ের চালার কামিসের ন্যায় প্রতি চাঁলার নিম্নাংশ বাকানে। 
চারিটি চালার ঢাল (9126) অনেকট! কমাইয়! কেন্ত্রস্থলে একটি শিখর স্থাপন 
করাই সাধারণ বিধি (চিত্র নং ৩০-৩৪)। 

চতুর্থ শ্রেণী-স্ডবল চৌচাল৷ 

নীচের চৌচাঁলার উপর অল্প পরিসর বেদী দ্বারা একটু ব্যবধান করিয়া, 
ক্ষুদ্রতর আকৃতির অনুরূপ আর একটি চৌচাল। স্থাপন করাই এই শ্রেণীর 
বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতল মন্দিরের মাথায় ত্রিশুল এবং (অথবা) এক বা! একাধিক 
চূড়। থাঁকত-_কখনও বা ক্ষুদ্র মৌধাকৃতি অথব! কামিসযুক্ত শিখর থাকিত। 

পঞ্চম শ্রেণী--রত্মন্দির 

চৌচাঁল1 বা! ডবল চৌচালা মন্দিরের মাথায় কেন্দ্ুস্থলে একটি বুহৎশিখর ব্যতীত 
গ্রতি তলের কানিসের প্রতি কোপে এক ব! একাধিক ক্ষুদ্রতর শিখর স্থাপন করাই 
এই শ্রেণীর বিশেষত্ব । মন্দিরের তলের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং প্রতি তলের 
কামিসের প্রতি কোণের শিখর সংখ্যা বুদ্ধি করিয়া মন্দিরের মোট শিখরের সংখ্যা 
পঁচিশ বা ততোধিক করা যাইতে পারে । শিখরের সংখ্যা অন্থমারে এই মন্বির- 
গুলিকে পঞ্চরত্বু, নবরত্ব, পচিশ রত্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত কর! হয়। এই শ্রেণীর 
মন্দিরের সাধারণ নাঁম রত্ু-মন্দির | 


«মন্দিরের সাধারণ প্রকৃতি 
বাংলার কুটির-দেউলের শিখর উড়িস্যাঁর মন্দিরের জগমোহনের ছাদের মত ক্রম- 
হুম্বায়মান উপযূ্পিরি বিন্যস্ত বহুসংখ্যক সমাস্তরাল কার্মিসের বিদ্যান ভ্বার! গঠিত। 
এই কাঁনিসের সারির উপর আমলক অথবা (এবং) চূড়া স্থাপিত হইত। কান্রিস- 
গুলির সমান্তরাল রেখার দ্বার! পর্যায়ক্রমে আলোছায়ার সমন্বয়ে অপরূপ সৌন্দর্য 
এই গঠনের বৈশিষ্ট্য। উড়িস্যার প্রসিদ্ধ কোণারক মন্দিরের জগমোহন এই 
শ্রেণীর স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । সাধারণত মন্দিরের সম্মুখভাগে তিনটি 


৪৬৮ 'বাংল! দেশের ইতিহাস 


পত্রাকৃতি (০550) খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ থাকে । -মধ্যে ছুইটি স্ুল খর্বাকৃতি 
স্তম্ভ এবং দুই পার্থ প্রাচীর গাত্রে অর্ধপ্রোথিত ছুইটি কুগ্যন্তস্তের শীর্ষদেশের উপর 
এই খিলানগুলির নিয়ভাগ অবস্থিত। এই খিলানের খানিকটা উপরে এক বা 
একাধিক কানিস থাকিত। অনেক স্থলে মন্দিরের এই অংশও বিচিত্র কাঁরুকার্ষে 
শোভিত হইত। 

প্রবেশ পথের ঠিক পরেই অনেক মন্দিরে একটি ঢাকা বারান্দা থাকিত। 
কখন কখন এই ঢাকা বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিকেই ঝেষ্টন করিয়! থাকিত। 
কখনও কখনও এই বারান্দার প্রতি কোণে একটি কক্ষ থাকিত। রত্ব মন্দিরে 
সম্মুখের বারান্দার কোণের কক্ষ হইতে ছাদে উঠিবার সিড়ি থাকিত। 

মন্দিরগুলি সাধারণত অঙ্গন হইতে তিন চারি হাঁত উচ্চ চতুফ্ষোণ ভিততি-বেদীর 
(21510) উপর স্থাপিত হইত । কোথাও উঠিবার পি'ড়ি আছে হেগলী জিলার 
বক্‌সায় রঘঘুনাথ মন্দিরে)। মন্দিরের গর্ভগৃহ সাধারণত চতুষ্কোণ এবং অভ্যন্তরভাগ 
প্রায়ই অলঙ্কারবর্জিত। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন গুপ্তিপাড়ার বুন্দীবন- 
চন্দ্রের মন্দিরে (চিত্র নং ৪৩ ), দেওয়ালগুলি চিত্রিত । 

কতকগুলি মন্দির কারুকার্ধথচিত টাঁলি বা পোড়ামাটির ফলক (68. 
০০৪)-দ্বার৷ অলঙ্কত হইয়াছে । কোন কোন মন্দিরে এই শ্রেণীর ভাব্বর্য বিশেষ 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ভাস্কর্যগুলির 
বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লতা! পাতা ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং 
নানারূপ জ্যামিতিক নকস প্রভৃতির সম্মিলনে অপূর্ব সৌন্দর্যের সি হইয়াছে । 
এই চিত্রগুলি (নং ৪৯-৫৩) হইতে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, নরনারীর পোষাঁক- 
পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, যানবাহন, তৎকালীন সামাজিক আচারপদ্ধতি, গৃহপালিত 
নান পশুপক্ষী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সবই শিল্পের প্রথাবদ্ধতার 
পরিচায়ক। নরনারী জীবজস্ব প্রভৃতির আকুতি গথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে 
ইহাকে খুব উচ্চাঙ্গের শিল্প বলা যায় না। অনেকট! বর্তমানকালের সাধারণ 
পটুয়া, কুমার প্রভৃতি কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্থজন- 
শক্তির বা সুষম সৌন্দ্ধান্ভূতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তত লোক- 
সাহিত্যের সহিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের যে সম্বন্ধ এই সমুদয় শিল্পের সহিত গুপ্ত, 
পাল ও সেনযুগের বাংলাশিল্পের সেই সম্বন্ধ । তবে ম্মরণ রাখিতে হুইবে ষে 
মধ্যযুগে ভারতের অগ্যান্ত প্রদেশের শিল্প সঘ্দ্ধেও ঠিক এই মস্তব্য প্রযোজ্য । 


শিল্প ৪৬৯ 


বাংলার কুটির-দেউলের স্থাপত্য পদ্ধতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হট্য়াছিল। 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির উড়িস্তায় গৌড়ীয় বা বাংলারীতি নামে 
প্রচলিত। এই ছুই শ্রেণীর মন্দির সপ্তদশ ও. অষ্টাদশ শতাবে দিল্লী, রাজপুতানা 
ও পঞ্জাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অন্ান্ত শ্রেণীর মন্দিরগুলি বাংলার 
বাহিরে তেমন আদৃত হয় নাই। 

বাংলার কুটির-দেউলগুলির শিল্পরীতি যে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ সে বিষয়ে 
কোন ষন্দেহ নাই। বাংলায় মুসলমান স্থপতিও যে এই শ্রেণীর সৌধ নির্মাণ 
করিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাহাদের সাধারণ 
স্থাপত্যরীতির ব্যতিক্রম। নিছক অভিনবত্বের জন্যই কদাচিৎ বাংলার 
মূপলমানেরা এবং বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই রীতির অন্কুদরণ করিয়াছে এইরূপ 
সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত বাংলায় দোচালা ও চৌচাল! খড়ের 
ঘরই প্রথমে দেবালয়রূপে ব্যবহৃত হইত, যেমন এখনও হয়। পরে যখন ইষ্টক 
বা প্রস্তর উপকরণন্বরূপ ব্যবহৃত হইল তখনও দেবালয়নির্মাণের পূর্বরীতিই 
বহাল রহিল। ৃ 

রত্রমন্দির বা বছ শিখরযুক্ত কুটির-দেউল বাংলার বাহিরে বড় একট! দেখা ষায় 
না। উড়িত্যার মন্দিরের জগমোহনের সহিত ইহার সাদৃশ্ঠ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
কিন্ত এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বাংলার ভদ্র দেউলের (৩-৪ নং) যে বর্ণনা আছে 
তাহা হইতেই ষে কালক্রমে এই শ্রেণীর শিখর ও বহু শিখরযুক্ত রত্বমন্দিরের উদ্ভব 
হইয়াছে এরূপ অনুমান অনঙ্গত নহে। অরপচনের মন্দিরের, যে অংশ বৌছ 
গ্রন্থের পুঁথিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা! হইতে বেশ বুঝা যায় ইহার ছাদ কয্সেকটি 
ক্রম-হন্যায়মান স্তরে গঠিত ॥ প্রতি স্তরের কোণে কোণে একটি শিখর এবং সর্বোপরি 
একটি বৃহত্তর শিখর । এই কয়টি বৈশিষ্ট্যই বাংলার রতুমন্দিরে দেখ! যায়। সুতরাং 
অসম্ভব নহে যে বাংলার রত্বমন্দির প্রাচীন শিখরযুক্ত ভদ্র-দেউলেরই শেষ বিবর্তন । 
তবে মাঝখানে পাচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন মন্দিরের নিদর্শন না 
থাকায় এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। 

কুটির-দেউলগুলির যে সমুদয় নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে তাহা ষোড়শ 
শতকের পরবর্তী। এই শতকে এবং তাহার পূর্বেই বাংলায় মুঘলমান স্থাপত্যরীতি 
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অনুযায়ী বহু সৌধ নিমিত হইয়াছিল ; স্থতরাং ইহার কিছু প্রভাব যে কুটির দেউল- 
গুলিতে পরিলক্ষিত হইবে ইহ] খুবই স্বাভাবিক। কিন্ত ইহার প্রাচীনতর দৃষ্টাস্ত 
না থাকায় এই প্রভাব কিরূপে কতদুর বিস্তৃত হইয়াছে তাহা বল! শক্ত। কেহ 
কেহ মনে করেন ষে প্রবেশ-পথের পত্রযুক্ত খিলান ও হৃম্বাকৃতি স্থুল স্তম্তগুলি, 
পোড়ামাঁটি-ফলকের অলঙ্কৃতি এবং কানিসের কোণার শিখরগুলি নিঃসন্দেহে 
মুসলমান শিল্পের প্রভাব স্থচিত করে। কিন্ত প্রথম ছুইটি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণ- 
যোগ্য হইলেও অপর দুইটি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবনর আছে। পোড়ামাটির 
উৎকীর্ণ*্ফলক এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব হইতেই প্রচলিত। শিখরের 
সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোঁচন! করিয়াছি । 


মল্লভূমির মন্দির 


মধ্যযুগের যে কয়টি উৎকৃষ্ট মন্দির এখনও অভগ্ন আছে তাঁহার অনেকগুলিই 
মন্পভূমে অবস্থিত। ইহা একটি আকস্মিক ঘটনা নহে--এই অঞ্চলে হিন্দু মল্ল- 
রাজারা কার্ধত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন এবং মুসলমান . রাঁজশক্তি 
কখনও এই ন্বঞ্চলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কারণেই হিন্দুরা মন্দির 
গড়িয়াছে এবং তাহ] রক্ষাও পাইয়াছে। খরন্রোত৷ দামোদর নদী ও অতি বিস্তৃত 
শাল গাছের নিবিড় অরণ্য, এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিকে মুসলমান সম্রাটদের কবল 
হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাসী সাহসী আদিম বন্যজাতি 
ও বীর মল্পরাজাদেরও এ বিষয়ে কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মোটের উপর 
মাঝে মাঝে দ্িলীর বাদশাহ ও বাংলার স্থলতানদের অধীনতা৷ নামেমাত্র স্বীকার 
করিলেও আভ্যন্তরিক শালনকার্ধে যে মল্লভূমের হিন্দু রাজার! স্বাধীন ছিলেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোঁন কারণ নাই । বাংলাদেশের এই এক কোণে 
স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল বলিয়াই মল্লভূমিতে ( বাকুড়া জেলা ও পার্বতী স্থানে ), 
'বিশেষত মল্লরাজাদের রাজধানী বিষুণপুরে, এই যুগের অর্থাৎ সপ্তরশ এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দের বহু হিন্দু মন্দির এখনও টিকিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠাফলক হইতে মন্দির নির্মাণের 
তারিখও জান৷ যায় (১৬২২ হইতে ১৭৫৪ ঘ্রীঃ )) স্থৃতরাৎ মল্লভূমের মন্দিরগুলির 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই প্রথমে দিব। 


শিল্প ৪৭১ 


পুরুলিয়া জিলার বান্দাগ্রামের মন্দিরের কথ। পূর্বেই বল' হইয়াছে (৪৬২ পৃষ্টা)। 
বাকুড়া জিলার ঘটগেড়িয়া ও হাড়মাসড়1 ( চিত্র নং ২১) গ্রামে দুইটি প্রস্তর 
নিমিত রেখ-দেউল আছে। ইহার কোনটিই ৪০ ফুটের বেশী উচ্চ নহে এবং 
মূল মন্দিরটি ছাঁড়। উড়িষ্তার রেখ-দেউলের ন্যায় জগমোহন, প্রশস্ত অঙ্গন ও 
প্রাকার প্রভৃতি কিছুই নাই। এই দুইটি মন্দিরই সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দে 
নিত্িত। ধরাপাট গ্রামের প্রস্তরনিষিত রেখ-দেউলটি (চিত্র নং ২২) সম্ভবত 
১৭০৪ শ্রীষ্টাব্ধে নিমিত। ইহারও পরবর্তী কালে নিমিত দুইটি রেখ-দেউল বিপু 
আছে। মন্দিরগুলি কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্যবজিত | 

পুরুলিয়৷ জিলাঁয় একাধিক প্রথম শ্রেণীর কুটির-দেউল আছে, কিন্তু বাঁকুড়ায় 
একটিও নাই। তবে বিষ্পুরের ছুই তিনটি দেবালয়ের ভোগরদ্ধনগৃহ ঠিক 
দৌচাঁল! ঘরের মত । 

বিষুপুরের জোড়-বাংলা মন্দিরটি (চিত্র নং ২৫, ৫৩) গঠন-:সীকর্ষে এবং 
পোড়ামাটির ভাক্র্ষের উৎকর্ষ ও বাহুল্যে বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহের 
অন্যতম বলিয়' পরিগণিত হয়। সাধারণ প্রথাগত গঠনরীতি অন্্যাঁয়ী হইলেও 
এই জোড়-বাংল। মন্দিরের কিছু €বশিষ্ট) আছে। ইহার প্রধান প্রবেশ-পথের 
খিলান 'তিনটি পত্রাকৃতি নহে। ইহাতে কেবল দক্ষিণ দিকেই একটিমাত্র 
ঢাক! বারান্দা আছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় দোচালাটির পূর্ব দেওয়ালে 
নীচু খিলানের একটি পৃথক দরজা আছে । দোচালা ছুইটির সংযোগস্থলে যে 
চতুক্ষোণ চূড়া-সৌধটি আছে তাহা! একটি ভিত্তি-বেদীর উপর স্থাপিত এবং 
এই সৌধের শীর্ষদেশে চৌচাঁল! আরুতির একটি ছাদ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। এই 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠীফলকে লিখিত আছে যে শ্রীরাধিক1 ও কৃষ্ণের আনন্দের জন্ত 
রাজ! শ্রীবীর হাম্বিরের পুত্র রাজ! শ্রীন্রঘুনাথ পিংহ কর্তৃক ইহা ৯৬১ মল্লাবে 
€ বাংলা সন ১০৬১, ইংরেজী ১৬৫৫ গ্রীষ্টাব ) প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক কাহিনী ভাস্কর্ষের প্রধান বিষয়বন্ত হইয়াছে । তাহা ছাড়া রামায়ণ 
মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, স্থল ও জলযুদ্ধ এবং নানাঁবিধ 
কার্ষে ব্যম্ত বহু নরনারী ও পশুপক্ষী প্রভৃতির যৃত্ি আছে। 

বিষুপুর শহর ও শহরতলীতে এক শিখরযুক্ত চৌচাল! মন্দির বারোটি আছে 
এবং আরও তিনটি এককালে ছিল। ইহার মধে) ছুইটি পোড়ামাটির ইটে 
এবং বাঁকি কয়টি ল্যাটেরাইট বা মাঁকড়া পাথরে নিগ্নিত। ইহাদের মধ্যে লালজীর 


৪৭২ "বাংল দেশের ইতিহাস 


মন্দিরটি (চিত্র নং ২৬) মঞ্পভূমের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে রুহত্বম। 
ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমুখী মন্দিরটির সম্মুখভাগ 
প্র স্থ প্রায় ৪১ ফুট। ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করিয়। তোরণ- 
যুক্ত প্রবেশপথ ও সংলগ্ন দরদালান আছে। দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে বহুবর্ণ 
ফ্রেসকো। অস্কিত ছিল কেহ কেহ এরূপ অস্থমান করিয়াছেন। নীচের খাড়া 
অংশের চারিদিকে চারিটি খিলানযুক্ত অলিম্দ ও সাতটি করিয়া পগ (লম্বমান 
উদ্‌গত অংশ ) আছে। উপরের অংশে উচ্চাবচ কাঁনিসের সমবায়ে নিমিত শিখর 
আছে। ইহাঁও রাধাকৃষ্ণের মন্দির, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত। 

লালরাধের তীরবর্তা কালাচাদ মন্দিরে (চিত্র নং ২৭) চাঁরিটি দেওয়ালেই 
প্রবেশ-তোরণ এবং পূর্বোক্ত মন্দিরের ন্যায় সাতটি পগ ও শিখর আছে। 
১৭৫৮ শ্রীষ্টান্বে নিমিত রাধাস্তাম মন্দিরটি (চিত্র নং ২৮) সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন। 
মাকড়া পাথরের "এত নিপুণ ও এত অধিক সংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বীকুড়া 
জেলার আর কোন্‌ মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ” । রাধাবিনোদ মন্দির (চিত্র নং ২৯) 
এই শ্রেণীর ইটের মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম । ইষ্টকনিমিত মদনমোহনের মন্দিরের 
( চিত্র নং ৩১ ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য খুবই উচ্চ স্তরের । ভিত্তিব্দীর প্রত্যেক দিকের 
দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ ৪০ ফুট; সুতরাং লালজীর মন্দির 
অপেক্ষা কিছু ছোট। বিধুপুরের আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির ভাস্বর্য- 
খগ্ডিত ( চিত্র নং ৪৯-৫৩)। 

মল্লভূমের অন্যান্ত অংশেও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে 
পাত্রসায়েরের প্রলিদ্ধ শিবমন্দির ও সাহারজোড়1 গ্রামের নন্দহুলালের মন্দিরের 
ণীর্ষে রেখ-দেউল-আকৃতির চূড়া আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে 
এগুলি পূর্বে রেখ-দেউল ছিল, চৌচালাটি পরে সংযোজিত হইয়াছে। পুরুলিয়! 
জিলায় একাধিক চৌচাল! মন্দির আছে। 

মন্পভূমে অল্পসংখ্যক এবং বিশেষত্ববর্জিত কয়েকটি মাত্র ডবল চৌচাল! শ্রেণীর 
মন্দির আছে। ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্ধে নিমিত সারাকোনের রামকুষ্মন্দিরটি সম্বন্ধে বু 
কিংব্দস্তী প্রচলিত আছে। পাঁচালের এই শ্রেণীর শিবমন্দিরটি অতিশয় বিখ্যাত। 

রত্বমন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিষুঃপুরের শ্ামরায়ের পঞ্চরত্বমন্দির (চিত্র 
নং ৩৫)। এই মন্দিরটিও শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দের জন্ত রাজা শ্রীরঘুনাথ সিংহ 
১৬৪৩ খ্রীঃ অর্থাৎ জোড়-বাংল! মন্দিরের বারে! বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন। 


শিল্প ৪৭৩ 


আকৃতিতে খুব বড় না হইলেও পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকরণের অজন্র 
সমাবেশে ইহা! অপূর্ব শোভায় মণ্তিত হুইয়াছে। ' কেবলমাত্র ঢাঁদু ছাদ ও 
শিখরগুলি ছাড়া মন্দিরের আর সকল অংশই তাস্কর্যসজ্জিত। ইহার কেন্দ্রীয় 
চূড়াটি অষ্টকোণারৃতি ও প্রাস্তবতাঁ শিখরগুলির প্রস্থচ্ছেদ চতুক্ষোপ। ইহার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য, ভিত্তি-বেদীর অত্যধিক উচ্চতা। এই মন্দিরটি মধ্যযুগের 
বাংলার হিন্দুশিল্লের একটি অমূল্য সম্পদ। প্রাচীনত্বে এই মন্দিরটি বিষুপুরে 
দ্বিতীয়+ মাকড়া পাঁথরে নিমিত এবং মদনগোপালের নামে ১৬৬৫ গ্রীষ্টাব্দে 
প্রস্তিষ্ঠিত বিষুপুরের পঞ্চরত্ব মন্দিরটি আয়তনে মল্লভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বৃহত্বম । সলদ! গ্রামের মাকড়া! পাথরে নিমিত গোঁকুলটাদের মন্দির 
( চিত্র নং ৩৬) পঞ্চরত্ব দেবালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, কারণ কেহ কেহ 
মনে করেন যে এইটিই মল্পভূমের সর্বপ্রাচীন দেবালয়। 

বিষুপুরের বস্থপল্লীতে নবরত্ব শ্রীধর মন্দির বন্থ-পরিবারের কোন ব্যক্তি সম্ভবত 
অষ্টাদশ শতাব্দে নির্মীণ করেন। 

১৮৩৫ গ্রীষ্টান্ে নিথ্রিত সোনামুখীর পঞ্চবিংশতি-চুড়'মন্দিরটি প্রতিপন্ন করে যে 
মল্লভূমের স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের পরেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 

বাকুড়া শহরের দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক্ষেশ্বরের শিবমন্দির খুবই 
প্রাচীন কিন্তু পুনঃ পুনঃ সংস্কারের ফলে ইহার আদিম আকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট 
ধারণা করা কঠিন। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিষ্কপুরের প্রাচীনতম মল্লেশ্বর 
মন্দির সম্বদ্ধেও একথা খাটে (চিত্র নং ৩৭)। ইহাদের বর্তমান আকৃতি 
পরিচিত*কোন স্থাপত্যশৈলীর অস্ততভূক্তি করা যায় না। 

পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাদ্বির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষুঃপুরের রাসমঞ্চও 
: চিত্র নং ৩৮ ) একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ । রাসলীলার সময় বিষুপুরের যাবতীয় 
াধাকুঞ্জ বিগ্রহ এই সৌধে একত্র করা হইত। যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোঁক ইহার 
ততুর্দিকস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গন হইতে উতৎ্মব দেখিতে পারে সেই জন্য চৌচাল! ছাদে 
মাবৃত এই সৌধের নিয়াংশ বহু খিলানযুক্ত তিন প্রস্থ দেয়ালে পরিবেষ্টিত। 
ভততরের দিক হইতে এই তিনটি দেয়ালের প্রতিদিকে যথাক্রমে ৫, ৮, ও ১০টি 
প্রশস্ত খিলান সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। শীর্ধদেশের চাঁরিটি ঢালু চাল পিরামিডের 
গারুতিতে ক্রমহস্বায়মান ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া একটি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। 
খলানগুলির ঠিক উপরে এবং পিরামিডের ঠিক নিয়প্রাস্তের চারি কোণে 


৪৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস . 


চারিটি চারচাল৷ এবং অস্তর্বতী স্থানে তিন দিকে চারিটি করিয়া দোচালা নিশ্রিত 
হইয়াছিল। এগুলি অলঙ্কারমাত্র, কোন স্থাপত্য প্রয়োজনে গঠিত নহে। 

বিষুঃপুরের আর ছুইটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন--ইষ্টকনিম়িত রথ (চিত্র 
নং ৩৯ ) এবং দুর্গতোরণ (চিত্র নং ৪০ )। 


মল্লভূমের বাহিরে মন্দির 


মল্রভূমের বাহিরেও কুটীর-দেউলের পূর্বোক্ত সকল শ্রেণীর নিদর্শনুই 
পাওয়! যায় । 

চন্দননগরের নন্দছুলালের মন্দির প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ দোচাল! মন্দিরের 
একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ জৌড়-বাংল1 মন্দিরের বহু শিদর্শন আছে। তন্মধ্যে 
নিয়লিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১। হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৈতন্যের মন্দির,--ইহার প্রতি দোচালার 
উপর একটি লোহার শিকের চূড়া, সম্ভবত ১৭শ শতাব্দে নিমিত। 

'ই। মুগ্রিাবাদের সম্সিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বড়নগর নামক স্থানে 
রাণী ভবানী (১৮শ শতাবে ১বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে 
একটি পুফ্করিণীর চারিপাশে চারিটি ইষ্টকনিমিত জোড়-বাংলা আছে। অধিগ্ন 
বিশাল ভবানীশ্বর মন্দিরই এখানকার বহুসংখ্যক মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুহত। 

৩। মহানাদে একটি জীর্ণ জোড়-বাংলা মন্দির আছে। 

হুসেন শাহের সময়কার (ষোড়শ শতাব্দী ) একটি জোড়-বাঁলা মন্দির 
নাটোরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভবানীপুর গ্রামে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ গ্রীষ্টাবে 
ভূমিকম্পে ইহ! ধ্বংস হয়। রাজা সীতারাম রায় নিমিত মামুদাঁবাদের বলরাম 
মন্দিরেরও এখন কোন চিহ্ন নাই। 

মেদিনীপুর জিলায় আরামবাগের নিকটে বালী দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে একটি জোড় 
"বাংলার উপরে একটি নবরত্ব মন্দির স্থাপিত হইয়াছে । 

বর্ধমান জিলার গারুই গ্রামে প্রস্তরনিমিত একটি চৌচাল! মন্দির আছে। 
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শিল্প ৪৭৫; 


অষ্টাদশ শতাবের শেষে নিগিত হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৌচাল! রমিচন্ত্র" 
মন্দিরের নীর্ঘদেশের শিখর একটি অষ্টকোণ বাকানে কামিসযুক্ত ছাদওয়ালা সৌধের 
অন্ুরুতি (চিত্র নং ৪১-৪২)। হুগনী জিলার বীশবেড়িয়া গ্রামে ১৬৭১ ্রীষ্টাবে 
নিমিত বিষুমন্দির১ এই শ্রেণীর মন্দিরের অন্যতম নিদর্শন । 

চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ভবল চৌচালা মন্দির বাংলায় সর্বত্র ও বছ সংখ্যায় 
দেখিতে পাওয়! যায় এবং বর্তমান কাঁলে ইহাই হিন্দুমন্দিরের আদর্শরূপে গৃহীত 
হইয়াছে । প্রীয় তিন শত বৎসরের পুরাতন কালীঘাঁটের কালী মন্দির ইছার 
স্থপরিচিত দৃষ্টাত্ত। নদীয়া জিলার শাস্তিপুর গ্রামে ১৬২৬-২৭ গ্রীষ্টাব্দে নিমিত 
শ্যামচাদের মন্দির সম্ভবত এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বুহত্তমৎ্। অন্যান্য মন্দিরের 
মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য | 

১। আমতার (হাওড়) মেলাইচপ্তীর মন্দির (১৬৪১-৫০ খ্রীঃ) 

২। চন্দ্রকোণার ( ঘাটাল, মেদিনীপুর ) লাঁলজী মন্দির ( ১৬৫৫-৫৬ খ্রীঃ )। 

৩-৮। শাস্তিপুরের গোঁকুলচীদ, গুপ্তিপাড়ার বুন্দাবনচন্্র (চিত্র নং ৪৩) এবং 
কৃষ্ণচন্দ্র (চিত্র নং ৪৪), কালনার টৈছ্নাথ এবং তারকেশ্বর ও উত্তরপাড়ার 
শিবমন্দির | 

এই শ্রেণীর মন্দিরে সাধারণত কোন ভাস্কর্যের নিদর্শন থাকে না । অষ্টাদশ 
শতাব্দে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির একসঙ্গে নারি সারি নির্মীণ করাঁর 
প্রথা দেখা যায়। বাক্সার দ্বাদশ মন্দির ও বর্ধমান জিলার নবাবহাটলিঙ্গে 
আমবাগানের চতুর্দিকে একটি কেন্দ্রীয় মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া নিমিত ১০৮টি 
মন্দির "ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলাবাহুল্য সংখ্যাধিক্যহেতু এই সকল মন্দিরে 
কোনরূপ বিশেষত্ব থাকে না। 

রত্বমন্দির"শৈলীটি মল্লভূমে খুব বেশী প্রচলিত ছিল না। ভাগরখীর তীরবর্তী 
প্রদেশে ইহা খুব বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। তবে মল্প রাজবংশের পতনের পর 
বর্ধমান রাজ্যের সমৃদ্ধির দিনে বহুচুড় ভাক্কর্ষে অলঙ্কৃত রত্বমন্দির-শৈলী প্রব্তিত হয়। 

হুগলী জিলার সোমড়া-স্থখড়িয়া গ্রামের পচিশ চূড়াবিশিষ্ট আনন্দ-ভৈরবীর 
মন্দির (চিত্র নং ৪৫) রত্বমন্দিরের একটি উৎকষ্ট' দৃষ্টান্ত । এই ত্রিতল মন্দিরের 
প্রথম তলে প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে দুইটি, তৃতীয় তলের 


১। দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড ৬৬* (খ) পৃষ্ঠা। 
»। 4]. পর. 5.8. 1509, 9১ 15৯ চা, 8. 


৪৭৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রতি কোণে একটি এবং বর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিখরটি লইয়া মোট ২৫টি শিখর 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ধমান জিলার কালনা গ্রামে পচিশ রতু লাঁলাজীর মন্দির ও 
কষ্চন্ত্র মন্দির মধ্যযুগের অনতিকাল পরেই ১৭৬৪ শ্রীষ্টাষবে নিমিত হয়। 


মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত চন্ত্রকোণায় রঘুনাথপুরে বুড়া! শিবের মন্দিরটি 
সতের রত্ব, কিন্তু ইহার নির্াণকাঁল সঠিক জানা খাঁয় না। ্‌ 


ষোড়শ শতাবীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা কর্তৃক নিয়িত নবরত্ 
মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুলন! জিলার সাতক্ষীরার নিকট দামরাইল গ্রামে এখনও 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। 


দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ১৭০৪-২২ খ্রীষ্টাবে নিমিত কাস্তনগরের 
বিচিত্র কারুকার্য-খচিত নবরত্বু মন্দির (চিত্র নং ৪৬) দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকগণের 
প্রশংস! অর্জন করিয়াছে। ইটের এই মন্দিরটির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে সকল 
মুর্তি ও দৃশ্ত খোদিত আছে তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঁালীর জীবন- 
যাত্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচীর-ব্যবহীর প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পের দিক 
হইতে প্রাচীন হিন্দুযুগের শিল্প অপেক্ষ! নিকৃষ্ট হইলেও ইহার কঠোর শ্রমসাধ্য 
বহু জীবন্ত আলেখ্য বিশেষ প্রশংশনীয়ং। ফাগুসনের এই মন্তব্য এ যুগের আরও 
কয়েকটি মন্দির সম্বন্ধে প্রযোজ্য । পঞ্চরত্ব মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে--বথা, 
চন্দ্রকোণীয় ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত রামেশ্বরের মন্দির, বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
জপসায় লাল! রামপ্রসাদ রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতাবের প্রথম পাদে নিমিত 
মন্দির, এবং প্রায় সমসাময়িক রাজা শীতারাম রায়ের (অধুনা ভগ্ন) কষ্ণমন্দির 
(১৭০৩-৪ শ্রী 2) ] 
সাধারণ নিয়মের বহিভূর্ত ছুইটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের 
উপসংহার করিব--মুশিদাবাদ জিলায় বড়নগরে রাণী ভবানীকৃত শিখরযুক্ত অষ্টরকোণ 
মন্দির এবং চারিটি দোচাল! মন্দিরের সমবায়ে গঠিত মন্দির । 
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শিল্প " ৪৭৭ 
চিত্র বিদ্যা 


মধ্যযুগের অনেক পুঁথিতে এবং তাহাদের কাঠের মলাটে ছবি আছে। ইহাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগ্য £ 

১। কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৩ গ্রীঃ)। 

২। হরিবংশ (১৪৭৯ শ্রীঃ)। বর্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত। 

৩। ভাটপাড়ায় গ্রাঞ্চ ভাগবত পুঁথি (১৬৮৯ শ্রীঃ)। 

৬দীনেশচন্ত্র সেন মন্দির-গাত্র, পুঁথি, পুঁথির' মলাটে রঞ্জিত চিত্রপট প্রভৃতি 
হইতে বহু বৈষ্ণব চিত্রের প্রতিকৃতি দিয়াছেন (বৃহৎ বঙ্গ, ৪৩৮ ও ৪৩৯ এবং ৬৯৬ 
ও ৬৯৭ পৃষ্ঠার মধ্যে)। তিনি এগুলিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

এই ছবিগুলি খুব উন্নত শিল্পের পরিচায়ক নহে। অনেকটা পটের ছবির মত। 
তবে লোঁক-মংগীতের মত এই সমুদয় লৌক-শিল্পেরও এতিহাঁমিক মূল্য আছে। 


পরিশিষ্ট 
কোছবিহান্ন ও ত্রিপুন্তা 


১। উপক্রমণিকা 


বনু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে বিভিন্ন মোঙ্গল জাতীয় 
লোক বাস করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম ও বাংলাভাষ। 
গ্রহণ করে। মধ্যযুগে ইহারা যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুরাই সর্বপ্রধান এবং ইহীদদের কতকট! নির্ভরযোগ্য 
ধঁতিহাপিক বিবরণ পাওয়! যাঁয়। বাংল! দেশের সহিত প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক 
সম্বন্ধ খুব বেশি না থাকিলেও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে কোচবিহার ও ত্রিপুরার 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কারণ প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমানদের প্রতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও কোচবিহার ও ত্রিপুর! যথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের 
বিস্তীর্ণ ভূভাগে বহুদিন পর্যস্ত স্বাধীন হিন্দুরাজারূপে বিরাজ করিত এবং 
শক্তিশালী মুললমান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনত৷ বজায় রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। এই ছুই রাজ্যোই ফার্সীর পরিবর্তে বাংলা ভাষাতেই রাঁজকার্য নির্বাহ 
হইত। 'এই দুই রাজ্যের হিন্দুধর্ম ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই 
গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বল! যাইতে পাঁরে যে মধ্যঘুগে বাংলাদেশে শৈব, 
শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্মমত ও পৃজাপদ্ধতি দেখ! যাঁয় তাহা! মোটামুটি" 
ভাবে এই ছুই রাজ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রধানত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছুই 
রাজ্যেই বাংল! সাহিত্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল। এই বাংল! সাহিত্যের অধিকাংশই 
সংস্কত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণার্দির অনুবাদ অথবা তদবলম্বনে রচিত। 
ইহাদের মধ্যে এতিহাসিক আখ্যানও আছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কোচবিহার 
অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর িল। ত্রিপুরার রাজমালার ন্তায় ধারাবাহিক 
এঁতিহাসিক কাহিনী এবং চম্পকবিজয়ের স্তায় এতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য 
কোচবিহারে নাই। তবে রাজবংশাবলী আছে। কিন্তু এই এক বিষয়ে কোচবিহাঁ- 
রের সাহিত্য ন্যন হইলেও ধর্মগ্রস্থের অন্বাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে 
পাওয়া ঘায়। অরিপুরায় রামায়ণ মহভারতের অন্থবাদ নাই, কোচবিহারে আছে। 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৭৯ 


পুরাণার্দির অন্বাদও সংখ্যার ধিক দিয়া কোচবিহারেই বেশি। লোকের মনে 
ধর্মভাব জাগ্রত করাই চিল এই সকল অনুবাদের উদ্দেপ্ত । মৌলিক সাহিত্য 
স্থ্টি এই ছুই রাজ্যের কোনটিতেই বেশি নাই। এই ছুই রাজ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেরও 
অন্শীলন হইত। অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলার মুসলমান স্থুলতান 
ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংল! সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের ৩৪৮-৪৯ৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । কোঁচবিহার ও 
ত্রিপুরার রাজগণের অক্গগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংল! সাহিত্যের কি উন্নতি 
হইয়াছিল তাহার বিবরণ জানিলে উল্লিখিত 'মতবাদের নিরপেক্ষ বস্ততাস্ত্রিক 
আলোচন1 কর! সম্ভবপর হইবে । 
কোচবিহার ও ত্রিপুরার রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত 

আছে। কোচবিহারের প্রথম রাজ! বিশু অথবা খিশ্বসিংহ চন্দ্রবংশীয় হৈহয় 
রাঁজকুলে এবং শিবের গুরসে জন্মগ্রহণ করেন ; এই বংশীয় দ্বাদশ রাজকুমার 
পরশ্তরাঁমের ভয়ে, “মেচ জাতীয়” এই পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। 
ত্রিপুরার রাজমালার আরম্ভ এইরূপ । 

“চন্দ্রবংশে মহারাজা যযাঁতি নৃপতি। 

সপ্তদ্বীপ জিনিলেক এক রথে গতি ॥ 

তান পঞ্চস্থত বছ গুণযুত গুরু । 

যছুজ্যেষ্ট তুর্বস্থ যে ক্রহ্্য অন্ধ পুরু ॥ 
ত্য কিরাত রাজ্যের. রাজা হইলেন। দ্রহ্যর বংশে দৈত্য রাজার পুত্র পুর 
স্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম (কিরাত ) পরিবর্তন করিয়া ত্রিপুর রাখিলেন। 

বল! বাহুল্য যে এই সমুদ্রয় কাহিনীর কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই। এই 

দুইটি রাজ্যের আদিম অধিবাসী ও রাজবংশ যে মঙ্গোলীয় জাতির শাখা এবং 
বাঙালী হিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়। ক্রমশ হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করেন নে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। উভয় রাঁজ্যের রাজারাই যে বাংলা দেশ হইতে বহু হিন্দুকে 
নিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াই ইহার পথ সুগম করিয়াছিলেন তাহা! এই ছুই 
রাঁজ্যের কাহিনীতেই বণিত হুইয়াছে। 


২1 কোচবিহার 
কৌচিবিহীর নামের উৎপত্তি সম্বদ্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে 


৪৮০ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


“কোচ জাতির বাসস্থান ব! বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি-_ 
ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুয়ুগে এই অঞ্চল প্রাগজ্যোতিষ 
ও কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল? ভ্রেয়োদশ শতাব্বীতে বাংলার মুসলমান 
রাজগণ, বখতিয়ার িলজী (পৃঃ ৪), গিয়াহদ্দীন ইউয়জ শাহ (পৃঃ ৭), এবং 
ইখতিয়ারুদ্দীন যুজবক তৃগরল খান ( পৃঃ ১২) কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন 
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই শতাবেই শান জাতীয় আহোমগণ ব্ন্বপুত্র 
নদীর উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম হয় আদাম। এই 
সময়েই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক নৃতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান 
কোচবিহার শহরের সন্বিকটে কামতা! বা কামতাপুর নামক স্থানে ইহার রাজধানী 
ছিল এবং এই জন্য ইহ] কামতা রাজ্য নামে পরিচিত। বাংলার স্থলতান 
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৮-২৯ প্রষ্টাব্ে কামরূপ ও কামতা জয় করেন 
(৭৮ পৃঃ)। 

কামতা৷ ও কামরূপ রাজ্য পতনের পরে তূঁঞ্া উপাধিধারী বহু নায়ক এই 
অঞ্চলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ই্হীদেরই একজন, কোচজাতীয় 
হরিয়া মগ্ুলের পুক্রবিশ্ত, অন্য নীয়কদিগকে পরাজিত করিয়! আনুমানিক ৮৫৫১৫ 
( মতান্তরে ১৫৩০) খ্রীষ্টাবধে কামতায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেন। 
ইহার রাঁজধানীর নাম হইল কোচবিহার (কুচবিহার )। বিশু রাজ হইয়া 
*বিশ্বপিংহ এই নাম গ্রহণ করেন এবং এ অঞ্চল হইতে মুসলমান প্রভাব সম্পূর্ণ- 
রূপে দুর করেন। তিনি ব্্ধপুত্রের দক্ষিণ তীর দিয়! অগ্রসর হইয়া পূর্বে গৌহাটি 
পর্যস্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া নদী । 
বিশ্বসিংহ ব্রাহ্ষণ্য ধর্মের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের! তাহাকে ক্ষত্রিয় 
বলিয়! স্বীকার করেন। মুসলমানেরা কামতেশ্বরীর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, 
বিশ্বনিংহ উহা! পুনরায় নির্মাণ করেন এবং বিদেশ হইতে অনেক ব্রাক্মণ আনাইয়া 
স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

আহুমানিহ ১৫৪০ (মতাত্তরে ১৫৫৫) গ্রীষ্টাব্ধে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্র মল্পদেব নরনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া! সিংহাননে আরোহণ করিলেন 
এবং ভ্রাতা শুরুধবজকে মন্ত্রী ও প্রধান দেনাপতিপুদে নিযুক্ত করিলেন। এই 
সময়ে পূর্বআসামে সৈম্ত চলাচল করিবার পথ অতি হুর্গম ছিল। আহোমদিগকে 
পরাজিত করিবার জগ্ত রাজ! তাহার ভ্রাতা গোহাই (গোঁসাই ). কমলকে 


ধ্গী 


বাংলা দেশের ইতিহাস 





কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৮১ 
সৈম্ত ও যুদ্ধসস্তার প্রেরণের উপযোগী একটি পথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। 
তদছুসারে কমল ভূটানের পর্বতমাঁল! ও ব্রহ্ধপুত্রের মধ্যবর্তী ভূভাগের উপর দিয়া 
কোঁচবিহা'র হুইতে সুদুর পরস্তকুণ্ড (মতাস্তরে নারায়ণপুর) পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ মাইল 
দীর্ঘ যে রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার, কোন কোন অংশ এখনও আছে. 
এবং ইহ *গৌঁসাই কমল আলী” নামে পরিচিত। নরনারারণ ও শুরুধবঙজ ব্রদ্ষপুত্রের 
উত্তরতীরস্থ এই পথে গোয়ালপাড়া ও কামরূপের মধ্য দিয় অগ্রসর হইলেন। 
আঁহোমর্দিগকে কয়েকটি থগুয়ুদ্ধে পরাজিত করিয়া তীহার। ডিক্রাই ব। ডিহং 
নদী পর্যন্ত পৌঁছিলে এই নদীর তীরে ছুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। 'দরংরাঁজ- 
বংশাবঙ্লী” অন্থসারে সাতদিন যুদ্ধের পর আহোমগণ পলায়ন করে এবং নরনারায়ণ 
আহোম রাজধানী অধিকার করেন। কিন্তু আহোম বুরপ্ীর মতে কোচ সৈন্ত 
প্রথম গ্রথম জয় লাভ করিলেও পর পর ছুইটি যুদ্ধে হারিয়া পশ্চাৎ্পদ হুয়। এই 
যুদ্ধে শুরুধ্বজ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় “চিল! রায়* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
চিলের মত ছে! মারিয়! অকম্মাৎ শত্রু নৈম্য বিপর্যস্ত করার জন্যই সম্ভবত তাহার 
এইরূপ নামকরণ হয়। কাহারও কাহারও মতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ভৈরবী নদী 
পার হইয়াছিলেন বলিয়! “চিল! রায়' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 

কোচরাজ আহোমদিগকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । কাছাড়, 
মণিপুর, জয়প্তিয়া, জ্রিপুণ্া॥ খয়রাম, দিমকুয়া, শ্রহট্র প্রভৃতি দেশেও সামরিক 
অভিযান করিয়াছিলেন এবং এই লমুদ্ধয় দেশের রাঞ্জগণের অনেকেই পরাজিত 
হইয়া! কোচরাঞ্জকে কর. দিতে স্বীকৃত হইয়াছিবেন। এই প্রকারে ষোড়শ শতাবের 
শেষার্ধে কোচবিহার রাজ্য ভারতের পূর্ব সীমান্ত সর্বাপেক্ষা! শক্তিশ।লী রাজ্যে 
পরিণত হয়। | 

এই সময়ে বাংলাদেশের অধিকার লইয়া! পাঠান ও মুঘলেরা ব্যস্ত থাকায় 
কোচরাজ দেদিক হইতে কোন বাধ! পান নাই। কিন্ত কররাণী বংশ বাংলায় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে স্থুলেমাঁন কররাণী কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাঁর বিবরণ 
পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে (১২৪ পৃঃ) | কিন্তু অনতিকাঁল পরেই বাংলাদেশে 
পাঠানদের ধবংমের উপর মুঘন রাঙ্জণক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নরনারারণ মৃঘের 
সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্ত আকবরের রাজদভায় বহু উপঢৌকনপহ এক ছু 
পাঠান এবং মুঘপরাঞজ ও নরনারায়ণ ছুই সমকক্ষ রাজার গায় সব্ধিস্থত্রে আবদ্ধ 
হন ( ১৫৭৮খ্রা১).। বাংলাবেখে' মুধলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রায় চারি শত 


৩১ 


৪৮২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বদর পরে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুললমান রাজ্যের মধো শাস্তিস্চক সন্ধি 
স্থাপিত হইল। 

কিন্তু শগ্রই কোচবিহার রাজ্যে" একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। রাজ! 
নরনারায়ণ বুদ্ধ বয়মে বিবাহ করেন এবং তাহার ভ্রাতুণ্পুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু নরনারায়ণের এক পুত্র হওয়ায় রদুদেব 
রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া পূর্বদিকে মানস নদীর অপর পারে এক স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে দমন করিতে ন! পারিয়! কোচরাজ তাহার 
সহিত আপসে মিটমাঁট করিলেন। স্থির হইল নরনারায়ণের পুজর লক্ষ্মীনারায়ণ 
সক্কোশ নদীর পশ্চিম ভূভাগে রাজত্ব করিবেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব অংশে রঘুদেব 
রাজা হইবেন। এইরূপে কোচবিহার রাজ্য ছুইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্বদিকে 
রাজ্য সাধারণত প্রাচীন কামরূপ নামেই পরিচিত হইত। এই বিভাগের ফলে 
কোচবিহার রাজ্য দুর্বল হইয়া! পড়িল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক 
কমিয়া গেল। আর এই ছুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্বিতাঁর ফলে উভয়েই মুঘলের 
পদানত হইল। 

১৫৮৭ খ্রীষ্টাঝে নরনারায়ণের মৃ্ার পর তাছার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ধ কোচবিহারের 
রাজধিংহামনে আরোহণ করিলেন। বীরত্ব ও অন্তান্ত রাজোচিত গুণ তাহার 
কিছুমাত্র ছিল না। ওদিকে রঘুদেবও স্বাধীন রাজার ম্যায় নিজের নামে মুদ্রা 
প্রচলন করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ শ্বয়ং রঘুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা 
না পাইয়। রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তেজিত 
করিলেন'। রঘুদেব কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলে পরীক্ষিত লক্ষমী- 
নারায়ণের আশ্রয় লাভ করিল। লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত মুঘলরাজের সখ্যতার 
কথ! ম্মরণ করিয়া রঘুদেব মুঘনশক্র ঈপার্থার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন এবং 
কোচবিহার রাজ্যের অস্ততৃক্ত বাহিরবন্দ পরগণা জয় করিতে মনস্থ করিলেন । 
, লন্ত্ীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া এই বিপদ হুইতে রক্ষা! পাইবাঁর জন্ত মুঘল সম্রাটের 
বশ্যত। স্বীকার করিলেন (১৫৯৬ ত্বীঃ)। রঘুদেব বাহিরবন্দ অধিকার করিয়া 
কোচবিহার আক্রমণ করিলেন। এই লময় মাঁননিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। 
লক্দীনাঁরায়ণ সাহীষ্য প্রার্থনা! করিলে মানলিংহ সৈম্য পাঠীইলেন। রবুর্দেব 
পরাজিত হইয়া কামরূপে ফিরিয়া গেলেন। বাহিরবন্দ পুনরায় কোচবিহার 
রাজ্যের অধীন হইল। এই যুদ্ধের বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে: (:১৩৪-৫ পৃঃ )। 


কোচবিহার ও ব্রিপুর! ৪৮৩ 


ইসলাম খ। মৃথ্বল হবাদাররূপে বাংলাদেশে আগিয়া কিরূপে বিস্বোহী হিন্দু 
জমিদার ও পাঠান নায়কগণকে পরাঞ্জিত করিয়। মুঘল-শীদন দৃঢ়ভাবে প্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বদিত হইয়াছে ( ১৩৪-৪৫ পৃঃ)। কোঁচবিহার ও 
কামরূপের পরস্পর বিবাদের স্থধোঁগে এই উভয় রাজ্যই মুঘলের পদানভ হুইল। 
কামরূপের রাজ। রঘুধেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ রাঁজ! হইলেন। 
তিনিও পিতার স্তায় কোচবিহারের অধীনস্থ বাহিরবন্দ পরগণ। অধিকার করিলেন। 
লক্ষমীনারায়ণ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গুরুতররূপে পরাঁজিত হইলেন। লক্ষ্মী- 
নারায়ণ আহোম রাজার সাহাঁযা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া 
ইদলাঁম খাঁর শরণাপন্ন হইলেন । লক্ষ্মীনারায়ণ সম্পূর্ণরূপে মুঘলের দানত্ব ্বীকার 
করিলে ইসলাম খ। তাহাকে সাহাষ্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ 
অনেক ইতস্তত করিয়া অবশেষে মুঘলের দাসত্ব শ্বীকার করিলেন। পরীক্ষিত 
মুঘল সাম্রাজ্যের সামস্ত সুসঙ্গের রাজ! রঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া 
ছিলেন। স্থৃতরাং রঘুনাথণ্ড লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাহাকে 
সঙ্গে করিয়৷ ইসলাম খর দরবারে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সম্াটকে করদানে 
সম্মত হইয়া! লন্দ্রীনারায়ণ মুঘলের দাপত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপে স্বাধীন 
কোচবিহার রাজ্যের অবসান হইল। 

অতঃপর লক্্মীনারায়ণের প্ররোচনায় ইসলাম খ। কামরূপ রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন ৷ লক্ষমীনারায়ণও পশ্চিমদ্িক হইতে কামরূপ আক্রমণ করিলেন। 
পরীক্ষিত সম্পূর্ণপ্ূপে পরাজিত হইয়া বিন৷ শর্তে আত্মনমপ্পণ করিলেন। 
/ ১৬১৩ শ্রীঃ)। 

লক্ষমীনারায়ণ আঁশ। করিয়াছিলেন যে পরাজিত রাজ্যের এক অংশ তিনি 
পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে কামরূপ রাজ্যের শাসনভার তাহাকে দেওয়ায় 
এই আশা! বদ্ধমূল হইল ; কিন্তু অকন্মাৎ ইসলাম খাঁর মৃত্যু হওয়ায় (১৬১৩ শ্রী:) 
সম্পূর্ণ অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিল। লক্ষ্মীনারায়ণ নৃতন সুবাদার কাশিম খার সঙ্গে 
ঢাকায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রথমে তাহাকে সাদরে অন্যর্থন! করিলেন কিন্ত 
পরিশেষে তীহীকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদে কোচবিহার বাঁজ্যে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, কিন্তু মুঘল টৈম্ত সহজেই ইহ! দমন করিল। অতঃপর 
লক্ষ্বীনারায়ণের পুত্র কোচবিহাঁরের রাজপদে অভিষিক্ত ছইলেন। লম্ষ্ীনারায়ণের 
নন্দীরগার লংবাদ ঠিক জান যায় না । সম্ভবত এক বৎসর তাহাকে ঢাকার 
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রাখিয়া সঘরাটের দরবারে পাঠানো হয় । ১৬১৭ থ্রীষ্টান্বে কাশিম খানের পরিবর্তে 
ইত্রাহিম খান নৃতন স্থবাদার হইয়! বাংলায় আমেন। তাহার অন্থরোধে অন্রাট 
জাহানীর লক্মীনারয়ণকে মুক্তি দেন (১৬১৭ গ্রী:)। কিন্তু কোচবিহারে রাজত্ব করা 
তীহার অনৃষ্টে ছিল না। লল্ষ্মীনারায়ণ বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলে বাংলার 
সথবাদার তাহাকে কামনধপের মুঘল শাসনের সাহাষ্যার্থে তথায় প্রেরণ করেন। 
তিনি প্রায় দশ বৎসর কাঁমরূপে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় 
(১৬২৭ শ্রীঃ)। পুত্র বীরনারায়ণ তীহার পরামর্শ অনুসারে কোচবিহারের 
রাঁজকার্য চালাইতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজ নামে রাজ্য শাসন 
করেন। তিনি মুঘলদরবারে রীতিমত কর পাঠাইতেন। 

সাঁত বৎসর রাজত্ব করিয়! বীরনারাঁয়ণের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র গ্রাণনারায়ণ 
রাজা হন এবং ৩৩ বত্সর রাজত্ব করেন € ১৬৩৩-৬৫ শ্রীঃ )। প্রাণনারায়ণ রাজভক্ত 
সামস্তের গ্তায় আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলসৈন্যের সাহাধ্য করেন। কিন্ত 
১৬৫৭ শ্রীষ্টাবে সম্রাট শাহজাহানের অন্থখের সংবাদ পাইয়া! যখন বাংলার: স্থবাদার 
শুজা দিল্লীর সিংহাঁননের জন্ ভ্রাতা গুরঙগজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন তখন 
সুযোগ বুবিয়া প্রাণনারায়ণ ঘোড়াঘাট অঞ্চল লুঠ করিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিয়া মুঘল সম্রাটকে কর দেওয়া! বন্ধ করিলেন। ইহাতেও সস্তষ্ট না হইয়! গ্রাণ- 
নারায়ণ কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং মৃঘল ফৌজদারের সৈম্তগণকে পরাজিত 
করিয়া হাজে। পর্যস্ত অধিকার করিলেন। কিন্ত আহোমরাঁজ কোচবিহারের এই 
জয়লাতে ভীত হুইয়া কোচবিহার রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গৌহাটির 
মুঘল ফৌজদার ছুই দিক হইতে আক্রমণে ভীত হইয়! ঢাঁকীয় পলায়ন করিলেন। 
আহোমসৈম্ত বিনা আয়াসে গৌহাটি অধিকার করিল। অতঃপর কামরূপের 
অধিকার লইয়! কোচবিহার ও আহোম রাজের মধ্যে যুজ হুইল. প্রাণনারায়ণ 
মুঘলসৈন্ত তাঁড়াইয়! ধুবড়ী অধিকার করিলেন। কিন্তু পরিণামে আহোমদেরই জয় 
হইল এবং কোঁচবিহাররাজ কামরূপের আশা পরিত্যাগ করিয়া! শ্বীয় রাজ্য 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

ওরংজেব সিংহাসনে আরোহণ করিযাই ন্ীরজূমলাকে বাংলার স্থবাার পদে 
নিষুক্ত করিলেন এবং বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিবার 
নির্দেশ দিলেন। প্রাণনারায়ণ ভীত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মীরজুমলার 
নিকট দূত পাঠীইলেন। মীরজুয়ল! দুততকে বন্দী করিলেন, এবং কোচবিহারের 


কোচবিহার ও ব্রিপুর। ৪৮৫, 


বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইলেন। অবশেষে স্বয়ং সসৈন্তে কোচবিহার শহরের নিকট, 
পৌঁছিলেন। প্রাণমারায়ণ রাজধানী ত্যাগ করিয়া ভূটানে পলায়ন করিলেন ।. 
কোচবিহার মীরভূমলার হস্তগত হইল ( ১৯শে ডিসেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমলা 
কোচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং ইহার শ!ননের গন্য ফৌজদার, 
দিওয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। কিন্ত তিনি আনাম অভিযানে যাত্রা করিবার 
পরেই কোচবিহারে জমির রাজন্ব আদায় মন্বন্ধে নৃতন ব্যবস্থা করার ফলে গ্রজার! 
বিদ্রোহী হুইয়া উঠিল। বর্ধাগমে মীরজুমলার- সৈগ্ আসামে বিষম ছুরবস্থায় পড়িল 
এবং কোচবিহারে মুঘলসৈগ্ত আসার কোন সম্ভীবন। রছিল না৷ । এই সুযোগে 
রাজ! প্রাণনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন। মুঘল সৈন্য কোচবিহার ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইল এবং প্রাণনারায়ণ পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন 
( মে, ১৬৬২ )। 

ইহার অনতিকাল পরেই মীরজুমলার মৃত্যু হইল ( ১৬ মার্চ, ১৬৬৩ ) এবং 
পর বশর শায়েন্তা থান বাংলার দ্থবাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজমহুল পর্যস্ত 
আসিয়াই রাজধানী যাইবার পথে কোচবিহার জয় করিতে মনস্থ করিলেন। 
গ্রাণনারায়ণের স্বাস্থ্য তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে$ রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা 
গোলযোগ । স্থতরাং তিনি মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত মনে 
করিলেন।. তিনি এই উদ্দেস্টে দূত পাঠাইলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণন্বরূপ মুঘল 
স্থবাদারকে সাড়ে পাঁচ 'লক্ষ টাক! দিতে স্বীকৃত হইলেন। শায়েন্তা খান ইহাতে 
রাজী হইলেন ( ১৬৬৫ খ্রীঃ) এবং কোচবিহারের সীমাস্ত হইতে মৃঘল দৈন্ত 
ফিরাইয়া আনিলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই রাজ। প্রাণনারায়ণের & হইল 
( ১৬৬৬ খ্রীঃ )। 

প্রীণনারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই কোচবিহারের আভ্যস্তরিক বিশৃঙ্খল! 
ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। তীহাঁর পুত্র মোদনারায়ণ ১৫ বদর রাজত্ব করেন 
€১৬৬৬৮* শ্রীঃ ), কিন্ত প্রাণনারায়ণের খুল্লতাত নাজীর মহীনারায়ণ এবং তাহার 
পুত্রেরাই প্রকৃত ক্ষমত। পরিচালন৷ করিতেন। ইহার ফলে রাজ্যে নানা গোল- 
যোগের স্থ্টি হইল । পরবর্তী রাজ। বন্থদেবনারায়ণ মাত্র দুই বৎসর রাঁঞ্ত্ব করেন 
(১৬৮৮২ প্র:)। অতঃপর শ্রাণনারায়ণের প্রপোজ মহীন্দ্রনারায়ণ (১৬৮২-৯৩ খ্রীঃ) 
পাঁচ বৎসর বয়সে রাজা হইলেন কিন্তু নাজীর মহীনারায়ণের ছুই পুত্র জগৎ্নারায়ণ 
ও যজনারায়ণই রাজ্য চাঁলাইতেন। তাহাদের অত্যাচারে রাজ্যে নানাবিধ 
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অশান্তির স্ষ্টি হইল। এমন কি চাকলার ভারপ্রাপ্ত বছ কর্মচারী স্বাধীন রাজার 
ম্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মুঘলের সঙ্গে বড়ন্ত্র করিতে 
লাগিলেন। এই সুযোগে মৃঘল স্থবাঁদার পুনরায় কোচবিহার রাজ্য হস্তগত করিতে 
চেষ্টা করিলেন,। ১৬৮৫১ ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ গ্রীষ্টান্ষে তিনটি সামরিক অভিযানের 
ফলে কোচবিহারের কতক অংশ মুঘলদের হম্তগত হইল । 

অবশেষে কোচবিহাররাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন। যজ্জনারায়ণ 
সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন এবং তুটিয়ারাও তাহাকে সাহায্য করিল। ছুই 
বৎসর ( ১৬৯১-৯৩ ) যাবৎ যুদ্ধ চলিল। অনেক পরগণার বিশ্বাঘাতক 
কর্মচারীরা মুঘল হ্থবাারকে কর দিয়া জমির মালিকানা-স্বত্ব লাভ করিল। এই 
ভাবে ক্রমে ক্রমে কোচবিহার রাজ্যের অনেক অংশ মুঘলের অধিকারে 
আগিল। ৃ্‌ 

রাজ। মহীন্দ্রনারায়ণের ম্বত্যুর পর ( ১৬৯৩ খ্রীঃ) কিছুদিন পর্যস্ত গোলমাল 
চলিল। পরে তাহার পুত্র রূপনারায়ণ রাজত্ব করেন ( ১৭১৪-১৪ প্রীঃ)। তিনিও 
কিছুদিন যুদ্ধ করিলেন। কিন্ত ক্রমে ক্রমে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ এই তিনটি 
প্রধান চাকলাও মুঘলের! দখল করিল। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইল। রূপনা রায়ণ 
বর্তমান কোচবিহার রাজ্য পাইলেন এবং স্বাধীনতার চিহুম্বরূপ নিজ নাঁমে মুক্ত 
প্রচলনের অধিকারও বজায় রহিল। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তিনটি চাকলার উপর 
শুধুমাত্র নামে বাদশাহের প্রতৃত্ স্বীকার করিয়া উহা নিজের অধীনে রাখার জন্য মুঘল 
বাদশাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিজের নামে কর দেওয়া! অপমান- 
জনক মনে করায় ছত্রনাজীর কুমার শাস্তনারাঁয়ণের নামে ইজারাদার হিসাবে কর 
দেওয়] হইবে এইরূপ স্থির হইল। 

এই সন্ধি স্থাপনের পরে বাংলার নবাবের সহিত রূপনারাঁয়ণের মিত্রতা স্থাপিত 
হইয়াছিল এবং তিনি মুশিদকুলি খাঁর দরবারে উকিল পাঠাইয়াছিলেন। 

রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উপেন্ত্রনারায়ণ দিংহাঁসনে আরোহণ করেন 
এবং ৫* বতমর রাজত্ব করেন (১৭১৪-৬৩ খ্রীঃ )। তীহাঁর দত্তক পুত্র বিপ্রোহী 
হইয়। রংপুরের ফৌজদারের সাহীধ্যে কোচবিহার রাজ্য দখল করেন। উপেন্্র- 
নারায়ণ ভুটানের রাঁজার সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া মুঘল সৈল্ত পরাম্ত করেন এবং 
পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন (১৭৩৭-৬৮ খ্রীঃ) | মুঘলের সহিত কোঁচবিহারের. 
ছাই শেষ যুদ্ধ। ভুটান-রাজের সাহায্য গ্রহণের ফলে রাঁজযো ভূটিযাদের প্রভাব ও 





কোচবিহার ও. ত্রিপুর ৪৮৭, 


প্রতপত্তি অনেক বাড়িল এবং পরবর্তীকালে ইহার ফলে নানারপ অশাস্তি ও 
উপন্তরবের স্যরি হইয়াছিল | 


৩। ব্রিপুর৷ 

ত্রিপুরার রাজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধাযুগের পূর্বেও বিগ্যমান ছিল সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের একখানি ইতিহাস 
( বাংল! পদ্ঠে ) রচিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উক্ত হইয়াছে যে রাজা 
ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক দুইঙ্গন প্রধান এবং চস্তাই 
(্রধান পূজারী ) ছুর্লতেন্ত্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হুয়। ধর্মমাণিক্য পঞ্চদশ 
্ীষ্টাৰে রাজত্ব করেন । তাহার পরবর্তী রাঁজাদের লময় পরবর্তী কালের ইতিহাম 
এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়া! ক্রমে ক্রমে ইছা পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে । এই 
গ্রন্থের মূল সংস্করণ এখন আর পাওয়া যাঁয় না। কিন্তু পরবতীকালে ইহা 
পরিবতিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে রূপ ধারণ করে বর্তমানে তাহাই রাজমালা 
নামে পরিচিত ।১ 

রাঁজমালাঁয় বধিত হইয়াছে যে চন্দ্বংশীয় যযাতি স্থীয় পুত্র ্রহাকে কিরাত- 
দেশে রাজা করিয়া পাঠান এবং এই বংশে্ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার 
সময় হইতেই রাজোব নাম হয় ত্রিপুরা । ইনি দ্বাপরের খেষভাঁগে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং রাজমালার সম্পাদকের মতে সম্ভবত'মুধিষ্টিরের রাজ্য যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। 

এই সমুদয় কাহিনীর যে কোন *তিহাপিক “মূল্য 'নাই তাহ। বলাই বাহুল্য 
ত্রিপুরের পরবর্তী ৯৩ জন রাজার পরে ছেংখুম-ফা রাজার নাম পাওয়। যায়। 
রাজমাল! অন্থুসারে ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এই গৌড়েশ্বর 
ষে মুদলমাঁন নরপতি ছিলেন তাহা নহজেই অনুমান করা যায়। মুতরাং এই 
রাজার সময় হইতেই ত্রিপুরার এঁতিহাপিক যুগের আরম্ভ বলিয়। গণ্য করা 
যাইতে পারে। 

বাংলার মুমলমান স্থুলতান গিয়াহদ্দীন ইউয়জ শাহ ( ১২১২-২৭ খ্রীঃ ) পূর্বব্জ 
ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাপিকুদ্দীন মাহমুদের আক্রমণ নংবাঁদ 
পাইয়া ফিরিয়! যান (৭পৃঃ)। সম্ভবত ইহাই গৌড়াঁধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ 
ও পরাজয়রূপে বণিত হইয়াছে। | 
50 ৪৯ পৃষ্টা ইরা 


. 8৮৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


*ছেংখ্-ফার প্রপৌত্র 'ভাঙ্গর-ফার আঠারোটি পুত্র ছিল। নর্বকমিষ্ট. রতব-ফা 
গোড়ের রাজ দরবারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গৌড়েশ্বরের সৈগ্োর সহায়ে' 
অিপুরার রাজসিংহাঁসন লাভ করেন। সম্ভবত সিকন্দর শাহ্‌ই এই গৌঁড়েশ্বর 
(১৫ পৃঃ)। রত্বফা গৌঁড়েশ্বরকে একটি বহুমূল্য বন্ধ উপহার দেন। *গোঁড়েশ্বর 
তাহাকে “মাণিক্য উপাধি দেন। এতকাল অরিপুরার রাঁজগণ নামের শের্ষে “ফা: 
উপাধি ব্যবহার করিতেন ; স্থানীয় ভাষায় 'ফা?-র অর্থ পিতা। অতঃপর “ফা'র 
পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হয়। স্থতরাং "রত্বফা হইলেন 

"রত্বমাণিক্য। 
রত্বমাণিক্য সম্বন্ধে রাজমাঁলায় বিস্তৃত বর্ণনা! আছে। গৌড়েশ্বরের অনুমতিক্রমে 
তিনি দশ হাজার বাঙালীকে ত্রিপুত্লায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রত্বমাণিক্য ষে 
বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহাঁর সম্বন্ধে প্রথমে খুবই 
অজ্ঞ ছিলেন, কিন্ত কিছু কাল পরে তাহার দিকে আকৃষ্ট হুন-_রাঁজমালায় তাহার 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে। স্বতরাং রত্বমাণিক্যের সময় হইতেই ষে ত্রিপুরার সহিত 
বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি .ও সভ্যতা ত্রিপুরায় 
দৃঢ়ভাবে প্রতিঠিত হয় এরূপ অন্গমান কর! যাইতে পারে। “ফ-র পরিবর্তে 
“মাণিকা উপাধি ধারণও সম্ভবত ইহারই নুচক। রত্বমাণিক্য সম্ভবত ত্রয়োদশ 
শতকের শেষে অথব৷ চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাজত্ব করিতেন । 
রত্বমাঁণিকোর প্রপৌত্র রাজা ধর্মমাণিক্য। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ইহার তারিখই সঠিক জান! যায়, কারণ তাঁহার একখানি তাঁঅশাসনে ১৩৮৯ শক 
অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখ আছে । পত্রিপুর-বংশাবলী” অনুসারে ধর্মমাপিক্য 
৮৪১ হইতে ৮৭২ ব্রিপুরাব্ধ অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ গ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত রাজন 
করেন। রাজমালায় ইহার পিতার নাম মহামাণিক্য, তাত্রশানেও তাহাই আছে। 
সতরাং অস্তত এই সময় হইতে ত্রিপুরার প্রচলিত এঁতিহাপিক বিবরণ মোটামুটি 
সত্য বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে। ধর্মমাণিকাই যে 'রাঁজমাঁলা-নামক 
ব্রিপুরার এতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করান তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
রত্বমাণিক্য ও ধর্মমাণিক্যের রাঁজত্বকালের মধ্যবতী সময়ে বাংলার মুসলমান 
হুলতানগণ ত্রিপুরা! আক্রমণ করিয়া ইনার কতকাংশ অধিকার করেন এবং 
ধর্মমাণিক্য তাহার পুনরুদ্ধার করেন--এই প্রচলিত কাহিনী কতদুর সত্য বলা 
যায় না। তবে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) ময়মনসিংহ ও 


কোচবিহার ও ভ্রিপুর' ৪৮৯. 


প্রভৃতি তাঁহার রাজের অস্তূক্তি করিয়াছিলেন (২৫ পৃঃ), ফকরুদ্দীন যুবারক 
শাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন (৩২ পৃঃ), শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮ শ্রীঃ) 
সোঁপারগীও ও কামরূপের কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন (৩৫ পৃঃ), 
ক্রিপুরার কতক অংশ জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের ( ১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ) রাজ্যতৃক্ত 
হইয়াছিল (৫৪ পৃঃ)-ই্হা! পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং ইহারা সম্ভবত ত্রিপুরা 
রাজ্যেরও কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর 
হইতে রুকমুদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ) রাজত্বের মধ্যবর্তী ২২ বৎসর 
কাল মধ্যে বাংলার স্থলতাঁনগণ খুব প্রভাবশালী ছিলেন না---আত্যন্তরিক 
গোলযোগও ছিল (৫৫ পৃঃ) ৷ সুতরাং এই স্থযোগে ধর্মমাপিক্য সম্ভবত ত্রিপুরার 
বিজিতাঁংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে সৈম্ভগণ খুব প্রবল হইয়া উঠে এবং যখন যাঁহীকে 
ইচ্ছ! করে তাহাকেই সিংহাসনে বসায়। রাজা ধন্মাণিক্য ইহাদের দমন করেন 
এবং চয়চাগ নামক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিষুক্ত করেন । তিনি ত্রিপুরার পূর্বদিকস্থিত, 
কুকিদিগকে পরাঞ্জিত করিয়া তাহাদের পার্বত্য বাসভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের 
অন্তর্ত্ত করেন এবং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলন। হোঁদেন শাহ (১৪১৩ 
১৫১৯ স্রী:) বাংলা দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! আনয়ন করিয়া পার্খববর্তা রাঁজ্যগুলি 
আক্রমণ করেন। আপাঁম ও উড়িস্তায় বিফল হইয়। তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ 
করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে ( ৮২-৮৪ পৃষ্ঠা )। 

ধন্যমাঁণিক্যের পরে উল্লেখযোগ্য রাজ! বিজয়মাঁণিক্য আকবরের সমসামস়িক 
ছিলেন এবং আইন-ই-আকবরীতে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছেন। তিনি একদল পাঠান অশ্বারোহী নৈন্ত গঠন করেন এবং শ্রীহস্ট,. 
জয়স্তিয়া ও খানিয়ার রাজাদিগকে পরাজিত করেন। কররাণী রাঁজগণের .সঙগে 
তাহার সংঘর্ষের কাহিনী এবং সৌঁণার গ1 ও পল্সানদী পর্যস্ত অভিযানের কাহিনী 
সমসামস্িক মুদ্রার গ্রমাণে সমধিত হইয়াছে । 

পরবর্তী প্রসিদ্ধ রাজা উদয়মাঁণিক] রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাইি। তাহার 
রাজনজামাতাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার সিংহাদন অধিকার করিয়াছিলেন । 
তিনি রাজধানী রাঙ্গামাটিয়ার নাম পরিবর্তন করিয়! নিজের নামা্সারে উদয়পুর 
এই নামকরণ করিলেন। কথিত আছে যে মুঘল সৈন্ত চট্টগ্রাম অধিকার করিতে. 
অগ্রসর হইলে তিনি মুঘল সৈন্যের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়1 পরাস্ত হন। 


৪৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


: উদয়মাণিকোর পত্র জয়মাণিকাকে বধ করিয়া বিজয়মাণিকোর ভ্রাতা অমর- 
মাঁণিক্য ত্রিপুরার রাজসিংহাননে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ত্রিপুরার পুরাতন 
রাঁজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি একদিকে আরাঁকানরাঙ্জ ও অন্তর্দিকে 
বাংলার মুসলমান স্থবাদারের আক্রমণ হইতে ভ্রিপুরারাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন এবং শ্রীহষ্র জয় করিয়াছিলেন। 

অমরমাণিক্যের পুত্রদের মধ্যে দিংহাসনের জন্য ঘোরতর | বৰ হয়। 
এই স্থযোগে আরাকানরাঙ্জ ত্রিপুরার রাজধানী উনয়পুর আক্রমণ করিয়! লুণ্ঠন 
করিলেন। মনের দুঃখে অমরমাঁণিক্য বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার 
পৌত্র ঘশোধরমীণিকোর সময়ে বাংলার হ্থবাদার ইব্রাহিম খান ত্রিপুরা-রাজা 
আক্রমণ করেন (১৬১৮ শ্রীঃ)। এই লময়ে মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর 
আরাকানরাজকে পরান্ত করিবার জন্য ইব্রাহিম খানকে আদেশ করেন। সম্ভবত 
আরাকান অতিধানের সুবিধার জন্যই ইব্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয়ের সংকল্প 
করিয়াছিলেন। ইহার জন্ত তিনি বিপুল আয়োজন করেন। উত্তর-পশ্চিম ও 
পশ্চিম হইতে দুইদল সৈন্য স্থলপথে এবং রণতরীগুলি গোমতী নদী দিয়া রাজধানী 
উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইল। ত্রিপুরারাজ বীরবিক্রমে বহু যুদ্ধ করিয়াও 
মুঘলসৈম্ত বা রণতরীর অগ্রগতি রোধ “করিতে পারিলেন না এবং মুঘলের! 
উদয়পুর অধিকার করিল। রাঞ্জা আরাকানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন 
কিন্তু মুঘলসৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ুদরণ করিয়! তাহাকে সপরিবারে ও বহু ধন- 
রত্বঘহ বন্দী করিল। বিজয়ী মুঘল সেনাপতি কিছু সৈন্য উদয়পুরে রাখিয়! বহু 
হন্তী ও ধনরতুসহ বন্দী রাজাকে লইয়া স্ুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

ত্রিপুরাবাসিগণ অতঃপর 'কল্যাঁণমাঁণিক্যকে রাজপদে বরণ করেন। তাহার 
সহিত প্রাচীন রাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিন! তাহ! সঠিক জান] যায় ন]। 
তাহার সময়েও সম্ভবত বাংলার স্থবাদার শাহ. শুজ। ত্রিপুর1 আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
কল্যাণের মৃত্যুর পর তাহার জোট্টপুত্র 'গোবিন্দমাণিক্য দিংহাঁসনে আরোহণ 
করিলে কনিষ্ঠ পুত্র 'নক্ষত্ররায় বাংলার স্থবাদারের সাহায্যে সিংহাঁননলাভের 
জন্য চেষ্টা করেন। গোবিন্দ ভ্রাতৃ-বিরোধের অবশ্যম্ভাবী অণ্তত ফলের কথা 
চিন্তা করিয়া স্বেচ্ছায় বাঁজ্য "ত্যাগ করেন এবং নক্ষত্ররায় “ছত্রমাঁণিক্য নামে 
মিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কাহিনী অবলম্বনে “রবী্জনাথ ““রাঁজধি* 
উপন্যাস ওঁ “বিসর্জন? নাটক রচনা! করেন। | 


কোচবিহার ত্রিপুরা ৪৯১. 


ছত্রমাণক্র মৃত্যুর ' পর. গোবিন্বমাঁণিক্য পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। 
তাহার পৌত্র “রত্বমাণিক্য (২য়) অল্লবয়সে মিংহাসনে আরোহণ করায় রাজ্যে 
অনেক গোলযোগ ও অত্যাচার হয়। তিনি শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
ইহার শান্তিত্বরূপ বাংলার স্থবাদার শায়েস্তা খান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন 
(১৬৮২ শ্রীঃ)। রাজমালায় বণিত হইয়াছে ঘে রাজা রত্বমাণিক্যের পিতৃব্য-পুত্র 
নরেন্দ্রমাণিক্য শায়েস্তা খানকে ত্রিপুরাধুদ্ধে সহায়ত! করিয়াছিলেন এবং তাহার 
পুরস্কারম্বরপ শায়েস্তা খান তাহাকে ত্রিপুরার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়। 
রত্বমাণিক্য ও তাহার তিন পুত্রকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়! যান। কিন্ত তিন বৎনর' 
পরে শায়েন্তা খান নরেন্ত্রমণিকাকে রাজাচ্যুত করিয়া পুনরায় রত্বমাঁণিকাকে 
রাজপণদে প্রতিষঠিত করেন। রত্বমাণিক্য প্রায় ২৯ বৎসর রাজত্ব করার পর 
তাহার ভ্রাতা মহেনজুমাণিক্য তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
মহেন্দ্রমাণিক্যের পর তাহার ভ্রাতা ধর্মমাণিক্য (২য়) নিংহাসন অধিকার 
করেন। 

ধর্মমাণিকোর রাজ্যকালে ছত্রমাণিকোর বংশধর ( প্রপৌত্র ?) 'জগৎ্রায় 
( মতান্তরে জগত্রাম ) রাজ্যলাভের জন্য ঢাকার নায়েব নাজিম মীর হবীবের 
শরণাঁপনন হইলেন। হবীব প্রকাণ্ড একদল সৈন্য লইয়! ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন 
এবং জগত্রায়ের প্রদশিত পথে অগ্রমর হইয়। সহস। রাজধানী উদয়পুরের 
নিকট পৌছিলেন। রাজা ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে প্রথমে কিছু নাফল্য লাঁভ করিলেও 
অবশেষে পরাজিত হইয় পর্বতে পলায়ন করিলেন ( আঃ ১৭৩৫ খ্রীঃ )। 

কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্ত অংশই 
মুদলমান রাজ্যের অস্ততূক্ত হইল। জগৎ্রায়্ স্বাধীন পার্বত্য-ত্রিপুরারাজোর 
রাজ! হইয়া জগত্মাঁণিক্য নামে পিংহালনে আরোহণ করিলেন। মুসলমান 
অধিকৃত ত্রিপুরার ২২টি পরগণা--চাঁকল! রোসনাবাদ--তাহাকে জমিদারিম্বরূপ 
দেওয়া হুইল। ত্রিপুরারাজ্যের যে অংশ মুললমান রাজ্োর অস্ততূস্ত হইল 
তাহ বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার চতুর্থাংশ, শ্রহট্রের অর্ধাংখঃ 
নোয়াখালির তৃতীয়াংশ এবং ঢাকা জিলার কিয়ণংশ লইয়! গঠিত ছিল। তন্মধো 
জিল! ত্রিপুরার ছয় আন! অংশমাত্র ত্রিপুরাপতিগণের জমিদারি ।, 


/'কীকৈলাসচজ্জ সিংহ গুণীত ''ব্রপুরার ইতিবৃত্ত” ৪৫ পৃষ্ঠা। 


৪৯২" ' বাংল! দেশের ইতিহার . 


এইরূপ রাজ্যলোভী জগত্রায়ের বিশ্বীসঘাঁতকতায় পাঁচশত বৎসরেরও 
অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া ত্রিপুরা! রাজ্য নামেমাত্র আংশিকভাবে ম্বাধীন: 
থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের পদানত হইল। : 

ধর্মমাণিক্য বাংলার নবাব শুজ্ঞাউদ্দীনকে সমস্ত অবস্থ! নিবেদন করিনে তিনি 
জগৎমাণিক্যকে বিতাড়িত করিয়! ধর্মমাণিক্যকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। কিন্তু মীর হবীবের অন্তান্ত ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হইল না। বরং 
এই সময় হইতে একজন মুসলমান ফৌজদার সসৈষ্ঠে ত্রিপুরায় বান করিতেন। 

অতঃপর ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজসিংহাঁসন লইয়! প্রতিত্বশ্বিতা, 
মুসলমান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চক্রাস্ত করিয়া এক রাজাকে সরাইয়া অন্ত রাজার 
প্রতিষ্ঠা ও কিছুকাল পরে অনুরূপ চক্রাস্তের ফলে পূর্ব রাজার পুনঃগ্রতিষা 
ইত্যাদি ঘটনা ছাড়! আর বিশেষ কিছু নাই। 


8৪ | কোচবিহারের মুদ্রা” 


কোচবিহাঁরের প্রথম রাজ! বিশ্বসিংহের মুদ্রার উল্লেখ থাকিলেও অস্তাবধি তাঁহ। 
আবিষ্কৃত হয় নাই । তাঁহার পুত্র নরনারায়ণের ময় হইতে কোচ রাজারা প্রায় 
নিয়মিতভাবেই মুদ্রা তৈয়ার করিয়াছেন। এই মুদ্রাগ্ুলি রৌপ্য নিমিত এবং 
মূদলমান সুলতাঁনদের তন্ধ। (টক্ক বা টাকা) মুদ্রার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে 
এবং গোলাকারে প্রস্তুত হইত। এগুলিতে কোন চিত্রণ (15৮16) নাই ? ইহাঁদের 
মূখ্য (0১৬6086) ও গৌণ (৫5৬৪156) উভয় দিকেই শুধু সংস্কৃত ভাষায় ও বাংল। 
অক্ষরে লেখন (1586) থাকে । মুখ্য দিকে রাজার বিরূদ (60106?) এবং গৌণ 
দিকে রাজার নাম ও শকাব্ে তারিখ লেখা হয়। এট ব্যবস্থা নরনারায়ণের পুত্র 
লকষ্ীনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় পর্যস্ত বলবৎ ছিল্ল। পরে তাহার দ্বারা শাসিত 
“পশ্চিম কোঁচরাজ্য মুঘল বাঁদশাহের “মিত্ররাজ্যরূপে” পরিগণিত হয় এবং কোচ 


১। খানচৌধুরী আমানতউল্লা। সম্পাদিত “কে!চবিহারের ইতিহাস' (কোচ) ১৭ থও 
€ বিশেষত ২৭৯-২৯৬ পৃষ্ঠ!) জর্টব্য। এই প্রবন্ধে উদ্জিখিত রাজাদের রাজত্বকালের প্রথম ও 
শেষ তারিখগুলি এই পুস্তক হইতে জওয়া হইয়াছে। . 
২। ছুর্গাদান মগুদার, রাজবংশাবলী €১৬ পত্র) “১৩ শকার মহারাজ বিহসিংহ 
নিংহাসন প্রাপ্ত হই়। আপন নামে ছিন্ক। জরপ করিয়াছেন।” কোচ-পৃঃ ২৮০ ও ২৮১ অব্য। 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ১8 
রাজারা পূর্ণ টক্ব নির্মাণের অধিকারে বঞ্চিত ও শুধু অর্ধ টক্ক-নির্যাণ করিতে বাধ্য 
হুন। লক্ষ্মীনারায়ণের অর্ধ মুদ্রাগুলি তাহার পূর্ণ মুদ্রার কুভ্তর সংস্করণ হইলেও 
তাহার পরবতী রাজাদের অর্ধটক্কগুলি বেশ একটু বিচিত্র ধরণের । পূর্ণ বুহতর 
হ্বের ছাচ দিয়] এই লকল ক্ষুদ্রতর অর্ধ মুত্র মুদ্রিত হওয়ায় তাহাদের উভয় পার্থর 
“লেখনই আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাঁজার নাম পড়া দুঃসাধ্য । 
যাহা হউক, কোচ রাজাদের নামের শেষাংশ 'নারায়ণ' হইতেই এই জনপ্রিয় 
'মুদ্রাগুলির “নারায়ণী মুক্রা' নাম হইয়াছে। 

, নরনারায়ণের মুদ্রাগুলির লেখন বাংল অক্ষরে লিখিত. হইলেও আকুতি ও 
প্রকৃতিতে সেগুলি হুসেন সাহী তন্থারই অন্ুরূপ। এগুলির মুখ্য দিকে 
'ীশ্বীশিবচরণ কমলমধুকরস্ত' ও গৌণদিকে শর্রীমকনরনারায়ণন্ত' (বা নারায়ণ 
ভূপালন্ত' ) 'শাকে ১৪৭৭% এই লেখন থাকে১। নরনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
লক্ষমীনারায়ণের মুদ্রার মুখ্য দিকে নরনারায়র্ণের মুদ্রার মতই লেখন থাঁকে এবং গৌণ 
দিকে থাকে '্রীপ্রলম্্মীনারায়ণস্ত শাকে ১৫০৯? বা ১৫৪৯২ | লক্ষমীনারায়ণের পরে 
তাহার পৌর প্রাণনারায়ণের অর্ধ ও পূর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে? সেগুলির মুখ্য 
'দিকে নরনারায়ণের মুদ্রার মতই লেখন এবং পরত্রীমত্প্রাণনারায়ণস্ত শাকে ১৫৫৪+ 
“১৫৫৫” বা “১৫৫৯, থাকে ।০ বুটিশ মিউজিয়ামের একটি মৃদ্রাতে শকাঝের 
পরিবর্তে কোচবিহারের “রাজশকের তারিখ হিসাবে 'শাঁকে ১৪০, (অর্থাৎ 
১৬৪৯ ) লেখা দেখা যায়।* বল! বাহুল্য, প্রাণনারায়ণ যখন মুঘল বাদশাছের 
আহ্গত্য ছিন্ন করিবার চেষ্টা! করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার পূর্ণ মুদ্রাগুলি 
প্রচারিত হয়। প্রাণনারায়ণ পুত্র মোদনারায়ণের ১৭৯ (1) রাঁজশকের তারিখযুক্ত 
অর্ধটিঙ্ক পাঁওয়! গিয়াছে ।* তাহার পর খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাবামাবি 
পর্যস্ত মহীন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত অন্য সকল রাজারই তারিখহীন ও অমম্পূর্ণ লেখন 
যুক্ত মামুলি অর্ধটক্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


১। কোচ-পৃঃ ২৮২ ও চিত্। 

২। কোচ-পৃঃ ২৮৩--৮৪ ও চিত্ত 

৩। কোচ.পৃঃ ২৮৬ ও চিন্র। 

৪ কোঁচ-পৃঃ ২৮৬, মুস্্। সংখ্যা ১০। - 

&। আমানভউষ্ত। ১৭৯ রাজশকের (অর্থাৎ ১৬৮৮ খৃটান্দের ) তারিখযুজ অর্ধটন্তের উল্লেখ 
করিয়াছেন, কিন্তু তারিখ মিশ্চনই ঠিক লয়, কারণ ১৬৮* খৃঠ়াঙ্ে তাহার রাজত্ব শেষ হয়। 
কোড-পৃঃ ২৮৮। টু 


৪৯৪ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


অপর পক্ষে পূর্ব কোচরাজ্যে রঘুদেবশ পূর্ণটক্ক নির্যাণ করেন; তাহা 
নরনারায়ণের মুদ্রার অস্থরূপ হইলেও তাহার মুখ্য দিকের লেখনে শুধু শিবের 
পরিবর্তে হর-গোৌরী'র প্রতি শ্রদ্ধা জানান হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে £ 
( মৃখ্যদিকে ) শ্রিগ্রহরগৌরীচরণ-কমলমধুকরস্য' ( গৌণদিকে ) 'ভীত্রীরঘুদেবনারায়ণ- 
ভূপালস্ত শাকে ১৫১*%১ রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের মুদ্রার লেখনও 
অন্থরূপ : মুখ্যদিকে : শ্রীহ্রহরগৌরী-চরণ-কমল-মধুকরস্য/ ও গোৌণদিকে 
শরী্রীপরীক্ষিতনারায়প-ভূপালস্ত শাকে ১৫২৫*।২ পূর্ব কোচ রাজ্যের কোন অর্ধ 
টক্ক পাওয়া যায় নাই। 


৫। ব্রিপুরারাজ্যের মুদ্রা 


ত্রিপুরার 'রাজমালার' ( ৩-পৃঃ ॥০ ) ১৪৫ সংখ্যক রাজা রত্ব-ফ। প্রথম 'মাঁণিকা, 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং শ্রীকালীপ্রদন্ধ সেনের লেখা অন্ধুঘায়ী ত্রিপুরারাজদের 
মধ্যে তিনিই প্রথম ১২৮৬ শকাৰে মুন্ত্রা উৎকীর্ণ করেন (রাজ ২--পৃঃ ২/ )। 
রত্বের পরবর্তী সে সমুদয় রাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব 
করেন, তাহাদের মধ্যে অস্ততঃ পনের জনের মৃত্র। আবিষ্কারের কথা জান! যায়ৎ। 
প্রধানতঃ রাঁজ্যাভিষেকের নময় (ও অধিকন্তু কখন কখন পরবর্তী কোন সময়ে) 


১। কোচ-পৃঃ ২৮৪র সন্ুখের চিত্র, ৪ সংখ্যক মুদ্ধ|। 3০৫1)2003 ০০4 ৭১1০৮, ০০17 
0০51761, 4584017, 0, 528. 0, 1107 4 

২।| কোচ-পৃঃ ২৮৪র সম্মুখের চিত্র, ৫ সংখাক মুদ্রা। 8০190, 1:0.. ৮১ 38, 
61,111, 6, 

৩। প্রীকাঁলী প্রসন্ন সেন কর্তৃক তিন লহরে বা খণ্ডে সম্পাদিত 'ই্ররাজমাল।' এই প্রবন্ধে 'রাজ' 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ১, য় ও ৩য় লহরকে যথাক্রমে বেষ্টনী মধো ১, ২, ও ও 
সংখ্যা বায়! শ্চিত কর1 হইয়াছে। এই গ্রস্থধানি ভ্রিপুরার মূদ্রা! বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। 
'নিম্লিখিত গ্রন্থগুলিতেও ত্রিপুরার মুদ্রার আলোচন। আছে। 

(৪) 112536078 5087715777010 0119716114 1/0058/480, 0,793, 6186 217 
(৮) স. 0. 98760 58. 765.44191, 5819. 145 1913-145 05 2457255550৫ 
চ1966 3 (০) টে, 8, 81950655811, (47705714816 3828167618, 440771, 2০5 47753 
(0) ছু. 55: 05816, 76১ 19817 ০7 22158, 265০ ৫9. বু5ঃঞোলা। চিত 4 506) 0507 862৪৮ 
০0610170, 1901. 156105807 11151, 596, ০1 0৬, 29, 109-114 ; (8 প্রক্ষিতীগচন্ত্র বর্মণ 
আনন্দবাজার পত্রিক1, ১৯শে পৌঁব, ১৩৫৪ সাল। 


কোচবিহার ও ত্রিপুর। ৪৯৫ 
অরিপুরারাঙ্জরা ডীহাদের “সাধারণ মূত্র এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'রাজ্য-জয়ের' 
ও তীর্ঘন্নানের ( বা তীর্ঘদর্শনের )“ম্মারক মুদ্রা” উৎকীর্ণ করিতেন। 

অ্রিপুরার মুদ্রাগুলি প্রধানতঃ রৌপ্য নিয়িত ও গোলাকার । এগুলি বাংলার 
সবলতানদের 'তন্থা' (টক্ক বা টাক1) মুদ্রার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে 
তৈয়ারী হইত। কল্যাণ--, গোবিন্দ, ইন্্র--, ও কষণমাঁণিক্র কয়েকটি 
এক-চতুর্থাংশ ও গোবিন্দমাঁণিক্যের একটি এক-মষ্টমাংশ টনক আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
এছাড়! মাত্র বিজয়-_, গোবিন্দ-- ও কৃষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি স্বরণমুদ্রার উল্লেখ 
আছে। ত্রিপুরার তাতরমুদ্রা মিলে নাই $ বাংলাদেশের অন্যান্ত স্থানের ন্যায় ভ্রিপুর" 
রাজ্যেও কড়ি দিয়া ছোটখাঁট কেনাবেচা কাজ চলিত (রাজ ৩--পৃঃ ২২৮ )। 

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্-মধ্যযুগ্ীয় মূদ্রাগুলির মধে ত্রিপুরা-মুদ্রা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সমসাময়িক কালে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাতেই চিত্রণ ( ৫6%1০8 ) 
আছে এবং ভারতীয় মুদ্রা গুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সহিত প্রায় 
নিয়মিত ভাবেই রাজমহিষীর নামও দেখা যাঁয়। ত্রিপুরা মুদ্রার মুখ্যদিকে 
(০৬61৪5 ) যে লেখন (16861 ) থাকে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় ও বাংল! 
অক্ষরে লিখিত । এই লেখনের প্রথমাংশে রাজার বিরূদ (2186) এবং 
দ্বিতীয়াংশে রাজা ও রাণীর মাম থাকে ; যথা--ত্রিপুরেন্্র শ্রীশ্রধন্তমাণিকা- 
শ্রীকমলাদেব্টো'। গৌণদিকে (16656) পৃষ্ঠে ত্রিশ্লযুক্ত সিংহমৃতি' ও 
শকাবে তারিখ থাকে । ক্ষুত্্ মুদ্রায় মাণিক্য-উপাধিবিহীন রাজার নাম "এবং 
চিত্রণ (ও কখন কখন তারিখ ) থাকে । 

ত্রিপুরা-লিংহের পরিবর্তে যশেধর মাঁণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে 'ত্রিপুরা" 
সিংহের উপর নারীষুগল পরিবেহিত কষ্ণমূতি' আছে। বিজয়মাণিক্র এক 
প্রকার মুদ্রায় দশভূজা ছুর্গা ও চতৃতূর্জ শিবের অর্ধাংশ দিয়! গড়া এক বিচিত্র 
অর্ধনারীশ্বর মৃত্ি দেখা যায়ঃ এই অভূতপূর্ব মৃত্তিটির পঞ্চভূঙজ দুর্গাংশ সিংহের 
উপর ও দ্বিভূজ শিবাংশ বুষের উপর অধিষ্ঠিত।১ 

এরতিহা্িক তথ্যহিসাবে ত্রিপুরা-মুদ্রাগুলি বিশেষ মুল্যবান। অনেক সময় 
এই মুদ্রাগুলি রাজাদের কাল নির্ণয়ে সাহায্য করে। ইহ! ছাড়াও রাজমালায় 
বণিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনার কথ। ত্রিপুরারাজদের 'ম্মারক মুত্র? আবি্ায়ের ফলে 
সমধিত হইয়াছে। রাজমালায় ধন্তমীণিক্যকততৃক “১৪৩৫ শকে' 'চাটিগ্রাম বিজয়ের 
757 বর্তমান লেগকই সর্বপ্রথম এই অর্ধনারীশবর মুনির পরি দেন। 


৪৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


(রাজ ২-পৃঃ ১২৬) ও অমরমাণিক্য কর্তৃক 'অ্রীহট্র জয়ের (রাজ ৩--পৃঃ ১৪) 
এবং উভয় ঘটনার “স্মারক মুদ্র। নির্মাণের কথা আছে যথাক্রমে ১৪৩৫ ও 
১৫০৩ শকান্বের তারিখযুক্ত উভয় প্রকারের ম্মারক মুদ্রা আবিষ্কৃত হুইয়াছে১। 
প্রথমটিতে লেখা আছে “চাটিগ্রাম-বিজয়ি-পরপরধন্যমাণিক্য-শ্ীকমলাদেব্যো” 
এবং দ্বিতীয়টিতে লেখা! আছে *গ্রহট্টবিজর্রি-্রপ্রীযুতামরমাণিক্য-প্ীমমরাবতী 
দেব্যো”। রাজমালায় বিজয়মাণিক্য কর্তৃক স্বর্ণ গ্রাম জয়ের পর ব্র্ষপুত্র তীরস্থ 
ধবজঘাটে গানের ও ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লক্ষ্যায় ্নানের যে ছুই প্রকার ম্মারক মুদ্রা 
প্রস্তুতের কথা আছে (রাজ ২--পৃঃ ৫৫), তাহাও পাওয়া গিয়াছে । ১৪৭৬ শকে 
মুদ্রিত একটিতে লেখা! আছে “ধ্বজঘাটজফি-শ্রশ্রীব্জয়মাণিক্যদেব--শ্রীসরম্য তী- 
মহাঁদেবেযী* এবং ১৪ [৮] ২ শকাব্বের তারিখযুক্ত অন্ত মুদ্রাটিতে লেখ! আছে 
“লাক্ষানসাক্রি-্র্রত্রিপুরমহেশ-বিজয়মাণিক্যবেক-্রীলক্ষ্মীবালাদেব্যো*। শেষোক্ত 
মুদ্রাটির গৌণ দিকেই উপরিলিখিত বিচিত্র অর্ধনারীশ্বরের মৃতিটি আছে। এই 
প্রসঙ্গে বিজয়মাণিকের আর ছুইটি সাধারণ মুদ্রার পাঠ আলোঁচন! করা যাইতে 
পারে। ১৪৫১ শকে মুদ্রিত একটিতে আছে এ্রশ্বিজয়মাঁণিকা-গ্রীনম্থবী- 
মহাঁদেব্যো* ও ১৪৭১ শকাৰে মুদ্রিত অপরটিতে আছে প্প্রতিসিদ্ধুপি( লী )ম- 
শ্রহ্নবিজয়মাণিক্যদেব-লক্মীবালাদেব্যী”। - প্রকারাস্তরে বিজয়মাণিক্য কর্তৃক 
মহিষী লক্ষ্মীকে নির্বাঘন দেওয়া ও পরে আবার তাঁহাকে গ্রহণ করার যে 
কাহিনী রাজমাঁলায় (২--পৃঃ ৪৩) আছে তাহ! মহাদেবী লক্ষ্মীর নামের সহিত 
মুদ্রত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, সরস্বতীর নামযুক্ত ১৪৭৬ শকের ও লক্ষ্মীর 
নামাঙ্কিত ১৪৭৯ শকের মুদ্রাগুলি সমর্থন করিতেছে । দেখা যাঁয়, ১৪৭৬ শকাঁবের 
পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে বনবান দি! লরম্ব ভীকে রাণী করা হয় এবং ১৪৭৯ 
অবের পূর্বে কোঁন সময় লক্ষমীকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়। যাহ! হউক, কাছাড়-রাঁজ 
ইন্্রপ্রতাঁপ নারায়ণের ১৫২৪ শকে মুদ্রিত শ্রহট্ বিজয়ের*, এবং স্থগতাঁন হু'লন 
সাহের “কামর, কামতা, জাজনগর ও ওড়িষা' জয়ের বিখ্যাত শ্মারকমুদ্র/গুলি ছাড়া 
ব্রিপুরারাজদের মত শ্মারক মুদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নাই। 


১। রাজ (৩) পৃঃ ১৫৪, সন্দুখের চিত্র। 
২। আননাবাজার পত্রিকা, ১৯শে পৌব, ১৩৫৪ সাল। 
$। বুটিণ মিউমিউজিয়ামের এই মুড্রাটির ছাচ বর্তমান লেখক মা 18771877611 


০7/98৫6৬এ ইহ! প্রকাশিত হইবে। 


| 


প্রস্তত কাল 


১৫৫৫ খ্বটাব 


প্রপ্তত কাল 
১৫৫৫ খুষ্টাব্দ 


প্রস্তত কাল 
১৫৮৭ খবধ্টাব্ড 


প্রস্তত কাল 
১৫৮৭ খ্বটান্ধ 


৩১ক 


কোচবিহারের শুদ্র। 


সম্মুখের দিকে 
জরীপ 
মন্নর নানা 


, ম্মণ ভূপাল 


স্যশাকে 
১৪৭৭ 


সম্মুখের দিক 
শ্রীশ্রী 

মন্র নার 
শস্য শ।কে 
১৪৭৭ 


সস্মুখের দিক 
শ্রীশ্রীম 
লক্ষী নারায় 


ণস্য শাকে 
১৫০৯ 


সন্মুখের দিক 


প্লক্ী নাত্বায় 
পস্যশাকে 
১৬০৯ 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচব্রণ 
কমল মধু 
করস 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 
করছ 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 

শিবচরণ 
কমল মধু 


অপর পুষ্ঠে 


শিবচবণ 
কমল মধু 


& | 


প্রস্তুত কাল 
১৫৮৭ খ্ফটান্য 


প্রস্তত কাল 
১৪৮৭ খুষ্াব 


প্রস্তত কাল 
১৬৩২ খুষ্টা্ধ 


সন্মুখের দিক 
শ্রীতীম. 

লক্ষ্মী নারায় 
ণস্থশাকে 
১৫০৯ 


সম্মুখের দিক 


লক্ষ্মী নারাক় 


ণস্য শাকে 
১৫০৯ 


সম্মুখের দিক 
শ্রশ্রীম 

প্রাণ নারায় 
ণস্য শাকে 


অপর পুষে 


আ্রত্রী 


শিবচরখ 
কমল মধু 
করস্য 


অপর পৃষ্ঠে 


শিবচরণ 
কমল মধু 


অপর পৃষ্ঠে 


শিবচরণ 
কমল মধু 








ত্রিপুরার মুদ্রা 
চিন্ত-পারাঁচাত--গ 
মুখ্য দিক গৌণ দিক 

১। প্রথম রত্বমাণিকা- লেখন £ প্পার্বতীপ-/ শ্্রীলক্ষ্মী-/মহাদেবী। শ্রীত্রী- 
রমেশ্বরচ-/রণপরোৌ/১২৮৯* রত্র-/মাণিকো| | 

২। ধন্ুমাণিকয- লেখন £ পত্রিপুরেক্র/ত্রীভী- ব্রিপুরাসিংহ। 
ধন্য-মাণিকা-শ্রীক-/ "শক | ১৪১২০! 
মলাদেবেী। 

৩। --&-- লেখন £ “চাটিগ্রাম [বি-]| ব্রিপুরাষিংহ । 
জয়ি শ্রীপ্রীধ-/ন্ুযাণিকা- “শক ১৪৩৫৮ | 
ভ্রী/কমলাদেবে)ী | 

৪। প্রথম বিজয়মাণিক্য-লেখন : "ধ্বজঘটাজ-]যি ব্রিপুরাসিংহ। 

শ্ীবিজ-/য়মাণিকা- “শক ১৪৭৬* ! 
দে-/ব-প্রীসরষ্-/ 
তী মহাদেব্যা*। 

& | _ এ লেখন £ প্রতিসিন্ুসি/ম- ব্রিপুরাসিংহ | 
শ্রীপ্রীবিজয়-/মাণিকাদেব- "শক ১৪৭৯%। 
ল-/ক্দ্ীরাণীদেবে]”। 

৬ | __এঁ লেখন : “লাক্ষাস্লায়ি-.শ্ীশ্রী- বৃষবাহন চতুভুর্জ শিব ও 
ত্রিপুরম-'হেশ-বিজয়-মা- সিংহবাহিণী দশভুজ! হুর্গার 
শি-/কাদেব শ্রীলক্ষমী/রাঁণী অর্ধনারীস্থর মুতি। “শক 

| ১৪[৮]২*। 

৭। অনস্তমাণিক্য- লেখন £ প্শ্রীশ্রীযুতান-/স্ত" ত্রিপুরাসিংহ | 
মাণিকাদে-/ব-শ্রীরত্বা- “শক ১৪৮৯৮। 
ব-/তীমহাদেব্যোৌ” | 

৮ | উদয়মাঁণিক্য- লেখন £ শশ্রীত্রীযুতোদ-/য়- ব্রিপুরাসিংহ | 

মাণিকা-/দেব শ্রীহিরা-/ “শক ১৪৮৯*। 

মহাদেব্যো” | 

৯। অমরমাণিক্য-__লেখন £ শ্্রীহটবিজয়ী/শ্রী তরিপুরাসিংহ। 

/মাণিকাদেব- এশক ১৫০৩ রা 
অ/মকাবতীদেবেযাৎ। 


শট 


চত্র-পারচাতি-্ 


মুখ্য দিক গৌণ দিক 
১। জয়মাণিক্য-- লেখন £ প্্রীত্রীযৃত/জয়মা- ভ্রিপুরাসিংহ। 
গি/কাদেবঃ “শক ১৪৯৫*। 
২। রাজধরমাপিকা-_লেখন : শ্রীত্রীযুতরাজ-| ত্রিপুরাসিংহ | 
ধ্রমাণিকাদে-/ব-্রী “শক ১৫০৮*। 
সত্য ব-/তীমহাদেবেযা*। 
৩। যশোমাণিক্য--লেখন : পীত্রীযুতযশো/ ত্রিপুরাসিংহ ) উপরে নারী- 
মাঁণিকাদেব/লক্ষ্মীগৌরী যুগল পরিবৃত বংগীধারী কৃষ্ণ- 
জ-/য়ামহাদেব্যঃ মৃতি। “শক ১৫২২০। 
( অল্প )। 
৪। নরনারায়ণ_ লেখন £ প্্রীপ্রী/শিবচরণ-/ লেখন £ প্ভরীন্্রী/মন্পর নারা-/| 
কমলমধু-/করস্য" য়ণ ভূপাল/স্য শাকে! 


১৪৭৭% | 
&। লক্ষ্মীনারায়ণ--লেখন : 'ক্্রীপ্রী/শিবচরণ-| লেখন £ “ভ্রীপ্/লক্ষমীনারায়-/ 
কমলমধু-/করম্য* শস্য শাকে ১৫০৯*। 


৬। প্রাণনারায়ণ--লেখন £ *শ্রীী/শিবচরণ-/ লেখন £ “শীতী/প্রাণনারা- 
কমলমধু-/করস্ম" য/ণস্য শাকে1১৬৬৭ (1)”। 

৭। -& লেখন £ *শ্রীভী/শিবচর- লেখন £ শ্রীতীমৃং*প্রাণ- 

(অর্ধমুদ্রা)  [প*্]/কমলম[ধুদ]|  নারাক়-]|ধঞ্গুয শাকে। 
করস” [... ৰ ূ 





কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৯৭ 

রত্বমাণিকোর নামাক্ছিত তিনটি তারিখবিহীন মুদ্রা শ্ররাখালদান বন্যোপাধ্যায় 
প্রকাশিত করিয়াছেন । রাঁজমালার সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন প্রথমে 
(রাজ---১২ পৃঃ ১৯২ ও ১৯৬ ) ১২৮৮ শকের ছুইটি এবং পরে (রাজ ২--পৃঃ ২) 
১২৮৬১ ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকের ২০টি মুদ্রা আবিষ্কারের কথা৷ বলিয়াছেন। .রত্বের 
পরবর্তী পাঁচজন রাজার কোন মুদ্রা আবিষ্কত হয় নাই। পরবর্তী রাজ! 
ধন্তমাণিক্যের বহুবিধ মুদ্রার উল্লেখ আছে ? ইহার তারিখবিহীন ও ১৪১২ 
শকের “সাধারণ মুদ্রা” ছাড়াও ১৪৩৫ শকের 'চাটিগ্রাম-বিজয়ের' পূর্ব উল্লিখিত 
প্বারক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে $ তারিখবিহীন প্রথম মুদ্রাটি ছাড়া আর সব- 
গুলিতেই ধন্তের মহিষী কমলার নাম আছে। ধন্তের জ্োষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাঁণিকোর 
মুদ্রা না মিলিলেও কনিষ্ঠ পুত্ব দেবমাণিক্য ও তীহার রাণী পদ্মাবতীর নামাক্কিত 
১৪৪৮ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে | দেবমাণিক্যের কনিষ্ঠ গুভ্র বিজযবের 
১৪৫১ ও ১৪৮২ শকাবের মধ্যে মুকিত ঘে বিচিত্র সব মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
সাহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে । বিজয়ের পুত অনস্ভের ১৪৮৭ শকের যে মুদ্রা 
'আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মহিষী রত্বাবতীর নাম আছেঃ । অনস্তমাণিক্যের 
শ্বশুর সেনাপতি গোপীপ্রদাদ তাহাকে হত্যা করিয়া জ্বিপুরার সিংহাসনে বমেন ও 
'উয়মাণিক্য' নাম লইয়া পত্থী হীরার লহিত ১৪৮৯ শকাবে যে যুদ্রা নির্মাণ 
করেন, তীহা। পাওয়! গিয়াছে । উদয়ের পুভ্ত প্রথম জয়মাণিক্যকে হত্যা 
করিয়া অমরমাণিক্য ত্রিপুরার পিংহাসনে বসেন ও মুদ্ছ প্রচার করান ) তাহার 
ও মহ্ষী অমরাবতীর নাঁমাঙ্কিত ১৪৯৯ শকের* ; 'সাধাবণ” ও ১৫০৩ শকের 
পূর্বোন্লিখিত শ্রহটবিজয়ের স্মারক" মুদ্রা আবিষ্কৃত হুইয়াছে । অমরমাঁণিক্যের 
আত্মহত্যার পর তাহার পুত্র প্রথম রাজধরমাণিক্য ত্রিপুরা-পিংহাসনে আরোহণ 
করেন; তাহার ও মহিষী সত্যবত্তীর নামে মুদ্রিত ১৫০৮ শকের মুত্র: আবিষ্কৃত 


১1:47. 266০০ 48167, 58155 88৫, 1912-14, 0. 249 1 

২। রাজমালায় (২-পৃঃ ২₹/৪ ) ধন্তের ১৭টি ১৪১২ শকের, ১টি ১৪১৯ শকের, ১টি ১৪২৮ 
শকের ও ২টি নন্ববিহথীন মুদ্রার উদ্মেখ আছে। ্‌ 

৩। রাজমালাগ্স প্রথম ও চতুর্থ প্রকারের মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে (২-পৃঃ ২ ও চিজ )। 

৪1 1.7, 7255, 0৬১25. 03 ৫ 

ৎ। ব্আন্ন্মবাঁজার পত্রিকা, ১৯শে পৌষ, ১২৫৪ সাল। 

| এ! 

৩ 
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হইয়াছে» । রাঞ্জধর-পুজে যশোমাণিক্য কোথাও ১৫১৩ শকে (রাজ ৬-্প: 
২৩৫ ) আবার কোথাও ১৫২৪ শকে (রাজ ৩-পৃঃ ২২৬) রাজ! হন বলিয়া লা 
হইয়াছে, যদিও তীহার ১৫২২ শকের ছুই প্রকার অভিষেককালীন মুক্তার 
প্রমাণ হইতে জান! যাস যে তিনি ১৫২২ অবে সিংহাঁমনে বসেন। এ-গুলির 
একটিতে লেখা আছে *ভ্ীশ্রীধশোমাপিক্যদেব-্রীলক্ষ্মীগোৌরীমহাদেবেযা* এবং 
অপরটিতে লেখা আছে ্শ্রীশৌমািক্যদেব-্রীলম্ীগোরী-জয়া-মহাদেবী: 
(রাজ ৩পৃঃ ২৩৫-২৩৬ )। ইহা! হইতে অঙন্মিত হইয়াছে যে বশোমাঁণিকোর 
লশ্্মী ও জয়! নামে ছুই মহিষী ছিলেন এবং তীহারা উভয়েই অভিযেককালে প্রায় 
সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (রাজ ৩-পুঃ ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭ )। যদি ইহ! ঠিক 
হয়, তবে যশোমাঁণিক্যের মুদ্রার পূর্ববণিত প্নারীযুগলপরিবেটিত কৃষ্ণমৃতির* 
চিত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ষশোমীণিকোর পর কল্যাণমাণিক্য রাজ হুন; 
১৫৪৮ শকে মৃত্রিত তাহার যে এক-চতুর্থাংশ টহ্ক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন 
রাণীর নাম নাই ।* কল্যাণের পুত্র গোবিন্বের ১৫৮১ ( ১৫৮৯? ) শকের এক- 
চতুর্থাংশ টঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে ।* গোবিন্দ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্তৃক 
প্রথমে বিতাঁড়িত হন এবং ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর আবার সিংহাননে বসেন 
(রাজ ৩-পৃঃ ৩৪৭ )। ছত্রমাণিক্যের ১৫৮২ শকের মুদ্রার উল্লেখ আছে |. 
গোবিন্দের পুত্র রামদেবমাঁণিক্যের কোন মুদ্র। আবিষ্কৃত হয় নাই। রামদেবের 
জৈষ্ঠ পুত্র 'কালিকাপদপদ্মমধূপ' দ্বিতীয় রত্বমাণিক্যের নামাস্কিত ১৬৭ শকের 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হুইয়াছে।* রত্বের তৃতীয় ভ্রাত! “শিবছূর্গাপদরজমধুপ” দ্বিতীয় 
ধর্মমাণিক্যের ১৬৩৬ শকের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে" । রাজ! ছিতীয় ইন্ত্রমাণিক্যের 
১৬৬৬ শকে মুদ্রিত একটি এক-চতুর্থাংশ টক্ক ঢাক মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে ।” 


১। রাজ. ওপৃ: ২৩৮এর সন্ুখের চিত্র॥ 1৬0৮, 5৫৯৯৮ স৬ 1 8 ত চা, £ 

২) 114. ম16. 2. রাজ (৩)-পৃঃ ২৩৭ 

৩1 [0507 0. 481 26. ও, 

৪। গৌোবিন্মাণিক্যের ১৬০২ শকের উল্লেখ আছে (৬, 2, 30170 48089946 ০% 
(0176 (চি £6 170127 8৫45৩, টে 297 ) 

€ | 2৫, 38291, সুফি] 9 53 

৬ 1010, 0, ই. 48 8৪, 4 

৭ |. 715:50510, (জা, 018, 2795, ৮], 1411. 20050185854 95185 4685. 2 4, 

৮1 7.7125.) হও 9০ 20966. 


কোচবিহার ও ভরপুর 


৪৪৯৯ 


মুক্জার সাহায্যে ত্রিপুরার রাজগণের যে রাজ্যকাল নিশ্চিতরূপে 


জান। যায় তাহার তালিকা । 

রাজার নাম মুক্্রায় লিখিত শকান্ব 
প্রথম রত্বমাণিকয ১২৮৬৯ 
ধন্তমাণিক্য ১৪১২-৩৬ 
দেবমাঁণিক্য ১৪৪৮ 
বিজয়মাণিক্য ১৪৫১-৮২ 
অনস্তমাণিক্য ১৪৮৭ 
উদয়মাণিক্য ১৪৮৯ 
অমরমাঁণিক্য ১৪৯৯-১৫*৩ 
রাজধরমাণিক্য ১৫০৮ 
যশোধরমাণিক্য ১৫২২ 
কল্যাণমাণিক্য ১৫৪৮ 
গোবিন্দমমাণিক্য ১৫৮১ 

্‌ ১৬০২ 
ছত্রমাণিক্য ১৫৮২-৭ 
দ্বিতীয় রত্বমাণিক) ১৬৬০৭ 
দ্বিতীয় ধর্মমাপিক্য ১৬৩৬ 
ইঞ্জমাণিক্য ১৬৬৬ 


শ্ী্টাব্দ 
১৩৬৪-৭ 
১৪৯০-১৫১৪ 
১৫২৬ 
১৫ ২৯-৬৩ 
১৫৬৫ 
১৫৬৭ 

১৫ ৭৭-৮১ 
১৫৮৬ 
১৩৬৩ ও 
২২ 
১১৫৮ 
১৬৮৩ 
১৬৬০ ১৫ 
১৬৮৫ 
১৭১৪ 
১৭৪৪ 


বাংলার সুলতান, শাসক ও নবাবের 
কালানুক্রমিক তালিকা 


(ক) মুসলিম অধিকারের প্রথম পর্বের সুলতান ও শাসকগণ 


নাম ' শাসনকাল (ব্বীষ্টান্খ ) 

(১) ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪-১২০৬ 
(২) ইজ্ছুদ্দীন মৃহম্মদ শিরান খিলজী ১ ১২৯৬-১২০৮ 

(৩) আলী মর্দান বা আলাউদ্দীন . ১২০৮+১২১২ 
(৪) গিয়াহুদ্দীন ইউয়জ শাহ ১২১২-১২২৭ 
(৫) নাসিরুদ্দীন মাহতুদ ( ইলতৃৎমিশের জ্ধো্ট পুত্র) ১২২৭-১২২৯ 
(৬) ইখতিয়ারুদ্দীন দৌলৎ শাহ-ই বলক+ (আঃ) ১২২৯-(আঃ)১২৩১ 
(+) আলাউদ্দীন জানী (আঃ) ১২৩১-(আঃ)১২৩৩ 
(৮) সৈচ্ছুদ্দীন আইবক য়গানতৎ, (আঃ) ১২৩৩-১২৩৬ 
(৯) আওর খান* ১২৩৬-(আ:ঃ)১২৩৭ 
(১০) ইজ্ছুদ্দীন-তুগরল তুগান খান (আং) ১২৩৭-১২৪৫ 
(১১) কমরুদ্দীন তমুর খান ১২৪৫-১২৪৭ 
(১২) ছলালুদ্দীন মন্দ জানী ১২৪৭-(আঃ)১২৫১ 

(১৩) ইখতিয়ারুদ্দীন মুজবক তুগরল খান ব 

মুগী্থদ্দীন যুজবক শাহ* (আঃ) ১২৫১-আঃ)১২৫৭ 

(১৪) জলালুদ্দীন মন্দ জানী ( দ্বিতীয় বার ) ১২৫৮ 
(১৫) ইজ্ছুদ্দীন বলবন সুজবকী+ (আঃ) ১২৫৯-১২৬০* 
(১৬) তাজুদ্দীন আর্সলান খান, 7 - ৯২৬৫২ 
(১৭) তাতার খান; ১২৬৫ - [৯ 

( তাজুদ্দীন আপলান খানের পুন্ধ ) 

(১৮) শের খান ? - (আঃ) ১২৬৯৩ 
(১৯) আমিন খান (আঃ) ১২৬৯-(আই) ১২৭৮ 
(২০) তৃগরল বা মুগীন্দ্দীন; (আঃ) ১২৭৮আঃ)১২৮২ 


১ ইহার! ম্বাধীনত। ঘোষপ!.করিয়াছিলেন। 
হু ১২৬৫ শ্রীষ্টাব্বের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জান! 
বার ল!। 
ও 'ইছাদের শাননকাল ১২৬৫ ও ১২৬৯ এ্ঃর মধ্যবর্তী, এ নহ্বত্ধে আর কিছু জান! যায় ন1। 


কালানুক্রমিক তালিকা ৫১ 
(ধ) বলবনী বংশের নুলভানগণ 


নাম শাননকাল (ব্রীষ্টান্ধ ) 
€১) বুগর। খান ব নাসিরুদ্দীন মাহতুদ শাহ (আঃ) ১২৮২-(আঃ) ১২৯১ 
(গিয়ান্দ্দীন বলবনের পুর) 
€২) রুকনুদ্দীন কাইকাঁউম ১২৯১-১৩০১ 
(গ) কিরোজ শাহী বংশের স্ুলতানগণ 

(১) শামস্থন্দীন ফিরোজ শাহ ১৩০১-১৩২১ 
(২) অলালুদ্দীন মাহযুদ শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র). ১৩০৭ বা ১৩০৯৪ 
(৩) শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ (&) র ১৩১৭-১৩১৮৪ 
(৪) গিয়াহ্ুক্গীন বাহ্থাদূর শাহ (&) ১৩১০-১৩২২৪ 
১৩২২-১৩২৩৫ 

১৩২৫-১৩২৮৪ 

(৫) নাসিরুদ্দীন, ইত্রাহছিম শাহ (এ) ১৩২ ৪-১৩২৬৬ 


(ঘ) মুহম্মদ তোগলকের অধীনস্থ শাসকগণ 


(১) ভাতার খান ব1 বহাম খান ১৩২৫-১৩৩৮ 
(সোনারগীওয়ের শাপনকর্তা) ূ 

(২) কদর থান , ১৩২৫-১৩৩৮ 
(লখনৌতির শালনকর্তা) 

(৩) ইজ্ছদ্দীন য়াহয়া ১৩২৫-? 
( সগ্চগ্রামের শাসনকর্তা! ) 


৪ সম্ভবত পিতার অধীনস্থ শাসনকর্ত। হিসাষে এই সন্ত বৎনরে ইথার! মুসা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। | 

৫ এই সমরট্কু ইনি সম্পূর্ণভাবে খবাধীন ছিলেন। ' 

৬ এই লময়ে ইহার! বিলগীয় হুলভানের অধীনম্থ শাসনকর্ত। ছিলেন 


৫০২ 


(১) 
(২) 


(৩) 


(১) 
(২) 


(৩) 


(8) 


(১) 
(২) 


(১) 
(২) 


(৩) 


৭ মোনারগাওয়ের হূলঙান। 


বাংল। দেশের ইতিহাস” '" 
(৬) মুবারক শাহী বংশের সুলতানগণ ও আলী শাহ 


নাম শাননকাল (হীষ্টাব ) 
ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ" ১৩৩৮-১৩৪৯ 
ইখতিয়ারুদ্ধীন গাজী শাহ" ১৩৪৯-১৩৫২ 
(মুবারক শাহের পুত্র) 
আলাউদ্দীন আলী শাহ” ১৩৪১-১৩৪২ 
(5) ইলিয়াস শাহী বংশের স্ুলতানগণ 
শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২-১৩৫৮ 
সিকন্দর শাহ ১৩৫৮-(আঃ) ১৩৯০ 
(ইলিয়াস শাহের পুত্র) | 
গিয়ান্দ্দীন আজম শাহ (আ:) ১৩৯০-১৪১০ 
(সিকন্দর শাহের পুন্ব) 
সৈফুদ্বীন হমজা শাহ ১৪১০-১৪১২ 
(আজম শাহের পুত্র) 
'(ছ) বায়াজিদ শাহী বংশের মুলতানগণ 
শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ১৪১২-১৪১৪ 
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪১৪, 
(বায়াজিদ শাহের পুত্র) 
(জ) রাজা গণেশ ও তাহার বংশের স্থলতানগণ 
রাজ। গণেশ বা! দক্ুজমর্নদেব ১৪১৫ 
১৪১৭-১৪১৮ 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ১৪১৫-১৪ ১৬ 
(রাঙ্জ৷ গণেশের পুত্র) ১৪১৮-১৪৩৩ 
মহেন্্রদেব | | 
(রাজা গণেশের পু) ১৪২৮ 





৮ জখনৌ তির কুলতান। 


কালানুক্রামক তাালকা " ৫৪৩? 


" ' মাম শাননকাল (খ্ীষ্টান্ষ ) 
(৪) শামস্দ্দীন আহমদ শাহ ১৪৩৩-(আঃ) ১৪৩৬ 
(অৃহম্মদ শাহের পু) 
(ঝ) মাহতুদ শাহী বংশের সুলতানগণ 

(১) নাপিরুদ্ধীন মাহমুদ শাহ (আঃ) ১৪৩৬-১৪৫৯ 

(২) ক্ষকহুদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫৫-১৪৭৬৯ 

(মাহ,যুদ শাহের পু) | 

(৩) শামসুদ্দীন যুত্ফ শাহ ১৪৭৪-১৪৮৪ 
(বারবক শাহের পুত্র) 

(৪) সিকন্দর শাহ্‌ ১৪৮০-১৪৮১ (1) 
_(ুস্ফ শাহের পুত্র?) 

(6) জলানুদ্দীন ফতেহ. শাহ ১৪৮১-১৪৮৭ 

(মাহমুদ শাহের পুন) | 
(4) মুলতান শাহজাদা ও হাবশী নুলতানগণ 

(১) বারবক বা! স্বলতান শাহজাদা ১৪৮৭ 

(২) সেছুদ্দীন ফিরোজ শাহ (হাবমী) ১৪৮৭-১৪৯৩ 

(৩) দ্বিতীয় নাপিরুদ্দীন মহমদ শাহ (হাবশী) ১৪৯০-১৪৯১ 
(ফিরোজ শাহের পুত্র) 

(৪) শামস্থন্দীন মুজাফফর শাহ (হাবণী ) ১৪৯১-১৪৯৩ 

(ট) হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ : 

(১) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯ 

(২) নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ ১৫১৯-১৫৩২১ ০ 
(হোসেন শাহের পুন্র) 


৯ রুকছুদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫৫-১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পিত। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের 
সঙ্গে এবং ১৪৭৪-১৪"৬ শ্রীষঠান্ধে গাহার পুর শামনুদ্দীন মুুফ শাহের সঙ্গে বুক্তভাবে রাজস্ব 
করেন। 

১৭ 'নসয়ৎ শাহ ১২১৯ শ্রীহােন ' পুর্বে কয়েক বৎসর হোসেন শাছের সঙ্গে বু্তাবে রাজত্ব 
কাঁরয়াছিলেন। 8০ 


৫৬৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


নান শাসরকাল (ব্ীষ্টা্ব ) 

(৩) দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২-১৫ ও 
(নসরৎ শাহের পুজ) 

(৪) গিয়াহুদ্দীন মাহ শাহ ১৫৩৩-১৫৩৮১ ১ 
(হোনেন শাহের পুন) 

(5) হুমায়ুন, শের শাহ ও তাহাদের অধীনস্থ শাসকগণ 

(১) হুমাম্ুন ১৫৩৮-১৫৩৯১২ 

১ জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ১৫৩৯ 
(হুমাযুনের অধীনস্থ শাসনকর্তা) | 

(৩) শের শাহ ১৫৩৯-১৫৪০ ১২ 

(৪8) খিজ.বু খান ১৫৪-১৫৪১ 
(শের শাহের অধীনস্থ শাদনকর্তা) 

(€ কাজী ফঙ্গীলৎ (বা ফজীহৎ) ১৫৪১? 
(শের শাহের অধীন শাসনকর্তা) 

(৬) মুহন্মৰ খান ১৩ ?-১৫৫৩ 
(শের শাহ ও ইসলাম শাহের অধীনস্থ 
শাসনকর্তা) 

) মুহম্মদ শাহী বংশের সুলতানগণ ও তাহাদের সমসাময়িক অন্যান্ত 
শাসকগণ 
(১) শামস্থদ্দীন সুহস্মদ শাহ গাজী ১৫৫৩-১৫৫৫ 


(২) শাহবাজ খান (মুহম্মদ শাহ আদিলের অধীনস্থ শাসনকর্ত') ১৫৫৫-১৫৫৬ 
(৩) গিয়ানুদ্দীন বহাছুর শাহ ( মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র) ১৫৫৬-১৪৬০ 
(৪) ঘিতীয় গিয়াহন্ধীন € মুহশ্মদ শাহ গাীর পুজ ) ১৫৬৫-১৫৬৩ 


১১ মাহমুদ শাহ নসর শাহের রাজত্বের শেবহিকে বনাষে মুর প্রকাশ করিস্াছিলেন। 

১২ হমারুন ও গের শুহ যে লষনে ত্ড়ে ছিলেন, সেই সমরটুকু এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। 

,১৩ ইনি ১৪৫৯ শ্রী্ানো দ্বাধীনত! ঘোব11 করির! শামহতীন মুহা শাহ গাজী নাষ লইয়া 
সুখভান হন। 


(৫) 
(৩ 


মিটি 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


€১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
€৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(০) 


কালানুক্রমিক তালিক। ৫৪৫ 


নাম শাসমকাল (ব্ী্টাফ ) 
অজাতনাম! (দ্বিতীয়.গিয়ানুক্ষীনের পুত্র ) ১৫৬৩ 
তৃতীয় গিয়াহুদ্দীন ( পরিচয় অজ্ঞাত ) ১৫৬৩-১৫৬৪ 
(6) কররানী বংশের শাসকগণ 
ভাজ খান কররানী ১৫৬৪-১৫৬৫ 
স্থলেমীন কররানী ( তাজ খান কররানীর ভ্রাতা ) ১৫৬৫-১৫৭২ 
বায়াজিদ কররানী ( স্থলেমান কররানীর পুত্র ) ১৫৭২-১৫৭ও 
দাউদ কররানী ( স্থুলেমাঁন কররানীর পুত্র ) ১৫৭৩-১৫৭৫১৪ 
১৫৭৫-১৫৭৬ 
(ণ) মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগণ১ 

খান-ই-খানান মুনিম খান ্‌ ১৪৭৫১৬ 
খান-ই-জহান হোসেন কুলী বেগ ১৫৭৬-১৫৭৮ 
ইসমাইল কুলী (অস্থায়ী) ্‌ ১৫৭৮-১৫৭৯ 
মুজাফফর খান তুরবতী ১৫৭৯-১৫৮০ ১৭ 
খান-ই-আজম মীর্জা আজিজ কোকাহ. ১৫৮৩ 
ওয়াজীর খান (অস্থায়ী ) ১৫৮৩ 
শাহবাজ খান ১৪৮৩-১৫৮৫ 
সাদিক খান পু ১৫৮৫-১৫৮৬ 
শাহবাজ খান ( দ্বিতীয় বার) ১৫৮৬ 


১৪ ১৫৭৫ শ্রীষ্টাব্বের কয়েক মান দাউগ কররানী মোগগ বাহিনীর সহিত পরাছয়ের কনে 
ক্ষষতাচুত হুইয়াছিলেন। 

১৫ এছ সমস্ত শাননকর্তাদের শাসন্ভার গ্রহণের সময় হইতে শাসনকাল গখনা কর! হইয়াছে 
"স্নিয়োগের সময় হইতে নছে। দুইজন স্থাক্লী শাসনক্তার মাঝখানে যে সব অস্থারী শাসনকর্ত 
শাসমকাধ ঢালাইয়াছিলেন, গীহাদ্ের নাম এই তালিকার উন্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু স্ছাকী 
শাদনকর্তান্বের সামরিক জন্মুপন্থিতির সময়ে ধীছার! শাননকারধ নির্বাহ করিয়াছিলেন, তীহাছের 
নাম উল্লিখিত হয় নাই। 

১৬ দাউ্ব করয়ানীর ছুই দ্ক1 শাসনের মাঝখানে করেক বান। 

১৭ ১৫৮* হইতে ১৫৮৪ ভীহাক পর্বত প্রায় তিন বৎসর বাংলাদেশ আকবরের জাত! মীর্জা 
হাকিমের সমর্থক বিজোহী সেনাধ/হদের অধিকারে ছিল। 


৫০৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 
নাম 


(১০). ওয়াজীর খান 

(১৯) সৈয়দ খান 

(১২) "রাজ! মানসিংহ 

(১৩) কুৎ্বুদ্ধীন খাঁন কোকাহ. 

(১৪) জাহাঙ্গীর কুলী বেগ 

(১৫) ইসলাম খাঁন চিন্তী 

(১৬) শেখ হোসাঙ্গ (অস্থায়ী ) 

(১৭) কাশি খান চিন্তী 

(১৮) ফতেহ-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খান 

(১৯) দারাব খান+৮ 

(২*) “মহাঁবৎ খান 

(২১) মুকাঁররম খান চিন্তী 

(২২) ফিদাই খান বা মীর্জা হেদায়েখ্উল্লাহ, 
(২৩) কাশিম খান জুয়িনী 

(২৪) আজম খাঁন মীর মুহম্মদ বাকর 

(২৫) ইসলাম খান মাশাদী 

(২৬) সৈফ খান (অস্থায়ী ) 

(২৭) "শাহজাদ। মুহম্মদ শুজ! 

(২৮) "মীর জুমল। বা খান-ই-খানান মুআজ্দম খান 
(২৯) দিলীর খান ( অস্থাক্ী ) 

€৩০) দাউদ খান ( অস্থায়ী ) 

(৩১) "শায়েস্তা খান 

(৩২) কিদাই খাঁন বা আজম খান কোকাহ. 
(৩৩) “ শাহজাদ। মহম্মদ আজম 

(৩৪) «শায়েস্তা খান ( দ্বিতীয় বার ) 


শাননকাল (হ্ীন্টান্য ) 


১৫৮৬-১৫৮৭ 
১৫৮৭-১৫৪৯৪ 
১৫৯৪-১৬০৬ 
১৬৬৬-১৬৬০৭ 
১৬০৭-১৬৩৮ 
১৬৩৮-১৬১৩ 
১৬১৩-১৬১৪ 
১৬১৪-১৬১৭ 
১৬১৭-১৬২৪ 
১৬২৪-১৬২৫ 
১৬২৫-১৬২৬ 
১৬২৬-১৬২৭ 
১৬২৭-১৬২৮ 
১৬২৮-১৬৩২ 
১৬৩২-১৬৩৫ 
১৬৩৫-১৬৩৪৯ 

১৬৩৯ 
১৬৩৯-১৬৬৩ 
১৬৬৩- ১৬৬৩ 

১৬৬৩ 
১৬৬৩-১৬৬৪ 
১৬৬৪-১৬৭৮ 

১৬৭৮ 
১৬৭৮-১৬ ৭8 
২১৬৭৪১৬৮৮৮৮ 


১৮ ১৬২৪-২৫ ্রীষ্টাবে জাহাঙ্গীরের বিদ্রোনী পুত্র শাহজাহান বাংলাদেশ ধিকার করির- 


ছিলেন; দবারাব খান ভাহারই অধীনস্থ বাংলায় শাসনকর্তা ছিলেন। 


কালানুক্রমিক তালিকা! ৫০৭ 


নাম শাঁসমকাল (খ্রীষ্টান) 
(৩৫) খান-ই-জহান বহাদুর ১৬৮৮-১৬৮৯ 
(৩৬) ইন্রাহিম খান ১৬৮৯-১৬৯৭ 
(৩৭) “শাহজাদা! আজিম-উদ্‌-দীন১৯ (পরে আজিম-উস্-সান ) ১৬৯৭-১৭১২ 
(৩৮) “শাহজাদা ফরখুণড। সিয়র ( শিশু )২* ১৭১৩ 
(৩৪) "মীর জুমল1 ব1 মুজাফফর জঙ্গং * ১৭১৩-১৭১৬ 


(ত) “মুশিদাবাদের নবাবগণ 


(১) মুিদ কুলী খান ১৭১৭-১৭%২৭ 
(২) শুজ্াউদ্দীন মৃহম্মদ খান ( মুশিদ কুলী খানের জামাতা ) ১৭২৭-১৭৩৯. 
(৩) সরুফরাঁজ খান ( শুজাউদ্দীনের পুত্র ) ১৭৩৪-১৭৪* 
€) আলীবর্দী খান মহাবৎজঙ্ক ১৭৪৬-১৭৫৬ 
(৫) সিরাঞ্জ-উদ্দৌলাহ..১ ( আলীবদী খানের দৌহিত্র) ১৭৫৬-১৭৫৭ 
(৬) মীর জাফর ১৭৫৭-১৭৬৩ 
(৭) মীর কাঁশিম ( মীর জাফরের জামাতা! ) ১৭৬০-১৭৬৩ 
(৮) মীর জাফর (দ্বিতীয় বার ) ১৭৬৩-১৭৬৫ 


পা আস পর 


« ১৯ ইহার শাসনকালের শেষ ছয় বৎনর হান দিল্লীতেই থাকিতেন, খদিও নামে [তিনি 
ব্রাবর বাংলার শাসনকর্ত। ছিলেন। এই ছয্র বদর ইহার সহকারীর! বাংলাদেশ শাদন 
করিয়াছিলেন। 

২ এই ছুইজন কখনও ধাংলাদেশে আসেন নাই। ইহাদের শাননকালে বাংলায় প্রকৃত 
শাসনবর্ত। ছিলেন সহকারী শাসনকর্তা! মুশিদ কুলী খান। 


২১ ইহার নাম বাংলায়--দিরাজউদ্দৌলা, সিরাজউদ্দৌল্লা। সিরাজদ্দৌল1--প্রসৃতি বিভিন্ 
রাগে লেখ! হয়। 


